একাদশ পতস্কওণ. 
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[ কলিকা তা, উত্তর বঙ্গ ও বর্ণমান বিশ্বব্ষ্তালয়ের প্রৈবাধিক 
বি. কম. পাঠ্যক্রম পরিপুরিত ] 


সাধারণ সম্পার্ছক £ 
শ্রীদাদিনকুমার ভট্টাচার্য এম. এ. (জিয়োগ্রাফি ) 


উষ্বেশচন্দর সঙ্জেকের (প্রাত: বিভ্ভাগ ) বিভাশীয় গুধান, অধ্যাণক, দিটি কলেজ 
অন কমান এণ্ড বিজনেস এডমিনিষ্টেশন ( সান্ধ্য বিভাগ ) 


বিক্ুয় কেন্প 


বেকৃণ্ঠ বৃ হাও্স 


»৮,কর্ণটয়া্িন স্্ট, কতিকাতা-৬। (ফান: ৫৮-৪০২০ 





প্রকাশনায়-_ 

হুরেন্্রনাথ লাহা, 

ম্যাঃ ডাইবেক্টার, বৈকু্ঠ বুক হাউস প্রাঃ লিঃ 
১৮৩, বিধান সরণী, কপিকাতা-৬ 


পথম, সংস্করণ-_ জিসেম্বর। ১৯৫৮ 
দ্বিতীয় ” -_ুলাই, ১৯৫৯ 
তৃতীয় _নভেম্বর, ১৯৫৯ 


চতৃথ ৮” সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ 


ব্রাঞ্চ 2 

বৈকুষ্ঠ বুক হাউস 
৭৫/১/১, মচাত্ম! গুুদ্রএ রোড 
(টেমারু গাঞচ 
কঙ্গিকাতা-৯ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 3 
এই গ্রন্ছে সর্বত্রই টন বলিতে মেট্রিক টন বা! “টনে” বুঝিতে হইণ্চে। 
আমরা ক্রমশঃ মেট্রিক ওজন বা মাপ ব্যবহার করছি। 


যুদ্েপে-_ 
শ্ীতুলসী চরণ বনী, স্তাশনাল প্রি্টিং ওয়ার্ক, ডি, মদন মিত্র জেন, এবং 
হিবোধ মণ্ডল কল্পনা প্রেস (প্রাঃ লিঃ), ৯, শিবনারায়ণ দাল লেন, কলিকাতা-৬। 


আমাদের প্রকাশিত অর্থনৈত্তিক ও বংণিজ্যিক ভৃগোলের একাদশ সংস্করণ 
প্রকাশিত হ'ল । এই পুস্তক উত্তর বঙ্গ, বর্ধন, ও কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের জৈবাধিক 
বি. কম. পৰীক্ষা লিলেবাসের অত দমস্ত এবং অর্থনৈতিক ও বাশিজ্যিক 
ভৃগোল সংক্রান্ত যে কোন সাধারণ প্রশ্নের উর দিতে দমর্থ। এই সংস্করণে বইটিকে 
সময়োপযোগী তথ্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর! হয়েছে । এহস্সংস্করণের মধ্যে ব্রবাধিক বি. কম. 
[0৪1৮ 1 এবং 081 ) পরীক্ষার প্রশ্নগুলির (১৯৬৯ পর্বত) যথাযথ উত্তর 
সন্িবেশিত করা হয়েছে । এবারেও কয়েকটি নৃতন নৃতন মানচিত্র যোগ কর! হ'ল। 
এই বইখানির স্থনামের স্থযোগ নেবার উদ্দেশে এমনভাবে কয়েকখান। বই বাজারে 
বের হয়েছে ও হন্ছে (বিশেষ করে সংস্কৃতের ডাঃ কালিকুষাব দত্ত--ওরফে কে. কে. 
দত্ত. ভূতপূর্ব অধ্যাঃ দিটি কলেজ লিখিত, *09018159] দু ও গুহ”র বইখানি ) ষে 
বিশেষ লতর্ক না হলে বঞ্চনার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । এগুপি থেকে সাবধানতা অবশ্ঠ 
অবলম্বনীয়। 

কাগজ, মুদ্রণ, বাধাই ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূলোর যথেষ্ট বুদ্ধি সত্বেও ছ+অ 
সাধারণের নুবিধার দ্ধ! এট সংস্করণের বিক্রয়মূপা মানত পঞ্চাশ পয়সা বৃদ্ধি করা হু 
অর্থ নৈতিক ভুগে"ল লগ্দ্দীয় মবোৎক এই বইখানির উপর নির্ভর করে ভাল মার্ক 
পাবার চে করার জন্য ব্ৈবাষিক বি. কম. পাঠ্যক্রমের ছাত্র-ছাজীদের অন্গরোধ 
জানাই এবং এই সংস্করণের বুল প্রচারের জন্য ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিক। ও 
সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগপের নহযোগিতা কামনা করি। 


“সনত- প্রকাশক 
প্রথম (বি' কম-) সংখ্করণের ভুমিকা 


বি. কম. ছাত্র-ছাত্রীদের উপধূু্পরি অনুরোধে আমাদের সর্বাধিক বিক্রীত 
(বছরে ১২ হাজার ) ইন্টারমিডিয়েট "অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক তৃগোলের” একাদশ 
সংস্করণের সহিত গত ৫ বছরের বি. কম. বিশ্ববিষ্ঞালয়-পরীক্ষার প্রশ্বগুলির উত্তর 
ও বি. কম, পাঠ্যক্রমের জন্য কয়েকটি অধ্যায় সংযোজনের পর প্রথম বি. কম. দংক্করণ 
প্রকাশ করা হ'ল। | 

এই সংস্করণের কলেবর ইণ্টারমিডিয়েট সংস্করণের চাইতে অনেক বড় হওয়া সত্বেও 
মাত্র চার আনা বাড়িয়ে পাচ টাঁকা ধার্য কর! হল। 

আশা করি, আমাদের জনপ্রিয় ইন্টারমিডিয়েট সংস্করণের মত এই বি: কম. 
সংস্করণৃটিও ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রতৃত উপকার সাধনে সমর্থ হবে। 

ভিসেম্বর---১৯৫৮ বিনীত--প্রকাশক 


ুচীপত্র 


বিষয় গুম ঘও পষ্ঠ। 

১। পরিচিতি ১ 
জঙ্গ* বিজ্ঞান, অর্থ নৈতিক তুগো্ার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং গ্রয়োজনীয়তা : 

২। সম্পদ চ্চ ৬ 
প্রাকা'তিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ 

৩। পুথিবীর অরণ্যসম্পদ ও অরণ্যভিত্তিক শিল্প ?৬ 
অরণোর বিভাগ, গুভাব, অরণাজাত ও উপজাক্ শিল্প । 

৪ মৃত্তিকা ও উত্ভিত্জ ৬৪ 

৫। পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৬৮ 


কৃষির শ্রেণীবিভাগ খাঁন কসল--ধান, গম, যব, খাই ক্জইী, নাাব। € ভুটা। 

১ চিনি-উৎপাদক ফসল--ইক্ষু ও বীট। বাগিচা জাতীয় ফমল---ট' 
কোকেত কফি, তামাক । তন্তুজাতীর কমল- তুলা, পাট শু আক 
রবাৰ ও তৈলবীজ। 


৬। প্রাণিজ-সম্পদ ১০০ 
প্রাণিজ তন্ত্ব__বরেশম। মত্ম্যশিকার, পশুপালন ও উপজাত শিল্প ' 
৭| খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১৭০. 


শ্রেণী ব্রিসগর্ ইন্ধন দ্রব্য-_কয়লা ও খনিজ তৈল। জলটবছাতিক 

ধাতব খনিজ--লৌহ। লৌহ্খাত ধাতব মাঙ্গা ণী'ত, 
ক্রোমিয়াম, নিকেল। অলৌহ ঘা -আলুমিনিয়াম, ভা, টিন, দল্তা, ক্রণ 
তৌপা, প্লাটিনাম, এ্যান্টিমনি, পাঞ্দ। অপগাতন খ নজ-_অন্র, গ্রাফাইট, 
এ্ামবেপটস, গন্ধক, গৃহনিমাণের প্রস্তর | 


৮। পৃথিবীর শ্রমশিল্প ১১৭ 
৯' পরিবহণ বাবস্থা, নগর ও বন্দর ১৬৬ 
স্থলপথ, রেলপথ, নদীপথ, সমৃদ্রপথ ও জাহাজ খাল ও বিমানপ্থ ! 
১০। বন্দর ও পশ্চাদভূমি ১৯১ 
বন্দর, পশ্চাদভূমি, সমুদ্র ও নদী-বন্দর ; আতবিপাত ও পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান বন্দর | 


১১। বাণিজ্য ২০২ 


৭ | 


২ | 


১ 1 


( 14, 
২য় খণ্ড-আঞ্চলিক অর্(নৈতিক ভূগোল 


বিষয় 


অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ 


রুষি ও শিল্প, পূর্ব ও পশ্চিম উপকৃপ্প, লো বুলতি, বন্দর ও প্রসিদ্ধ নগর। 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 


পল্ী 


২০৭ 


১৮ 


ব্রেজল ও আজের্টিনা হুদ অঞ্চল. খনি অঞ্চল, শিল্প অঞ্চল, কানাডা যু্রাষ্ট 


প্রসিদ্ধ বন্দন্* ও নগর । 

ব্রিটেন 

কয়লা ও লৌং মঞ্চ গ্রেট ব্রিটেন, সিদ্ধ বন্দ ও নগর । 
সোভিয়েট রাশিয়া 

জাপ।ন 

বন্মাদেশ 

পাকিস্তান 


তৃতীয় খণ্ড 
ভ'রত প্ব্টিব 
ভারতের শ্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবাঘ্‌ « মুত্তিকা 
প্রাকাতিক বঞ্চজ, ভারতীয় সভ্যতাব উপর হিমালয়ের ছুভাব। 
ভারতের নদনদা, মুত্তকা ও জলবায়ু। 
লোকবসতি 
ঘনবনতির কারণ, গঙ্গা উপতাকার ঘনবসতিব কারণ । 
অরণ্য-সম্পদ 
ক্লরণ্যজাত প্রবা, পুনঃ বুক্ষরোপণ, অবণোর উপর বুষ্টিপাতের প্রভাৰ। 
জলসেচ, জলবিহ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন। 
সেচ ব্যবস্থার বিভাগ, দামোদর, ভাকবা-নাঙ্গাল, গঙ্গাবাধ 
ও বহুমুখী পরিকল্পন।। 


২০ 


২৫২ 
২৬৭ 
২৮৩ 
২৮৬ 


১৪০ 


১৩ 


ও) ০ 


৩৭ 


৪৯ 


।৮০ ) 
বিষয় পৃষ্ঠা 
রে 

৬৬৭ কৃষিজ সম্পদ ৬৭ 
কষির উপর জলবাযুর্ব প্রভাব, ফসল- ধান, গম, মিলেট, ভুট্টা! খাছ্চ- 
সমশ্যা। বাণিজ্য-কসল-_ক্র্গা, পাট, চা, ইক্ষু, কফি, তামাক, তিসি ও 
মসিনা, লরিষা ও রাই, চীনাবাদদাম, তিল, বেড়ী, নারিকেল। প্রাণিজ 
পণ্য-_রেশম, গো-পালন ও ুগ্ধশিল্প। 

"৭ “খনিজ সম্পদ ৯২ 
কয়লা, ভারতীয় শিল্পের উপর কয়লাখনির প্রভাব, খনিজ তৈল, গৃবাসারিক 
শক্তি, লৌহ, অন্র, ম্যাঙ্গানীজ তাত, স্বর্ণ, বন্সাইট, জিপসাম ও লবণ । 

৬ ভারতের শিল্প ১০৮ 
কুটারশিল্প, কার্পাস, চিনি, পাট, রাসায়নিক, খনিজ সার, লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্প, জীহাজ নির্মাণ, মোটর ও কৃষিজ যন্ত্রপাতি, সিমেপ্ট, এ্যালুমিনিয়াম ও 
বিমান ; কাগজ ও কাচশিলপ । 

৯। পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৩৮ 
রেলপথ, রেলপথের পুশবিন্যাল, আসাম ঞ্ভারতব রেল-সংযোগ, নদীপথ, 
সমুদ্রপথ»স্থলপঁধ, প্রসিদ্ধ বন্দর ও নগব। 

১০।% ভাসতের বহিবাণিজ্য ১৬০ 

১১। প্রশ্নপত্র ও নির্দেশ ১৬৪ 


নক্সা ও মানচিত্রার্দির ভাঙ্গিকা 
১ম খণ্ড 


১। ভেোতিক দেহ (ফ্যান্টম-পাইল ) ১৬ 
২। মানব ও তাছার পরিবেশ ৩৪ 
৩। ভূ-পৃষ্ঠের ও উর্ধ্বাকাশেব বায়ুগ্রবাহ ৪৮ 


বিষয় 
৪। পৃথিবীর উদ্ভিদ মণ্ডল 
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১ স্পি 10190098171 ডির়া +550608 দৈ000010 06057810115 2159 
192 00785052750 10 199 চে ৫চহাযিা0 80:220৬ , 10 1968) 
[শি কি অর্থে অর্থ নৈতিক ভূগেলকে গতিশীল শিজ্ঞান বল। যাইতে 
পারে আহা আলোচনা কর |] 
অর্থনৈতিক ভগেলতে গতিশীস বিজ্ঞান বলা কর । এক অর্থে প্রায় লকল 
বিজ্ঞান& পিশীণ বা গতিশীল । থে পক বিজ্ঞানে নৃতন গবেষণ! চলিতেছে এবং 
॥ নিত্য নৃতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হহতেছে আহাদের গাঠশীপ বলা চলে। আর এক 
অর্ধে কোন কোন বিজ্ঞানের অংশ [বশেষকে স্তর বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে, ষথা-_ 
গণিত। গণিতের মৌল সিদ্ধান্তগুলির পরিবর্তন হয় না । 
কিন অথনৈতিক ভূগোল নানাভাবে গতিশীস। প্রথমতঃ, ভূগোল শাস্তের 
ধারাঠ মামূল পরহিবতিত হহয়াছে । যাহা ছিল কেবল মাত্ত কতকগুলি স্থানের নাষের 
ভালিক? ধা ভুংদাহমিক অভিযানের ইতিহাস তাহা আঙ্গ কত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত 
হইয়া কত নৃত্ন দিকে জ্ঞানের আলে! ছড়াইতেছে। তা: ভুগোল পাছে শাস্ত্রের মূল 
উপদ্দীবা 1 ছুটি, খা --পৃথিবী ও. মান্য । এবং এ ছু টই পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর 
বুকে ক প্রারুতিক পরিবতন নিখখুই হষ্টুতেছে। নদী-ভাঙ্গে গডে_-নদীর ব-ছীপ গঠন 
প্রক্রিয়াই তো গতিশীলতার চমৎ্কার্‌ দৃষ্টান্ত । এপং এট গঠিশীলতার সংগে তাল 
রাখিয়া দেশের বিশেষতঃ নদী-খাতৃক অঞ্চলের অথনোতিক পরিবর্তন অক্ষ । ইহা 
অর্থনৈ'তক ভূগোলেরও বিষয়বন্ত। মান্তষের আধিক গীবনের উপরে প্রাকৃতিক 
প্রভাবের বিচার এবং বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান কার্ধ। সবচেয়ে গতিশীল 
মান্তধানজে । কেবগ যে তাহার সংখা বৃদ্ধি পান বা সে ধেশান্তরে যাইয়া উপনিবেশ 
গঠন, করে তাহাই নয়) পরন্ত--সবচেয়ে বড় কথা ইহাই-_যে মাগুষের জ্ঞানের পরিধি 
ক্রমশঃ বিস্তৃত ইডি যাহ] ছিএ ঘকেজো তাহা হইয়াছে বহুমূল্য | 
সথচেয়ে বৈপ্লবিক গতিশলতা রহিয়াছে মানুষের সম্পদ ভাবনার মধো। একই 
প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানের আলোকে মানুষ নৃতন ভাবে দেখিতেছে। ইহার 
ফলে অর্থ নৈতিক ভূগোলের ধারণাসমূছের আমৃণ পবিবর্তন ঘটিতেছে। উদ্দাহরণ 
স্বব্ূপ জাপানের ইম্পাত শিল্পে অসাধারণ উন্নতির কথা বল! যায়। জাপানে ভাল 
লোহা বা, ভাল কয়লা নাই। কিন্তু লৌহ আকরিকের ব্যবহারের এবং বাণিজ্য 


। ২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জাহাজের অর্থনীতির আমূল রিবর্তনের ফলে জাপানের ইস্পাত শিল্প আজ পৃণ্থবীতে 
ভূতীয় বৃহত্তম । 

পরমাণু শক্তির ব্যবহারও এইরূপ গতিশসতার ইঙ্গিত করে। এই সকল 
পরিবঠনের ফলে অথ পোতক ভূ:গাপের শ্রো* নিত নূতন খাতে প্রবাহিত হইচেছে। 
এ: জন্টই অথনৈতিক ভূগোল বিষঃটি ৩ শাণচধল এত গতিশীস। 
১০. 2 109868702 আ0০  80981795 0১০ 9০০১৪ 0?  [000012880 

02721015. 

[ অর্থ নৈতিক ভুগোলে সংজ্ঞা কি এবং উহার কার্ধকারিতাই বা কি 
ভাঁহা! উল্লেখ কর । ] 

অর্থ নৈতিক ভূগোলের পংজ্ঞা। (105107000 ) 

এই পৃথিবীতে মানুষ শর্দাই. উত্পাদন, বণ্টন ঝা ভোগমুপক কাকে ব্যস্ত । 
'াছার দ্র্থ নৈতিক বৃত্তি নানা প্রকার । এই সকল বুলি স্থান ও কাতভেদে বিভিন্ন 
জাতীয় হইয়া থাকে । এই 'বভিন্নভার অবশ্বাই ক্শেষ কারণ আছে । আমরা ফদি 
এই কারণ অন্ুপন্ধান করিতে যাই তবে দেেখিব যে ভৌগোপিক পরিবেশের প্রভাবেই 
সাধারণতঃ বৃত্তির বা পেশার এই বিভিন্নতা। যে শাজ্ে মানুষের অর্থ? নৈতিক 
জীবনের সংগে সংগে পারিপাশ্থিকভার কার্ধকারণ সম্বন্ধ ্ধ নিরর ও. ও আলোচন। 
কর] হয় তাহাদেই অর্থ নৈতিক ভূগোল” বলে।] বাণিজাক ভূঁগোলকে 
অর্থ নৈতিক ভূগোগের পৃরক তি) পি বলা হয় বন্ততঃ 
ভয়ের উদ্দেশ্য মৃূগতঃ একই এবং একত্রেই উত্যাদদবের পঠন-পাঠন হওয়া দরজার । 
আর্থ নৈতিক ভুগোলের লেখকগণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিজ্ঞানসম্মত 
বিশেষণের “উপর অধিক গুরুত্ব আবোপ করেন । বাণিজ্যিক ভূগোল মূলতঃ বর্ণনা, 
মূলক এবং তথ্যাশ্রয়ী । 

উপপান্তি, ক্ষেত্র এবং কার্যকারিতা (০118105 2619 ৪100 1010061017 ) 2 

বিখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত জর্জ চিস্ধল (06091£ 01019130190 ) বাণিজ্যিক 
ভূগোল শাস্ত্রের পধিকুত। তীহার মতে “যে মহান্‌ ভৌগো+লক তথ্যের, উপর 
নির্ভর করিয়া! পৃথিবীতে বাবস।-বাণিজ্য চলিক্গছে তাহা হইল এই যে পথিবীর 
বিভিম্ন অংশে নানা প্রকার স্ববিধাজনক অবস্থার মধ্যে বন্ুপ্রকার পণ্য উৎপস্ধ 
হইতেছে ।” সুতরাং, উচ্চমানের জ্গীবনধারণ বাবস্থা বঙক্জায় রাখিতে হইলে বাণিজ্য 
অনিবার্ধ। | 

আধুনিক যুগের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভৌগোলিক আমেরিকার টেক্সাস 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক জিমারম্যান অর্থ নৈতিক ভূগোলের উৎপত্তির ব্যাথ্ম] করিয়া 


পারচিতি ৩ 


বলেন--“একথা ধরিয়া, লওয়া যায় যে, মান্ষের অর্থনৈতিক জীবন প্রারুতিক 
অবস্থার উপর নির্ভরশীল। কোন কোন ভৌগোলিক তাহাদের শাঞ্জের সংগে অর্থ- 
শান্জের অতি নিকট সম্বদ্ধের কথ! বিবেচনা করিয়! ছুই বিষয়ের সীমাস্ত অঞ্চলে 
গবেষণা] চালান 15 ইহার ফলেই অর্থ নৈতিক ভূগেনলের উৎপত্তি। তাহার মতে 
অর্থ নৈতিক তৃগগোলকারগণ প্ররুতির মৌ.্রক বিষয়বন্ত হইতে আলোচনা আবস্ত 
করিয়। ক্রষশঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রচিতু মানব সংস্কৃতির যে বিরাট সৌধ 
ভাহাতে আঝোহণ করেন। আর অর্থনীতিবিদ্গপ ইহার বিপরীত মুখে তাহাদের 
গব্যেণা চালাহয়া যান। 

অর্থনৈতিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্ত হইল 'প্রারৃতিক ও মানবিক সম্পদ এবং 


সপ, পক ৪৭০ ০৯ পি সাল লিপ 


উ্থাদের বাহারের সম্তাবাতা ও কাধকারণ সম্পর্কে আলোচনা করা] পৃথিকীর 
নানাস্বানে মান্তষের জীবনযাত্রা প্রণালী এক্ষ্য করিলে বুঝ] যায় কেমনভাবে মান্ষ 
প্রকৃতির সংগে বসবাস করিতেছে । কোথাও দেখা যায় পশুপাল্ন মানুষের গ্রধান 
বৃত্তি। কোথাও ম্ম্য শিকার, কোথাও কুষিকাধ, আবার কোথাও বা শিল্পই 
প্রধান বৃত্তি। জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাব 
নানাভাবে মান্থষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। কিভাবে এই আধিক 
দুনিয়ার কার্ধকলাপ সংঘটিত হুয় তাহা বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভৃগোল- 
শাস্ত্রের কাধ। 

বাবপায় সংক্রান্ত বিষয়গুলি শিক্ষার সংগে সংগে অর্থ নৈতিক ভূগোল শিক্ষার *বশেষ 
তাৎপর্য আছে। এই বিরাট পৃথিবীর ব্যাপকতা, বিভিন্নতা ও ইহার বিভিন্ন অংশের 
বৈশিষ্ট্যকে সম্যকভাবে উপলর্বি করিতে হইলে “অর্থ নৈতিক তৃগোল” পাঠ ছাড়া 
গত্যন্তর নাই। বর্তমান বিশ্বে মানুষের জীবন সর্বত্র প্রতাক্ষভাবে প্রকৃতির ছাব্লা 
প্রভাবিত হয় না সত্য কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষের জীবন সর্বজই 
প্রকৃতির উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল 

যান্ত্রিক সভ্যতায় পরিপুষ্ট ভারতের বোম্বাই মহানগরী নানা যান্ত্রিক উপায়ে 
দ্বাবলম্বা হইলেও বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জগ্ভ ১৯৫১ সালে বোস্বাই শহরে জলতড়িৎ 
পানর অভাব দেখা! দেয় এবং বস্ত্শিল্পগুলি কতক পরিমাণে বন্ধ রাখিতে হ্য়। 
এই উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, নানাপ্রকার কুত্রিমতার মধ্যে বাস করিলেও 
বর্তমান সভ্য মানুষ প্রকৃতি হইতে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। অরণ্যবাশী অসভা ও 
অর্ধনভ্য মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভাব যেমন প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট, সভ্যমানবের 
জীখনে তেমনটি না হইলেও সভ্য মানবজীবনও পরোক্ষভাবে প্রকৃতির হবার! 
প্রভাবিত হয়। 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক জন্বন্ধের মূল কারণ সমূহ অহথসপ্ধান 


৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করিতে গেলে প্রথমেই এ সকল দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের 
বিষয় আলোচনা কবিতে হয়। অবরণ্যজ, প্রাণিজ, কৃধষিজ' এবং শিল্পদ্দ সম্পদ 
সমন্তই প্রধানতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীগ। খনিঙ্গ সম্পদের উৎপত্তির 
সংগে বর্তমান যুগের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক না ধাকিলেও উহাকে কাজে 
লাগানোর জন্য জঙ্গবাযু, ভূ-গ্ররৃতি প্রভৃতি: বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হয়। 
ব্যবসা বাণিল্যের উতৎ্পান্তির ও উন্নতির জন্য একদিকে মানুষ ভালভাবে বাচিবার 
উচ্চাকাজ্জ। যেমন প্রেরণ, দান করে অপরদিকে জলবায়ু, মাটি প্রভৃতি ভৌগোলিক 
পরিবেশের উপাদানগুপিও তেমনি সাহায্য করে। কুষপ্রপ্ান দেশকে তাহার 
কতকগুলি প্রয়োজনের অগ্ত শিল্প পধান দেশগুলির উপর শির্ভর করতে হয়। 
আবার শিলের অধিকাংশ উপকরণই আসে কৃষিপ্রধান দেশ হইতে। বিভিন্ন 
জলবায়ুতে বিভিন্ন রকম খাগ্য, পানীর এবং কাচামাল উৎপন্ন হয়। এগুপিব 
বাজার সমগ্র বিশ্বেই বিভ্যমান। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পক 
আনবার্ধ। গবশ্য মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহসের উপর প্রাকৃতিক সুযোগ- 
স্থবিধার সম্পুর্ণ বাবার অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বিভিন্ন জাতির শক্তি, সাহম 
ও উদ্যোগ অনেক পরিমাণে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি ভৌগোলিক উপাদানের উপর 
নির্ভরশীল। স্থতরাং, দেখ! যাইতেছে যে, “অর্থনৈতিক ভূগোল” পাঠ করিলে 
আধিক জগতের যাবতীয় কার্ধকারণের তাৎপর্ধ উপলব্ধি করা সহজ হয়। 


ভূতত্ব, ভূগোল শান্ত, “অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল” এবং অর্থ- 
নীতির পরস্পর নির্ভরশীলতা 

“অর্থ নৈতিক ও বাণিঞ্জিক ভূগোল" সাধারণ “ভূগোল শাস্ত্রের এক বিশিষ্ট অংশ। 
ইহাতে যদ্দিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের 
উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, তবু একথা অনন্বীকার্ধ যে পৃথিবীর ভূ প্রক্কুত ও 
জলবামু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থকিলে অর্থনৈতিক ও খাণিজ্যক ভূগোলের ব্যাথ্যা 
সম্ভব নহে। ভূ-প্রকূতির বিষর বিশদভাবে জানিতে হলে ভূ-তত্ব ( 2০10ধ% ) 
লম্বদ্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োঙ্গনীয়। জলবায়ু সম্বন্ধে বুঝতে হইলে প্রতিদিঙ্গে- 
আবহাওয়! পধবেক্ষণ এবং আবহবিস্তা (00117086010965 ) আয়ত্ত করা দরকার। 
অপর পক্ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পচ্দর গুকৃত অর্থনৈতিক বাবহার 
সম্বন্ধে জানিতে হইলে অর্থনীতির মৃলনুত্রগুলি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা একান্ত 
প্রয়োজন। ফলিত অর্থনীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভৃগোলের অনেক 
বিষয়ে সম্পর্ক আছে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের কার্ধকারণ বিশ্লেষণে 
অর্থনীতির বনু সুপরিচিত সংজ্ঞারও প্রয়োজন হয়। আবার বন অর্থনৈতিক 


পরিচিতি € 


মানচিত্র, যাহা অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোলের অপরিহার্ধ অঙ্গ তাহাঁও ফলিত 
অর্থনীতির বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয়। 


প্রয়োজনীয়তা-_বর্তমান জগতে সাধারণ মানুষও ক্রমশঃ পৃ্থিবীব রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিকশ্বটনাগুলি অম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিতৈছে। কর্তন্যপরায়ণ নাগরিক 
হইতে হ্টপে আজ ভূগোল সথস্কে জ্ঞান লাভ করা একান্ত গ্রয়োজন। ভারতের ষে 
নাগরিক ঙাক্রা অথবা ভিলাই সম্পর্কে ভালভাবে অবগত নছেন তাহার প্রত 
কতব্যনিষ্ট « সচেতন নাগরিক হইবার যোগাতা যথেষ্ট নছে। সমগ্র পৃথিবীতে 
আজ নানা অর্থনৈতিক ও বাজনৈত্তিক পরিবর্তন ঘটিতেছে। কত নৃতন শ্বাধীন 
বাজোর জন্ম হুইতেছে। এই চলমান জগতকে বুঝিঠে হইলে “মর্থ নৈতিক ও 
বাণিজ্যিক ভূগোল? পাঠ করা প্রয়োজন । 


সম্পদ চর্চা 
1১1985071750175 4 9170078- ধা 2810) 0848, 00100 741 ] 


(৩. 3. 10511776 8100 01858811 2580821:05. 

[ সম্পদের সংজ্ঞা দাও এবং উহার শ্রেণীবিভাগ কর । ] 

সম্পদ কি ও কয় প্রকার ব্যাপক অর্থে লম্পর্দ (16504:০9 ) বলিতে আমরা 
কোন বপ্ত বা কোন গুণকে অথবা উভয়ের সমন্বয়কে বুঝি অর্থাৎ সম্পদ এমন কিছু 
যাহার হ্বারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সান কর] সম্ভব হয় অথবা! কোন চাহিদা মিটানো 
যায়। অধ্যাপক জিমারম্যানের (22100100110ঞ1থা ) মতে, সম্পর্দ কোন একটা 
বস্তবিশেষ নহে | বস্ততঃ উহার কাধকাবিতাই হুইল সম্পদ । অর্থনীতিতে যেমন 
বলা হয় যে অর্থ কি--না অর্থ যাহ|! করে অর্থাৎ যে কার্য করে তাহাই হইল অর্থ 
সম্পদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই । খনির মধ্যে কয়লা অথবা নদীতে প্রবাহিত জল 
যতক্ষণ না মানুষের কাজে লাগিতেছে, যতক্ষণ না তাহার দ্বারা কোন অভাব 
মিটিতেছে বা উদ্দেশ্ত সাধিত হইতেছে ততক্ষণ তাহাকে বড় জোর “সভাব্য সম্পদ?” 
আখ্য। দেওয়া যাইতে পারে-_সম্পদ বলা চলে না। 

সম্পদ তিন প্রকার-_প্রারৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক । জল, বায়ু, হুর্যকিরণ, 
নদী, খনিজ, অরণা সম্পদ, মাটি প্রভৃতি হইল প্রাঞ্কৃতিক সম্পদ । তেমনই জনসংখ্যা, 
মানুষের গুণাগুণ ও ঘনবপতি হইল মানবিক সম্পদের মাপকাঠি । আর সাংস্কৃতিক 
সম্পদ এই দুইয়ের সহযোগিতায় গড়িয়া উঠে (০0810012152 10119010080 ০: 
10181) 21)0 10980016 )। যথা-_বানীগঞ্জে মাটির নীচে কয়লা] ছিল) ইহ প্রাকৃতিক 
সম্পদ। কাছেই বনে জঙ্গলে বান করিত আদিবাপীরা $ ইহা! মানবিক সম্পন্ন । 
আর এই দুইয়ের সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিল রেলপথ, ব্রাস্তা, বড় বড় শহর, 
কলকারখানা, সভ্যতা, আধুশিকতা। ইহাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক সম্পদ । 

সাধারণ অথে সম্পদকে আমরা নিমলিখিতভাবে ভাগ করিতে পারি-_ 

হী ( 265090706 ) 





হী বা ভিতবের বা নারি ও সাংস্কৃতিক 
প্রাকৃতিক সম্পদ ( টি] 0: সম্পদ (501916061৮০ 16900:০6-- 
001806152 12500102 ) [71070810200 ০101601:21 ) 
ৃ ছা 
গচ্ছিত সম্পদ প্রবাহমান সম্পদ 
( 0170 165001০6 ) ( ঢা10৬/ 1690010০9 ) 


** জিমাগম্যানের মতে অবশ্ঠ “সম্পদ” কোন বস্ত্র নহে, বস্ত্র কার্যকারিতা মাত্র । 


সম্পদ চা 


শানুষের কার্ধকারিতার ফলেই সম্পদের স্থটটি ভয়, রক্ষা! হয় এবং ক্ষয় হয়। 
তাই সংরক্ষণের (০0058152010 ) দুটি লইয়া সম্পদ ( সম্ভাব্য) বাবহার করা 
উচিত 
৬). 4. 4818915551 £05 00015010251 55০৪5 0£ 75800105৪80. 
10907081506 0500578 1301705 118 75301180609 ৮61070286786. 
(73010 41 13. 0010. 1959 80০৯ 00. 3. 0020 781৮ 15962) 
[ সম্পদের কার্যকারিতা তত্ব ব্যাখ্যা কর এবং সম্পদ্দ উন্নয়নের আধুনিক 
ধারা বর্ণনা! কর ।] 
সম্পদ্দে্ কার্ধ রিতা ভন্ত্র ( দ000078] 07 00618061005] 00601 01 
, 8901:০€ )--সভা মাহষেএ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্ত প্রাকৃতিক ও মানবিক 
দম্পদের ভূমিকা অতান্ত নাগিন মৌল সম্পদ দুই প্রকার; যথা-_প্রীকৃতিক 
ও মাননিক। সংস্কতকে তিএজাত পম্পর্দ বঙ্গা যাইতে পারে। মাছষের সর্বোতষ 
সম্পদ তাহার জ্ঞানবুদ্ধি | খ্যাত দাশনিক মিচেল বলেন--পজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ; 
কারুণ ওহ! অ-র পকল সম্পদে জন্মদাতা.” প্ররূত পক্ষে সম্পদ কিভাবে 
হট তয়? মচষ ভাহার জানবুদ্ধ আদি গুশাবলীর ছারা নিজের ভালোভাৰে 
বাচিশার আক্কাংখা পৃরুণ কর্সিতে চায় এবং সে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ভাগডারকে 
নশ্বর কাজে লাগাইঙ্ে সচেষ্ট হয়। স্থতরাং সম্পদের ব্যবহারিক বা কার্কাবিতা 
তত্ব বুঝিতে হইলে মানুষ আর প্ররু্ঙির মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যস্ত যে 
সহযোগগতার সম্পর্ক গভিষ্ঝা উঠিহাছে সে বিষয় জান' দপ্নুকার। 
আঞ্জ হইতে পঞ্চাশ হাঁদার-বছর "গে মানুষ পশুর পর্ধায়ভুক্ত ছিল। মানুষ ও 
পত্তন মধ্যে একমাত্র মৌলিক প্রভেদ এই ছিল যে মাইষের বৃদ্ধি ছিল অপেক বেশি 
মাগষ যখন পশুর পর্যায়ে ছিল তখন তাগার জিনিলপত্রের প্রয়োজন ছিল খুব কম 
এবং দেই জিনিসের চাঞ্দা]! মিটাইবার ক্ষমতাও ছিল খুব কম। তখন মানুষ 
প্রকুির বিপুল সম্পর্দের অতি সামান্তই ব্যবহার করিতে পারিত। খনিজ তৈলের 
কর্ণ বহিয়া যাইত। মাটির উপরেই কয়লা এবং প্রায় খাটি তামা পাওয়া যাইত। 
কিন্ত ৫ই সম্পদ মানুষ তখন বাবহার করিবার বিষর কিছুই জানিত না। শতরাং 
িখনকাব মানুষ কোনক্রমে জীবনধারণ কবিত মাত্র । 
তাহার পর ক্রমশঃ মানুষ তাহার উর্বর মস্তিষ্কে কাজে ঠা প্রথমে অন্তান্ত 
প্রাণীর উপরে এবং পরে প্রায় সমগ্র প্রকৃতির উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিল । 
তাহার নিকট প্রাকৃতিক সম্পদ্দের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। প্রাকৃতিক সম্পদের 
সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভৌগোলিক অধ্যাপক জিমারম্যান 
'বলিয়াঁছেন--*্প্রকতিদত্ত যে সকল জিনিস হইতে তাছারা প্রাণী-অস্তিত্ব মাত্র বৃক্ষ 


৮ অর্থনৈতিক ও বাপিজাক ভৃগোল 


করিয়া থাকে ( অর্থাৎ যাহা মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় গ্রকতি, হইতে উৎপন্ন করে ,। ও 
সেই গুণিকে প্রাকৃতিক অন্পদ বল! যাতে পারে ।” এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল 
শক্তি মানুষের সম্পদ ব্যবহারের পথে বাধা সষ্টি করে গেগুগিকে প্রারুতিক পতিবন্ধক ঢা 
(17200191 7651562)02 1 ঝুগ| যায় । 

আমরা সাধারণতঃ মনে কর্রিরা থাক যে কেবল প্রারুতিক সম্পদ হইতেই অনা 
আমান্বের অভাব মিটাইয়। থারু। কিন্ত প্রিমারম্যাল বলেন যে, আমাদের চাহছু: 
কতটা পূর্ণ হইবে তাহা নিতর করে প্রাকুতিক »ম্পদ এবং পারৃতিক বাধা এ 
উভয়ের উবে । অর্থাৎ কোন অঞ্চলের অধিবাদিধ! অর্থনৈতিক দিক জিয়া কত 
উন্নত করিতে পারিবে তাহা নির্ভল কবে এ অঞ্চতের কতটা প্রারুতঞ্ »ম্পর্দ আছে 
এবং মেই সম্পর্ধের সমাক্‌ ব্যবহারের পথে কতটা বাধা আছে ভাতার উপর । 
সাধারপত: দেখ! যায় যে. পাবৃভ্য অঞ্চলের অধিবাসিদের তুপনায় শালভামর 
অধিবাস্দের খনিজ সম্পদ আহরণ ও বাশার করিবার সুযোগ স্থাধপ অনেক বেশি । 
মরুঅঞ্চলের অধিবাসদের তুলনায় নদী চপ চাকাব অধিবাসির মুতিকা অম্পদ্দখ 
কাজে লাগাইবার স্থযোগ পায় আন বেশি! 

ৰর্তমান ধুগে পাশ্চাত্তাদেশগ্জতেদ যাতিষ বন্বভান্বিক সভার “চ্চাশাঘাক তাতে চুর 
কারয়াছে। মাভষের প্রয়ো্র বাড়িতে ভাঙার আটটি কনিরার মী ও পাভিষ 
এব” ভাঙার কৃষ্টি খুব উন্নত হইয়াভে। সে পাথবীর সক পাচ্ছে ছভ়াতিও 
পড়িয়াছে । মে ছল, স্থঃ এব বাঠাপকে যথাষথর।:স ডাপনাত * মাজত টাই 
কাজে নিয়োগ করিয়াছে। ঠ515 ফলে ধানক সভা ৬ খু আগায় গিয়াছে একথ এ 
যেমন সত্য, তেন মানুষ পুরুতির নেক ক্ষিশাধন কাদখ,ছে সক ৮৮1 
সোহষের শ্ার্যকাব্রিতার ফলে কোথাও টি মর স্থানে নগরা ও কৃষিক্ষে এ স্থান 
'হইয়াছে, আধার কোথাও মক£ায় ভাঁমবও জি তইয়াচে, সে ও আমর; 
দেখিতে পাই ষে যুগে যুগে সভ্যাতার ডখান ৪ পতন ঘটিয়াছে , কিন্দ মোটা,ল উপখ 
সম্পঙ্জের সম/ক ব্যবহারের দুটিতে দেখিলে একথা! স্বীকার কাঁদিতে হয় যে যাণৰ 
সভ্যতার অগ্রগাত ক্রমশ:ই ত্রান্থিত হইতেছে । ্‌ 

0. 5. ৮/015 81705 077 1০৮ 2100 0770 76505071065, (51৮৩ 
8151151916 53:810019105, 

[ প্রবাহমান ও গচ্ছিত সম্প সম্পর্কে লিখ । উপযুক্ত উদীহরণ দাও।] 

প্রবাহমান ও গচ্ছিত সম্পদ --মাচষ সম্পদকে কাজে লাগাইরা তাহা কৃটি৭”। 
(০816016 ) উন্নতি বিধান করতে পর্বপাই লচেষ্ই রহিয়াছে । কিন্ত তাহার অসুবিধা 
অনেক) কতকটা অন্থবিধা তাহার বুদ্ধির দোষে হয় আবাব কতকটা অন্থবিধা 
প্রকৃতির নিয়মে হয়। যে সকল প্রাকৃতিক সম্প্ মান্য কান্দে লাগাইতে চায় 


সম্পদ চ1 ৯ 


ডাহাদের যধো কতকঙ্খলির সরবরাহ কখনও শেষ হইবার নত 5 ষথা--স্র্যকি বণ, 
জলপ্রপাতের জল, কিংবা বুটির ধারা। এগুলিকে আমর! প্রবাহমান সম্পঞ্চ 
(7719৬ 155073102 ) বলিতে পার । আবার কতকগুলি সম্পদ আছে যেগুলি 
মহঞ্জেই শেষ হউয়া যায় বটে, কিন্তু শীত্রই আবার তাতাদের পাওয়! যায় 116105৬8016 
20 91506 17200158] )--গশ্থলিও গ্রবাতমান জম্পদ  যধ'--গাছ, মাটি); ওবে 
এগুলির বাবহার "ম্বদ্ধে খুব সাবধান হওয়া দরকার । গাছ কাটিয়া ফেলিলে বুটির 
জলে মাটি ধুটয়া ষাম়; সে মাটি আর ২1৪ হাধ্মার বছরের আগে ৃষ্টি হয় না। 
স্তরাং মাটি ৪ অরণ্য সংরক্ষণ করা (০0109018101) ) খুব দরকার । 

কতকগুলি সম্পদ খুব ভাড়াতাণ্ড় ক্ষয় হয়; যথা--কয়লা, খনিজ তৈল, শ্বাভাবিক 
পাদ প্রভৃত্ি। এবং এগুলি কয়েক লক্ষ বছরের মধো আবার পাওয়া ষফাইবে না। 
কোট কোটি বসবে কয়লা সঞ্চিন ও অঙ্গারীভূত হর । স্থতরাৎ এগুলি যেন ব্যাঙ্কে 
জম্ম পাখ: টাকাথু মত--তপিলেই শেষ হইয়া যাম। তাই এগুলিকে গচ্ছিত অম্পদ 
( ঢাা)0159500106 ) বগা কষ । আগুলিকে ব্যবহারের সময় অত্যান্ত সতর্কতা 
শ্ববলগগন করা দরকার যে এপ্ুলি0) অগ্রয়োজনায়ভাবে অপবা বিকল্প ব্যবহার 
হোগা উ যুক্ত ভব ছাড়া সত খরচ ঝরা হয় না) (২) অপচয় না তর ২ (৩) 
শাখা দিকে দৃষ্টি নু[খয়া খবচ করা হয় । 

আনার কতক্গুশি সম্পদ আছে যেগুলি খনি হইতে আস পাওয়া না গেছে 
পৃথিবী *ইত্ে নিংশেধ হইয়া যায় না; যথা লৌহ ও তাত্র। এগুলি ভাঙ্গিয়। গেলে 
গাল"্উরা] আবার ব্যবহার কবাযায়। ইচছাদের ব্যবহার আবর্তমানের নিয়মা্সারে 
চলে ইহাদের ক্ষয় খুব কম। পাবমাপবিক ইন্ধনগুণি ধাতুজাত বটে তবু উহাদের 
যোগান অফুরন্ত । সাবের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধ ও প্রয়োগ বিদ্যার ফলে ক্রমশঃ 
সকল প্রাক্কাব পর্থাণুহ শক্তি টত্পানেধ কাজে লাগিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৬0. 6. খাও 01199 055 69700919606 00015575810 ০£ 
168015705৪9 (0০. 0. ১62) 

[ সম্পদর সংরক্ষণ তত্বের ব্যাখ্য। কর । | 

(0:,-৮-74815 10002759015] 188575 :0£ 001997৮2110 23 1৩ 
38019677515 0£ 50910115150 218৭. 21111286101 01 255058810৩5 ” 

4 ( 30105৭]) 13. 00100. 1965 ) 

সম্পদের সম্যক ব্যবহার ও সংরক্ষণ-_বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ভৌগোলিক 
ক্রেগ ডানকান “সংর্ক্ষণকেশ (00256152610 ) এইভাবে ব্যাথা কবিয়াছেন -- 
দম্পদকে এমন ভাবে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহার দ্বারা মানুষের চাহিদা 
র্বাপেক্ষা! অধিক পরিমাণে মিটিতে পারে।” সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণ (1:2500:0€ 


১, অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


500961৮0101) ) বলিতে আমরা এই বুঝি যে এমন কি বর্তমানের চাহিদার 
( ৪1109) কিছুটা] কপূর্ণ বাখিয়াও ভখিষ্ততের জন্য সাবধানে নাবস্ব! "্বলম্থন 
করা দরকার । 

প্রাচীন যুশে মানুষ যখন কিছু কিছু যস্ত্রাদি উত্তাবন কবিল দ্ুখন এ সকল 
বন্ধের যথেচ্ছ ব্যবঠাবরের ছ্বাঝা প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ক্ষ ক্ষরিতে লাগিল। 
কুঠার দ্বারা অরণ্য ছেদন করি?1--এমনকি পাহাড়ের গাষেও লাঙ্গল চারাহয়া পে 
ফসল উত্পন্ন করিল। ইহাতে সাময়িক ভাবে পণ্যের চাহিদা কিছু পরিমাণে 
মিটিল বটে কিন্ধ পরবজ্ীকালে অরণ্য ও মুত্তিকার ক্ষয়ের ফলে রহুদেশে বন্যা, 
অনাবুষ্টি প্রভৃতি কুফল দেখ। যাইতে লাগিল। বুদ্ধিমান মীন্গৰ তখন বুখল কি ভুল 
মে করিয়াছে । শ্ৃতরাং, মে সম্পদ সংরক্ষণের জন্ত আইন করিল, শিক্ষার বাবস্থা 
করিল এবং সম্পদের ক্ষয় নবারণের জন্ত মাধামত নকল বাবস্থা গ্রহণ করিল । 

সংরক্ষণের কথ! আলোচনা কবিলে মনে হয় যে ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং জাতীয় 
তথ] মানবিক স্বার্থের মধ্যে একটা মূলগত সংঘাত রহিয়াছে । অব) এক্খ! সময 
যে বর্তঘান জগতে বড় বড কোম্পানীগুপি (যাহার কোন পম্পদ বাবহারের জন্ম 
দীর্ঘ মেগ়াদী ইজ্জাবার ব্বস্বা পওয়া আছে) সম্প” সংকক্ষণের জন্য কিছু পরিষাণে 
বত্ববান; কিন্তঈহা ডিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নয়, কাঞণ সংরক্ষণ বাতস্থায় কোম্পানী 
স্বলভ মুনাফা-শাভের প্লান নাছ । স্থুতব্রাং সম্পদ সংরক্ষণ কেবল সাইই ভাবনভাবে 
কর্রিতে শাক্ষে। অবশ্য এই নষ্ট খদি প্ররুত কঙ্গাণত্রতী ব্রা হয় এবং নেই রাষ্ট্র 
লোকেরা যণ্দ গ্ররুত সম্পদ্দ সচেতন হয় তবেই । 


প্রাকৃতিক সম্পদ (িহ85] 7530997০5 ) 
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[ সম্পদের সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ? অরণ্য, আঁটি, জল এবং কয়ল! " 
সংরক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখ । ] 

প্রাকৃতিক সম্পদ্দের যোগান স্বনেকক্ষেত্রেই অফুরস্ত নহে । তাই উহাদের বাবহার 
লাবধানে কর] উচিত যাাতে--অপচয় না হয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া : 
বর্তমানে বরুং একটু অস্থবিধাও সহ করা হয় এবং ঠিক েটুকু দরকার তাহাণ বেশি 
যেন সম্পদের ক্ষয় না হয়। এজন্য সকল উন্নত দেশেহ সরকার পংরক্ষণ আহন প্রণয়ন 
করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু আইনে সকল কাজ হয় না। এজন্য সম্পদ স'রক্ষপের 
চেতনাকোধ ও শিক্ষার প্রয়োজন । 

(১) অরণ্য সংরক্ষণ-_-অবণ্য এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ যাহার ক্ষর নাই) 


সম্পদ চর্চা ১১ 


কিন্ত মানুষের হঠকারিতার ফলে এই অরণ্যও শেষ হুইয়া যায় এবং তাহার ফলে 
ুরুতির রাজ্যে বিপর্ধয় দেখা দেয়। তূমিক্ষয়, বন্যা, অনাবৃষ্টি এ সকলই অরণ্যনাশের 
পরোক্ষ ফস। বর্তমান যুগের মানষ অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেকটা 
সচেতন হইয়াছে বলা চলে। অরণ্য সংরক্ষণের *ছুটি দিক ষথা--(ক) অবণ্য 
ছেদন বন্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা এবং অরণ্য রক্ষার জন্য দাবানগ নির্বাপক বাহিনী 
গঠন করা এবং (২) অবণ্যবোপণ করিয়া নৃঙ্শ অরণ্য টি করা এব” ক্ষয়িষুও 
'বুণোর উন্নতি বিধান করা । এই দুইই বাষ্টের কর্তব্য । যুক্তবাষ্ট, জার্মানী প্রভৃতি 
দশে অবণা সংর্ক্ষণের ব্যবস্থা খুব সুন্দর । ভারতে এখনও অরণারোপণ অপেক্ষা 
ছদন দ্রুততর এবং বক্ষণের ব্যবস্থাও তেমন ভাল নহে । বন্যপ্রাণী সংরক্ষণও 
বাটে আশাপ্রদদ নহে। 

(২) মাটি সংরক্ষণ-_-মাটি প্রকৃতির একটি মৌলিক দান। কিন্তু 'এট মাটি 
যাহা হাজার হাজার বৎসর এরিয়া স্ষ্টি হইয়াছে তাহা মানুষের নির্কুদ্ধিতার ফলে 
মাত্র কয়েক বৎসরে জলের সঙ্গে ধুইয়া যাইতে পারে বা হাওয়ায় উড়িয়া ফাইতে 
পাবে। ইচ্ছার নাম ভূমিক্ষয় (5০911 8:95601) )। এই ভৃথিক্ষয় রোধ করা মোটেই 
সহজ নয়। প্রধান মালভূমিতেই ভূমিক্ষয় অধিক হয়। উপরের মাটি সবচেয়ে 
উর্বর । "উহা জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ কিন্তু এই মাটি বধার জলে ধুইয়া খাল নাপা দিয়া 
১লিয়া যাইতে পারে । ভূমি সংরক্ষণের ছুটি দিক আছে-__ প্রথমতঃ, গুডির বাধ বা 
মাল দিয়া অথবা বৃক্ষরোপণ করিয়া ভূমিক্ষর রোধ করা যায় । এবং দ্বিতীয়তঃ, ভূমির* 
উর্বরতা রক্ষণ করার জন্য শহ্যাবর্তন প্রধার প্রচলন এবং প্রচুব পরিমাণে জৈব ও 
রাসায়নিক মার দেওয়া প্রয়োজনগ ইহা ছাড়া সেচের জল হতে মাটিতে যে ক্ষার 
মে তাহাও ধুইম্বা বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্তক। ্ 

(৩) জল জংরক্ষণ- পর্থবীর সকল দেশে বৃষ্টিপাত সমান নহে । আসামে এবং 
ওত্তর ব্রেজিলে শ্্প্রচুর বুি হয় কিন্ধ আরব দেশে বুষ্টি খুব কম। যে সকল দেশে 
18 খুব কম অথবা বৃষ্টির অনিশ্চম্বতা খুব বেশি বা বৃষ্টি মান্্র কোন একটি খতুতেই 
তয়, বৎসধের অন্য সময় হয় না_সে সকল দেশে বৃষ্টির জল, নন্দীর জল, ভূশিয়়ে 
জল, এমন কি প্রতিটি শিশির বিন্দুর সন্থ্যবহাব করার প্রয়োজন হইতে পারে। 
জল সংবক্ষণের বিষয়ে ইস্বায়েল একটি আদর্শ দেশ। এই অনাবৃট্টির দেশে 
ইসরায়েলীরা জমিতে সোন। ফলাইয়াছে। জল সংরক্ষণের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা 
সাধারণতঃ উন্নত দেশগুলিতে করা হয় তাহা হইল-_€ক) নদীর উচ্চপ্রবাহে বাধ 
দিয়! ব্যার বাড়তি জল হুদের আকারে ধরিয়! এবং তাহা হইতে বিদ্যুৎ, সেচ, 
নৌবাহনাদির ব্যবস্থা করা (খ) খালের পরিবর্তে নলের সাহায্যে জমিতে সেচ 
দেওয়া, (30110151610 10088000 )-ইহাতে অনেক বেশি জমিতে মেচ দেওয়! 


১২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


যায় কারণ জগ্েক অপচয় খুব ক্মহয়। (গ) ভূনিয়ে যাহাতে অধিক জল প্রবেশ 
করে তাহার জন্ত নাগাগকার বাবস্ক। অবলম্বন কৰা দরকার । 

(9) কয়ল। সংরক্ষণ__ঃফ়লা শিল্পসভ্যতার পিত্যপ্রয়োজনীয় বন্ধ অথচ পৃথিবীর 
খুব কম দেশেই যথেষ্ট কয়লা শাছে এবং খনির কয়ল! তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইবাবও 
সম্ভাবনা । তাহা ছাড়] ভাবত. জাপান প্রভৃতি যে সকল দেশে ভাল কয়লার 
যোগান খুব কম সে সকল দেশে জংনুক্ষদ বাবস্থা খুব জোরদার করা দরকার । 
কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষন নয়লিখিত বাবস্বাগুলি গ্রহণ করা যাতে পাবে) যা 

(ক) কয়লার খনিতে যন্ত্রের াহাযো কমুল। কাটা এবং বালিদ্বারা গর্ত ভরাট 
কবা। (খাঁ নম ও মধ্যম অ্রণীর কমলা পুইয়া অনেকটা ছাটমুক্ত করিনা ভাল 
কয়লার সংগে মিশাইয়া ধাতু শিল্পে কাজে লাগানো । (গ) রেলপথ টৈছ্যতিকবণ 
করা। ইহার ফলে কয়লা হই উত্পন্ন বিচ্যুত কাজে লাগে এবং কয়লার 'অপচয় কম 
হয়| (ঘ) উপজাত দ্রুবা কাছে লাগানো । 
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[ আগুনিক জগতে সম্পদ-চেতন। বিকাঁশের বর্ণন! দাও । ] 

আমাছের এই পৃথিবী প্রাকৃতিক সম্পদে ভরু।। এই সম্পর্দ আচরণ করিয়। 
এবং তাহা শিল্পে কাক্ছে লাগাইয়া আদ মান্ষ বস্তবাদী জগতে অত উচ্চ স্থানের 
অধিকারী হইতে পারিয়াছে | ন্িশ্ব টিরকাল এমন ছিল না! আদিম যুগে ব্ন্ত 
মানষ অরণ্যের অন্যান্য পশুর মত দুর্গত জীবন খাপন করিত । ক্রমশঃ সভ্যতা 
বিকাশের ফলে এক শ্রেণীর বু'দ্ধমান লোকের অনেক স্থখ-থবিধা হইল। তাহারা 
ীতদাস বা সাফরদেব জমিতে খালা নিজেরা প্রচুর ফসল ঘরে তৃদিত কিন্তু 
দরিদ্রের কষ্টের সীমা ছিল ন!। পৃথিবীর নকল দেশেই মধ্যযুগে এইরূপ অবস্থা ছিল। 

ইহার পরের যুগ দেশ আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানের জয়যাক্ঞার যুগ। কলঘন এবং 
আমেগিগো ভেলপুচি দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা 'শাবিষ্কার করিলেন। ট্যাসম্যান ও 
কুক খুঁজিয়া বাহির করিলেন অক্ট্রেলিয়া! মহাদেশ । নৃতন পৃথিবীতে সমতায় উর্বর 
জমি এবং প্রচুর খনিক্গ সম্পদ মিলিল। কিছুকাল পরে একের পর এক আশ্চ্ 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুক হইল । কাপড় বোনার কল, লৌহ গঙ্গাইবার চুল্ী, স্টিম 
ইন্জিন 'এব' বিদ্যুতের প্রব্তনে মত্য সমাের রূপ বদলাইসু! গেল। 

যে সকল জিনিণ পূর্বে অবহেলিত হইত তা সম্পদের মর্যাদা লাভ করিল। 
ভয়াবহ ও সুন্দর জলপ্রপাত হইতে বিছ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইল, মাটির বনু নীচে 
হইতে প্রাণদায়িনী সেচের জল, গ্যাস এবং খনিজ তৈল বাছির করা হুইল। দেশে 
দেশে ম্বাধীন ব্যবসার প্রসার হইতে লাগিল। সমৃদ্ধির বান ভাঁকিল। 
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ইতোমধ্যে ১৯১৪--১৮ এবং ১৯৩৯--৪৫ সালে ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল। এই 
কুই যুদ্ধে সাবমেবিণের উত্পাতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা খুবই দঃসাধ্য হইয়া! উঠে। 
ফলে মাহৰ আরও সম্পদ সচেতন হস, যুদ্ধের সময় প্রার্কাঁতিক এবং মানবিক 
সম্পদের যত ব্যাপক এবং নিখ্ভ বাবহার হয় অন্য সময় তাহা হয়না । কারণ, 
আধুনিক যুদ্ধে অসংখা প্রকার কীচামাগ্ প্রয়োজন ম। খাদ্য উৎপাদন নি:বড়তর 
করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। পগিবিয়া্ মক্প্রাশ্থরে লক্ষ লক্ষ বগীখ, মকিন। 
ভাবতীয়, অষ্ট্রেলিম ও [নউজজিলত্ীয় টৈন্দের জন্য তাজা সবদ্দা ফলানো হইল। 
তাড্রোপনিক্স বা মাটি বিনা চাষ-গ্রথা প্রবতন হহল। জাপানীবা মানয় ও 
ইন্দোনেশিয়া ধিকার কারুয়া লওয়ার ফলে ভারতে ও অন্তর টিন এবং বারের 
অভাব দেখা দিপ। তখন কুত্রিম বপ্তর ব্যবহার বুদ্ধি পাইল। যুদ্ধের পরে যুগে 
্তিম রবারের বাবার শ্বাভাবিক বৃক্ষদ্দ রবারেখ বাবহার অপেক্ষা] অনেক বেশি 
বৃদ্ধি পাইল। 

আধিক চিন্তার ক্ষেত্রেও অম্পদ্দ চেতনা নুঙন্ভাবে দেখা দিতা। ধনবাদী 
র্থব্যবস্থার মধ্যে মাশাল, পিগু এবং কীনস বাষ্ক্তৃক সম্প নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যত 
দিলেন ! মার্কলবাদী দেশগুলিতে সকল শিল্প ও প্রারৃতিক সম্পদ রাষ্টের নিয়্তরণে 
আমিল। কারণ সম্পদ ক্ষয়িঞু। অত্যন্ত সাবধানতার সংগে জল সম্পদ, বনস্‌ম্পদ, 
কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি সম্পদ ব্যবহার কর! দরকার । নচেৎ প্রয়োজনের লময় 
প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ঘটিতে পারে । আবাৰ অনেক সম্পদ; যথা_-বন, মাটি 
ও পশুপাথী পরম্পর নিভরশীল। অত্যন্ত জ্ক্ম উহাদের ভাবসামা । মাস্বষের 
আতমুনাফাবাজীর জন্য বা রলোভেঞ্র জগ্ত একটি জা!তর ভবিষৎ হয় অন্ধকার হইয়া 
যাইতে পারে। অনেক দেশেই সাম্রাজাবাদী শোষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের 
অঘথা অপচয় হইয়াছে__ভারতের উৎকুষ্টর কয়লা এইভাবে এনেক অপচয় হইয়াছে? 
তাই আঙ্গ সকল দেশের মাছষ প্রাকৃতিক সম্পর্দ সম্পর্কে সচেতন কইয়া 
উঠিয়াছে। 

বর্তমান ষুগে উন্নতিশীল দেশগুলিকে পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত করার প্রয়াস 
দেখা দ্বিয়াছে। এই পরিকল্পনার পূর্বে সম্পদের মূল্যায়ন প্রয়োজন। কোন দেশে 
যদি প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে তবে তাহা রপ্তানি করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুক্তা 
অর্জন করা যায়। ভারত এখন তাহাই করিতেছে । ভারতে বর্তমানে ২১৯০ 
কোটি টনে উৎকৃষ্ট এবং সর্বপ্রকার ধরিলে ৮৫০* কোটি টনে আকরিক পৌহ আছে। 
অথচ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মাত্র বৎসরে দেড় কোটি টনে। টৈদেশিক মুদ্রা আহরণের 
এইরূপ সুযোগ অনেক দেশেরই আছে। এই সকল সম্পদকে কাজে লাগাইয়া 
মানুষ জীবনধারণের মান উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে। 


১৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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[ “সম্পদের প্রতি নৃভ আচরণ” কাহাকে বলে? নূতন সম্পদ 
চেতনাবোধের এভিস্জাসিক ধারার ব্যাখা কর। ] 

মানুধের জম্প্ চেতনা _পাাথবীতে লোকসংখ্যা যখন কম ছিল এব প্রাকৃতিক 
সম্পদ ছিল পেহ তুশনায় অফুরন্ত তখন অম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে মান্য তেষন 
সচেতন ছিল না। কন্ধ প্রন্নেজনের তাগিদে মানুষ ক্রমশঃ প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে 
সচেতন হইয়াছে । সম্পদ সংবক্ষণের (00205615800) ) গুয়োজনীয়ভাও তাই 
দেখা দিয়াছে । '£ই সম্পদ চেতনার কারণ হইল-_ 

(১) পৃথিবীতে নুতন উপনিবেশ স্থাপনের সম্ভাবনা এখন খুব কম। মধা 
আফ্রিকা, বাশিয়া, কানাডা, ব্রোজল, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও প্রতৃতি মাত্র কয়েকটি 
দেশ ছাড়! আব কোথাও এখন আবাদযোগা পতিত জমি নাই বলিনেই হয়। স্থৃতরাং 
ভূমিদম্পদের যাহাতে পচর শা হয়, যাহাতে উহার আরও শাবি ব্যবহার হয় সে 
প্রয়োজনীয়ত! হেখা দিয়।ছে। 

(২) তিরিশ দশকের মন্দা এবং যুক্তবাষ্টে ব্যাপক বেকার সমস্তার ফলে সমগ্র 
বিশ্বে সম্পদ বাবহারের বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ: অনুভূত 
হইতে থাকে । 

(৩) বিগত ছুই বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার সংগে সম্পদ চেতনা 
যুক্ত হয়। বতমানে ঠাণ্ডা] লড়াইয়ের ফলে ও পদ চেতনা অর্থ নৈতিক জাতীয়তা 
বাদের সংগে যুক্ত হইয়াছে । ৰ 

(৪) সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে সরকার দেশের সম্পর্দ কাজে লাগাইবার ভার 
স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন । এমনকি ধনবাদী দেশগুপিতেও মৌলিক সম্পদ সংরক্ষণের 
ব্যাপারে সরকারগুলি সজাগ হইয়। উঠিয়াছে। ব্যবসায়ীরাও ক্রমশঃ সম্পদ-নচেতন 
হইতেছেন। 
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[সম্পদের অবস্থিতি এবং প্রাপ্তিযোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি? সার 
পৃথিবীতে প্রকৃতির দন কি এক রকম? ] 

সমস্ত প্রকার সম্পর্দ, তাহ! প্রাকৃতিক বা মানবিক যাহাই হউক, সকলই 
প্রকৃতির দান। গ্রকতি যেখানে যাহ] দিয়াছে তাহাই মানহষ ভোগ করে। কোথায় 
ভাল জমি বা কয়লার খনি বা জলশক্তি পাওরা যাইবে তাহ প্রতিই ঠিক, করে, 
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সান নছে। যেসকল অঞ্চলে জলবাযু এবং ভূপ্ররূতি সুবিধাজনক কেবল সেই 
সকল স্থানেই গুচুর কর্মী বা শ্রমিক পাওয়া যায় । 

পৃথিবীর সবন্র প্রাকৃতিক সম্পর্দ একপ্রকার নহে । কোথাও কম, কোথাও বেশি। 
কোনখানে জমি বেশি উবর্ণ কোথাও জলবাু ফঙ্গুল চাষের পক্ষে ভাল, কোথাও 
বা ভাল নছে।' পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশের কিছু বোন মাত্র চাষের 
যোগ্য । ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া অনুর্বর বালুকাময় বা প্রস্তর্ময় মকুপ্রান্তর বা 
বরুফে ঢাক] জাম অথবা সুউচ্চ পর্বতমালা বিরাজমান । কোথাও একটু ভাল চাষের 
জমি নাট; আবার কোন দেশে লক্ষ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ব্যাপিয়া সুন্দর সবুজ 
মাঠ, উর প্রান্তর, নাবা নর্দী, বড় বড় কয়লার খনি ইত্যাদি আছে। পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্বানের মধ্যে লোকবসতির যে তারভম্য দেখা যায় তাহা! প্রাকৃতিক সম্পদের 
এই অনম বণ্টনের আন্তই । এই জন্যই এক দেশের আধবাশীদের জীবনধারণের 
মান উচ্চ এবং আর একদেশের অধিবাসীদের জীবনধারণের মান নিম্ব। 

তাহা ছাড| প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ এবং সমন্বয়ও সর্বত্র সুবিধাজনক হুয় 
না। কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ (758001] 60001021)) পৃথিবীর সর্বত্র 
পাওয়! যায়, যথা-_হাওয়। ও সূর্ধের আলো । কিন্তু কোন কোন সম্পদ মাত্র ুএকটি 
দেশে পারা! যায়, থা--নিকেল প্রধানত: কানাভায় ; গম্ধক বেশির ভাগ যুক্ত রাষ্ট্রে 
এবং এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতু ক্রায়োলাইট একমাজ 
গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায় । ছুই বা ততোধিক খনিজ সম্পদ বা অন্তান্ত সম্পৰ একক 
পাওয়া গেলে শিল্প গঠনের পক্ষে স্থবিধা হয়, যথা লোহা! ও কয়ল।, বজ্মাইট এবং 
জল্শক্তি। এগুলির অবস্থান নির্ভর কৰে প্রকৃতির দানের উপবর। 


প্রাকৃতিক সম্পদ কেবল কোথাও থাকিলেই হইবে ন' পরস্ত তাহ] অর্থ নৈক্চিক 
দৃষ্টিতে কার্জে লাগানোর উপযুক্ত হওয়া চাই। লৌহ আকরিকে বেশি ফসফরাস 
অথব! কয়লায় বেশি গন্ধক ( যথাঁঁ--আসামে ) থাকলে তাহা অর্থনৈতিক দিক 
হইতে কাজে লাগানো সহজ হয় না। 

পৃথিবীর নানা স্থানে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির যে তারতম্য দেখা যায় তাহা 
মৃশতঃ গ্রারূতিক সম্পদ্দের বণ্টনের বৈশিষ্ট্য ও তারতমোর জন্ঘাই হয়। 

0. 11. ৬/1/56 275 07০ 7১075005568 01 18810: 2 ৬185 18 1 
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[ প্রকৃতির প্রহেলিক৷ কি? প্রকৃতি ৫েন স্থির আবার পরিবর্তনশীল ? 
ভ্টেতিক সম্পদ্ধ সম্পর্কে কি জান ?] 


১৬ অথ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মাহষ ও প্ররুতির মধ্যে বন্ধন খুবই নিবিড় । ঠিক যেমন মাতা পুত্রকে সেহদান 
করেন, আবার শাসনও করেন, কুপুজ্রের প্রতি বিরূপ হন; গ্ররুতিও মেইবূপ। 


হস্তে এ বলার তাও এ আহার প্রকৃতি মানুষকে জীবনধারণ করিতে 








"এগার ফ্ষখডা সাহায্য করে। আলো, বাতানস্‌, 

ৰ (৯৭ ০১ ৮০০১৭৯৯  উবর জমি, ঘলপ্রণাত। ক ৭লাখান_- 

[শি ,.২ ইয্রারার্রার্রা রা এমকলহঠ প্রকুত্টির দান। আবার 
4৭ এক এগিহালেব ফল হবে এন) বন্া, অনাএুষ্ট প্রভৃতিও প্রকৃতির 
ইউ 1৮5৭ দান। আমরা প্রকুতির এই পরস্পর 
17 বিরোধীরূপ সব সময় বুঝিতে পারি 
নিচ না। আমাদের কাছে উহা 
প্রহেণিকার (081500য ) মত মনে 

্ ৃ হয়। বন্ঠতঃ মানুষের ক্র্মক্ষমতার 

খদবহাব অনুসারে হাক প্রান্ উপর গ্রুতির দানের হাত্পর্য নির্ভর 

ও করে। মানব যর্দ উগ্যমশীল হয় 
টু ভোতিক দহ তবে সেতাহার পরিবেশকে কাছে 
নত ( গও0] 012) লাগাইয়া উন্নতির উচ্চা শিখবে 
77 আরোহণ করিতে পারে । আর সে 


ঘর্দি অকর্ধণ্য হয় তবে পৃথিবীতে সে কোনক্রমে টিকিয়া থাকিতে পারে মাত্র । 


প্রকৃতি মানুষকে অনেক সম্পদ দিয়াছে, অনেক র্লাধাও দিয়াছে । মানুষ যাদ 
কর্মঠ ও বুদ্ধিমান হয় তবে বাধা অপসারিত হয় এবং সম্পদ কার্ধকরী হয়। প্রকৃতির 
মধ্যে পরিবর্তন নিত্যই চলিয়াছে-_-যদিও এই দুনিয়ার মোট জল, বায়ু, উত্তাপ গুতৃপ্চি 
একই আছে তবুস্থান ও কাল অন্গদারে উহাদের হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমাগতই ঘটিতেছে। 
কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে প্রকৃতির এ সকল দিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় । তাহাদের 
প্রধান আকর্ষণ সম্পদের প্রতি । মানুষ সম্পদকে ক্রমশঃ নিবিডভভাবে (1706611516]5) 
কাজে লাগাইতেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়ণের মৌলিক পরিবর্তন দাধন, 
করিতেছে । সমাজবিজ্ঞানীদের দৃিতে ইহাই বড় কথা। 

সম্পদ যদিও বাড়িতেছে না) বরং মানুষের ক্রমাগত বাবহারের ফলে ক্রমশঃ 
ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; (পৃথিবীতে অবশ্ত কোন সম্পদের শেষ হয় না। কোনটি; 
যথা__গাছ, দ্রুত আবার কোনটি, যথা-_কর়লা বহুযুগ পরে পুনরায় সঞ্চিত হয় ) তৰু 
সম্পদের কার্ধকাবিতা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে । অধ্যাপক জিমারম্যান দ্েখাইয়াছেন 
ষে যুক্তরাষ্ট্রে পূর্বে যেখানে গতি কিলো-ওয়াট বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার 


সম্পদ চ্চা ১৭. 


| জন্ত ৭ পাউণ্ড কয়ল। লাগিত এখন (১৯৫০ এর পবে) সেখানে লাগে মাত্র এক পাউগ্ড। 
স্থতরাং, ব্যবহারের দৃষ্টি হইতে বলা চলে যে সম্পদের ভৌতিক দেহ (01:9170070 
0119 ) অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবহারের ফলে ক্ষয় যেটুকু হইয়াছে তাহা 
খুবই অল্প। 
স্বতরাং যে সঞ্ল প্রার্কতিক সম্পর্দের যোগান খুবই সীমাবন্ধ সেগুপি সম্পর্কেও 
[চস্তার কারণ নাই । মানুষ যদি তাহার যাস্ত্রিক কর্মকুশলত। ক্রমশঃ বাড়াইয়া যাক 
তবে প্রর্লাতিপ্ধ কশণতা সত্বেও তাহার উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। 


৬. 12. 05155 ৪1) 8:00০058288 01 0195 37790071810 18858 82900 11) 
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[ জৈব ও অজৈব শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ । ] 

৯ জব ও অজৈব শক্তি__কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞানীরা বস্ত (7086667 ) ও শক্তির 
(521৫5 ) উত্পকে আলাদা আলাদ] করিয়া দেখিতেন। কিন্ত পারমাণবিক শক্তি 
আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে । এখন ক্রমশ: বিজ্ঞানের উল্নতির 
ফলে যে কোন বসত হইতেই শক্তি উৎপন্ন হহবে। তবু ব্যবহারিক অর্থে এখনও 
শক্তি উৎপাদক দ্রব্য বলিতে আমরা জানি--(১) জান্তব ও উদ্ভিজ্জ শক্তি; 
যথা_-মান্ুষ ও জন্তদের পেশী হইতে উৎপন্ন শক্তি এবং বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ দাহিকা 

শান্ত । মানুষ, জন্ত এবং বৃক্ষের প্রাণ আছে। তাই এগুলি হইতে উৎপন্ন শক্তিকে 

গৈবশক্তি বা গ্রাণশক্তি (817107966 51515 ) বলা হয়। 

(২) কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ শক্তি উৎপন্ন হয় কয়লা, খনিজ তৈল, 
স্বাভাবিক গ্যাস ও জলপ্রপাত হইরতি। এগুলির জীবন নাই। তাই এই শক্তির 
উৎসগুপিকে অঙ্গৈর শক্তির উৎস (17080170812 61)2185 ) বল] হয়। 

ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে আজকের জগতে অট্জব শক্তিরই” 
প্রাধান্য । আমাদের দেশে এবং অন্তান্ত উন্নতিশীল দেশে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, 
ট্রাম, বিমানপোত, পাখা, কল-কারখানা, বিছ্যৎচালিত নলকূপ ইত্যার্দি চলে কয়লা, 
খনিজটতৈল, জগশক্তি অথবা গ্যাসের সাহায্যে । কিন্তু এগু!ল চালাইবার জন্ত কেবল 
মানুষের বুদ্ধি শক্তিই যথেষ্ট নয়; তাহার পেশীশক্তিরও প্রয়োজন আছে। যতই 
স্বয়ংক্রিয় হউক না কেন তবু চালক না থাকিলে যন্ত্র চলে না। 

শক্তি উৎপাদনের কাজে পশুদের আজও লাগানো হয়। তাহার গাড়ি 
টানে, চাষের কাজে ও সেচের জল তুলিতে সাহাষ্য করে, তেলের ঘানি চালায় 
ইত্যাদ্ি। বৃক্ষের কাঠ হইতে বিছ্যুৎ্শক্তি উৎপন্ন করা যায়, প্রয়োজন হইলে 
বেলইপ্িনও চালানো যায়। কাঠ কয়লার সাহায্যে আজও মহীশুরের ভদ্রাবতীতে 
ইস্পাত *উৎপন্ হয়। তবে উতকষ্টতর শক্তির প্রবর্তনের ফলে ক্রমশঃ জৈবশক্তির 


গোঃ---২ 


১৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে এবং নিপ্রাণ বা অজৈব শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

পৃথিবীতে জৈব ও অজৈব কোন শক্তিরই অভাব নাই। এক সময় পণ্ডিতদের 
ধারণ] হইয়াছিল বুঝি বা কষল! শীপ্র ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু নৃত্তন আবিষ্কার এবং 
কম কয়লার বেশি শক্তি উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সাফল্যলাভ করায় এ ভয় দুর 
হইয়াছে । সৌরশক্তি ও পরম!ণুশক্তি অফুরস্ত। সৃতরাং এবিষয়ে সভ্য মান্ষ 
লম্পূর্ণ টা হইতে পারে। 


158 7০ 5০০ 12858210195 81৩ তর (8) 7৮7০0. 
নি জাতে (09) 1155-01হ0517310708] 18100 ? 


[দবিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি বলিতে কি বুঝ ?] 


ঘ্িমান্রিক ও ত্রিমাত্রিক ভূমি-ব্যবহথার- মানুষের জ্ঞাপ-বিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে ভূমি-ব্যবহাবের ধারার ক্রমশঃ পরিবর্তন হইতেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ 
অরণ্য হইতে ফল ও মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ইহার পরের যুগে 
মানুষ বন্জন্ত ও মত্ত শিকার আরম্ভ করিল। কিন্তু তখন পর্বস্ত তাহার অর্থ নৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে উৎপাদনের ভূমিক1 গৌণ, আহরণ ও ধ্বংস করার ভূমিকাই 
মুখ্য । মানুষের হৃস্তক্ষেপের ফলে প্রকৃতির অরণ্য, জীবজন্ধ ও মৃত্তিকা ক্ষয় হইতে 
লাগিল। তবে এ যুগে লোকসংখ্যা ছিল নগণ্য ; তাই উহাতে জগতের থুব বেশি 
ক্ষতি হয় নাই। 

মানব সভ্যতায় সর্বপ্রথম বিপ্রব আগুনের ব)বহার এবং তাহার পরেই ফসল 
চাষ ও জীবজন্ত পালন করা। প্রথম দিকে মানুষের কাছে ভূমির ব্যবহার কেবল 
“মাঝ কৃষিকার্ধ এবং গবাদি পশুপালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় কেবল 
ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই ছিল মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইহাকে ছুইদিক-সম্পর় 
জমি-ব্যবহার (1০0-৫11067)510188] 18170-096 ) বলা হয়। 

কিছুকাল পরে মানুষ জানিতে পারিল যে ভূমির নিয়ে খনিজ সম্পদ পাওয়। 
যায়। তাই দের প্রস্থের সঙ্গে ভূমির গভীরতাও যোগ হইল। কাজেই ভূমির 
তিনদিক কাজে লাগিল। ইহাকে তিনদ্িকসম্পন্ন (11166 0117)617380188] ) 
জমি ব্যবহার বল! যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেখানেই থামিয়া থাকে নাই। 
আজ জমির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব তো বটেই, তাহা ছাড়া আবার উপরের বাযুস্তরও 
শিল্পের কাজে অর্থাৎ নাইট্রোজেন আদি প্রস্ততের কাজে পাগিতেছে। তাই আজ 
জহির ব্যবহারকে তিনদিক-সম্পন্ন বা ভ্রিমাত্রিক ব্যবহার (7010152-01016178100081 
8৪6 ) বল! হয়। 


সম্পদ চর্চা ১৯ 


২: 74. চা ননং ৪: 085 01858105851) 1800772610 2780 0811015] 180012- 
50709 01 05 ০0101551911) 01 18007? 710৬1 18 00116615510118 ০£ 
15750 05197777805] 177 22 93001781066 60501901172 (9. 0029. 1969 ) 


[ জমির কর্মণযোগ্যতভার প্রাকৃতিক, মানবিক এবং সাংস্কৃতিক লীমারেখা। 
কোথায়? বিনিময় অর্থনীতিতে ভূমির কর্ষণযোগ্যতা কিরূপে নিরূপিত 


হয় ?] 
[552135816 05 19700-8582 00157015818 177 01116626101 1708788 01 825 
৮০৪10 210 01808189 270 8179 00787050120 1106 8871015166225] 1110166.- 


092 17 15]72078 0£ 0117786১ 8011) 71801285] ৮5761502078 20 
12180108772, (9. 0029. 79101 1963) 


কোন জমি কষিকাধের উপযুক্ত কি না তাহা দেশ, কাল ও লোকবসতির 
পরিপ্রেক্ষিতে নিরূপণ করিতে হয় ; উহা! সহজে নিরূপণ করা যায় না। ভারতে যে 
বকম কম উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ হয় আমেরিকায় মে ধরণের জমি চাষ কবার কথ 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে না । আবার কঙ্গোতে যে সকল অত্যন্ত উবর জমি 
অকধিত অবস্থার রহিয়াছে তাহা অন্য ষে কোন দেশের লোক চাষ-আবাদের জঙ্ 
সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। 

মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের কিছু বেশ্ি জা 
আবাদযোগ্য । আবার্দের সম্পূর্ণ অযোগ্য জমিতেও হয়ত ভবিষ্যতে ফসল 
ফলিবে। বিজ্ঞানের প্রগতির *্কলে কত পরিবর্তন সাধিত হইবে কে বলিতে 
পারে? 

পৃথিবীর যে সকল দেশে এখনও বনু কর্ষণযোগ্য জমি লোকাভাবে বা অর্থাভাবে 
অকধিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেগুলি হইল-__অষ্ট্রেলিয়া, নিউজাল্যাণ্ড, ব্রেজিল, 
কঙ্গো, পূব-আফ্রিকার দেঁশগুলি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভয়েট বাশিয়া, ব্রন্মদেশ, 
থাহল্যাণ্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র। অপরপক্ষে, ষে সকল দেশে ঘনবসতির চাপে 
কর্ষণের প্রায় অযোগ্য পাথুরে, পার্বত্য, বালুকাময় ও জলাভূমিতে মান্য চাষ- 
আবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেগুলি হইল--ভারভ, চীণ, জাপান, হল্যাণ্ড 
বেলজিয়াম, জার্মানী, পাকিস্তান, মিশর প্রভৃতি । ম্থতরাং দেখা যাইতেছে যে 
প্রথম শ্রেণীভুক্ত দেশগুলিতে আরও জমিতে আবাদ করিয়া এবং একরপ্রতি ফলন 
আরও বৃদ্ধি কবিয়! কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবন। রহিয়াছে । দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত 
দেশগুলির মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান প্রতৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত 
করিয়া উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা! যাইতে পারে। অপরাপর দেশগুলিতে বর্তমান 


২০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সন্তাতার মান গ্ন্নুনারে জমির উৎ্পার্দিকা-শক্তির প্রায় সর্বোচ্চ বাধহার হইয়াছে 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 

ভূমির কর্ষণযোগ্যতা (০0105811165 ০0£ 15170 )-ভূম প্রকীজর দান। 
ইহার যোগান খুবই সীমাবদ্ধ; তাই উন্নত ও ঘনবসতিপুণ ধেশগ্তাগতে হুহার মুপ্য 
খুব বোশি । ক সকল জাম তো সমান গুণশম্পন্ন নয়। পাথবাঁতছে বিপুল পরিমাণ 
জমি কুদির অপু অযোগা | বপ্তশঃ বশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে পক ও শী*লমক, 
পার্বত/ভূম গবং জঙগাভৃযপ্তাণ কাষৰ অযোগা হওয়ায় পুখিখার মোট আকতনের এক: 
ভূতীয়াংশের (কিছু বোশ জমি দাঞ চাষের যোগ্য । অবশ্থ শহও ৬ শগ্পাঞ্চণে শন্থব 
জমিরও দাম অনেক । 

পৃথিবার [বাভগ্র দেশে কষণ ও শঞ্বণযোগা জমি এছুশাতবভিন্ন! ভাধতে 
মোটামুটিভাবে ধলা যা ষে শতকণ! ৮০ ভাগের মত জাম কাঁষযোগা , দিও উহার 

ধ্যে অনেক জাম ঠিক ভাল জাম নয় / 5011-00215109] 12100 1 কানাডা এবং 
অষ্টেপিয়ার মত দেখে যেখানে আবহাওয়া আতাবক্ত ঠাণ্ড; অথপা বষ্টির খুব অভাৰ 
এবং পাথুবে মাটি বাপকস্কান জুড়িয়া আছে সেখানে মেট জামর ৪ অথবা ৫ ভাগ 
মাত্র কাষযোগ্য। জমি চাষ আবাদের জন্য যে সকল প্রাকাতক অবস্থা অনুকূল 
থাকিলে ভাগ হয় সেগুলি হহল নিয়বূপ £ 

(ক) জলবায়ু-_ইছার মধ্যে বাধিক মোট বৃষ্টিাত, বৃষ্টির তব্রতা ও খতুভেছে 
হাসবৃদ্ধি, মাকাশে মেঘের আবরণ, বাযুতে জলকণার পরিমাণ, রৌদ্র বা স্যাপোকের 
পরিমাণ ও তীব্রতা তুছণ, কুয়াশা, তুষারপাত, উন্তাপেঞ্ধ দোণক গু বাধিক তাএতমা 
ইত্যার্দি বিচার্ধ। এগাল অন্ুকৃ্গ হওয়া দরকার। 

*(খ) মৃত্তিকা মৃত্তিকার গুণাগুণ বলতে বুঝায় জমির খশিজ ও টব সম্পদ 
( অর্থাৎ জমিতে নাহট্রোজেন, পটাশ, চুণ, পাতাপচা সার ইত্যাদির প'রমাণ ), 
মাটির জলধাএণ ক্ষমতা বা প্রবেশ্ততা, জমি সহজে চাষ করা যায় কিনা, জিব 
ঢাল ইত্যার্দি। 

(গ) ভূমির অবস্থান ও বন্ধুরতা__মির নিঞটে নদী আছে 1কনা। জমির 
কোনদিকে পাহাড় এবং কোনদিকে সমুদ্র ইতাদও জমির উত্পার্দিকা-শক্তি ।নর্ধারণ 
করে। 

ভূমির কধণযোগ্যতা কেবলমাত্র উপরিউক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাগুলির উপরেই 
পির্ভর করে না। থন্তত্তঃ মানুষের বুদ্ধি ৬ কুণ্টি এবং তাহার কমদক্ষভার উপরেও 
জমির কর্ষণযোগ্য তা অনেকাংশে নির্তর করে। যে ধরুণের মাটিকে ভারতে আমর! 
চাষের অগ্পধুক্ত মনে করি জার্মানী ও বাশিয়াতভে মানুষ বিজ্ঞানের ও অধ্যবসায়ের 
সাহাধে হয়ত তাহা! হইতেই সোনা ফলায়। আবার জমি কেবল উর্বর এবং 


সম্পদ চচ1 ২১ 


অলবাযু স্থবিধাজনক হইলেই জমি খুব চাষের কাজে লাগে নাঁ-গ্রধান বিষয় 
হইল পপোর চাহিদা অর্থাৎ বাঙজাব জাত করিবাব স্ববিধা। পণ্যের চাছ্দা থকিলে 
তলে জমি চাষ কবা কয়) নখে উহা কৃষিযোগা হুওযা! লত্বেও অনাবাদ পড়িয়। 
থাকে । 

আধুনিক অস্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চাষ-আকাদের ভৌগোলিক সীমা বনুবিস্তৃত 
হইয়াছে ' জলসেচ, জলনিষ্কাশন, পাাডের গায়ে সোলান-কাধিব (06511901175 ব্যবস্থা, 
প্রচুর রাসায়নিক সাব এবং মৃত্রিকা সংরক্ষণের আধুনিক নন বাবস্থা অবলগগন করার 
ফলে বর্তমানে এমন লক্ষ লক্ষ একব জাম কর্ষণযোগা বলিয়া বিবেচিত হইছে, যাস 
ামাদের পূর্বপরুষগণের নিকট আবাদের অযোগা বলিখা বিবেচিত হইত, | বিজ্ঞানের 
উন্নতি ক্রমশ: চলিতে থাকিলে আব্রও বহু জঙি ক্রমশঃ রুধিযোগা বলিয়া বিবেচিত 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ' মানুষের নিবুদ্ধিতাক্ ফলে ভূমিক্য় আদি নানা 
কারণে পণিবীতে অনেক কাষযোগা জ।মও বর্তমানে এবং ভ্ষ* চিরকালের জন্য 
অকৃষিযোগ্য হইয়াছে । ভবে যে পাঁরুয়াণ আকর্ষণযোগা জমিতে মানুষ ফলল 
ফলাইয়াছে চাচার তঙনায় এ জমির পবিয়াণ কম । বর্তমানে বিজ্ঞানীণণ এই মত্ত 
পোষণ করিয়া] থা্জেন যে প্ররুতির সঙ্গে সংগ্রামের পরিবর্তে সহযোগিতা করিষা ভূষি- 
বাবার সম্পর্কে মানুষ আন লাভবান হইতে পাতে ! 


মান্নশিক সম্পদ € হা) 755025105 ) 


6) 15. 10130555 0011158093]15 ০0£ 18270. %/1017 76670370510 
00180170289 1) 200182005 5001001, (32:0৮55 1968) 


[বিনিময় নির্ভর অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভূমির কর্ষণযোগ্যতার বিষয় 

আলোচলা কর। 
। [2.0 27) ৮১৫10 03. 14 770 5142) 

বিনিময় অর্থনীতি ও জমি-_ক্ামরা যে পথিণীতে বাস করি তাহার সম্পদগুলি 
মানুষের প্রয়োজনে নিয্ো'জত হইতেছে । জাম প্রকৃতির দেওয়া অমূলা সম্পদ। 
জামর বাবতার খুব সাবধানে করা দরকার কারণ ইহার যোগান অফুরছ্ নয়। জমি 
চাষ কিয় মানষ তাহার খাছ্য ও পরিধেয় লাভ করে। কিন্ধু পাথবীতে যত জমি 
আছে তাহার সকল চাব-আবাদ হয় না। বস্ভষ্ঃ শ্র্ধেক জমিও আবাদ হয় না। 
ভারতে শতকরা ১০.ভাগের মত জমি চাষ ছষু, জাপানে ১৫ ভাগ, অষ্ট্রেলিয়া! ও 
কানাডায় ৩ ভাঙগব্ও কম। মিশরে দশভাগে৭ একভাগ জমি মাত্র চাষযোগ্য। 
আবার প্রাকৃতিক গুণগত দিক হইতে চাষযোগ্য হওয়া সত্বে্ড বহু কোটি একর 
জমি অরণ/ বা তৃণভূমিচ্চে ঢাক বঙ্গিয়া চাষ হয় না। কেবলমাত্র ব্রেজিলের আমাজন 


২২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নদীর অববাহিকাতে যত উর্বর জমি আছে তাহা যর্দি চাষ কর! হয় তবে ভারতের 
মত একটি জনবহুল দেশের খাস্তের চাহিদা! অনায়ানে মিটিতে পারে। 

কিন্তু পৃথিবীর বহু স্থানে উর জমিও চাষ হয় না কেন? অপর পক্ষে জাপানে এবং 
হল্যাণ্ডে নিবিড় কৃষিপদ্ধতির সাহায্যে একই জমি হইতে বছরে ৩।৪ বার বিপুল পরিমাণ 
ফসল উৎপাদন করা হয়। কারণ অনেক, তবে প্রধান কারণ এই যে বর্তমান পৃথিবী 
বাণিজ্যপ্রধান। যেখানে কৃষিপণ্যের চাহিদা বেশি সেখানে বেশি খরচ করিয়াও 
জমি হইতে এচুর শশ্তাদি উৎপন্ন করা হয়। আবার যেখানে কৃষিপশোর চাহিদা 
নাই অথবা উৎপন্ন করিলেও বাজারজাত করিবার খরচ অত্যধিক পড়ে সেখানে উর্বর 
জমিতেও চাষ হয় না। 

বাণিজাপ্রধান কষির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উৎপাদনের এবং পরিবহণের ব্যয় কম 
হওয়] দরকার এবং উৎপক্ন দ্রব্যের চাহির্দ] থাক] চাই । আমাজন উপত্যকায় শ্রমিক 
খুব কম, বৃট্টি খুব বেশি, রেলপথ নাই, রাস্তা নাই। সেখানে চাষ করিলে ধান, 
কোকো, ইক্ষু, রবার প্রস্তুতি উৎপন্ন হইতে পারে ১ কিন্তু এক হাজার মাইলের মধ্যে 
কোন বাজার নাই যেখানে এ সকল কৃষিপণ্য বিক্রয় হইতে পারে। দৃর দেশে 
পাঠাইতে খরচ অনেক তাই সেখানে উর্বর জমিও অকর্ধিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
অপর পক্ষে ভারত, চীন, জাপান, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি গ্রভৃতি ঘনবসতিপূর্ণ দেশে 
অনুর্বর জমিতে চাষ করিলেও লোকসান হয় না, কারণ এই সকল দেশে পণ্যের ভাল 
দাম পাওয়া যায়। 


ও. 16. 410 0705 861096 হোন 28 01560, 37 8100115৩118 18 0০1৮ 
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| “এক অর্থে জমি সীমিত, অন্য অর্থে নহে”__-আলোচন। কর। ] 
“ পৃথিবীতে মোট যত জমি আছে তাহার কিছু অংশ আবাদযোগ্য, কিছু অংশ 
চেষ্টা করিলে আবাদযোগ্য করা যাইতে পারে ; কিন্ত অধিকাংশ স্বানই চাষ-আবাদের 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । কোথাও অতি উচ্চ পর্বতমালা, কোথাও পাথর আর বালিভরা 
জমি, কোথাও মাটি খুব উর্বর কিন্তু বৃষ্টি এতকম অথবা শীত এত বেশি ষে চাষ- 
আবাদ কর] সম্ভব নহছে। স্থতরাং, কি পরিমাণ জমি চাষের জন্ত কাজে লাগানো 
যাইতে পারে তাহা প্রায় নির্দিষ্ট । বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বড়জোর এই জমি 
সামান্ত পরিমাণে বুদ্ধি পাইতে পারে। 

কিন্ত অপরপক্ষে জমির ব্যবহারের দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে 
জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইলেও উৎপার্দিক! শক্তির পরিমাণ নির্দি& নহে। কারণ, 
একই জমিতে অধিক শ্রমিক, কৃষিযস্ত্র, সার, সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি 
প্রয়োগের ফলে ফললের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কেবল তাহাই নহে; 


সম্পা চর্চা ২৩ 


পরস্ত বর্তমানে পৃথিবীর বহুস্থানে প্রচুর পরিমাণে উর্বর জমি রহিয়াছে কিন্তু তাহা 
চাষ-আবাদ হয় না। ইহার কারণ হয় শ্রমিকের নতুবা মূলধনের অভাব । উত্তর 
ব্রেজিল এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে কোটি কোটি একর জমি রহিয়াছে যাহা! খুবই 
উর্বর এবং বুষ্টিরও অভাব নাই কিন্তু অন্তান্ত কারণে এ সকল জমিতে আবাদ কর! 
হয় না। যদি এ সকল স্থানে লোকবসতি বৃদ্ধি পায়, খাছ ও কীাচান্ালের 
চাহিদা বৃদ্ধি পায় তবে এ সকল জমিতে আবাদ হইবে সন্দেহ নাই। ব্যাপকভাবে 
কষিযসত্রের ব্যবহারের ফলে কানাডা এবং সাইবেরিয়ার বসতিবিরল অঞ্চলেও 
আজকাল চাষ আবাঞ্চ সম্ভব হইতেছে । একজন মাত্র লোক যন্ত্রের সাহায্যে 
একহাজার একর জমি আবাদ করিতেছে কানাভাতে এদৃষ্টাস্ত খুব বিরল নহে। 
অষ্ট্রেলিয়াতে একজন মাত্র রাখাল শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে ৫*০০ ভেড়া অনায়াসে 
দেখাশুনা! করে এবং শত শত মাইল তৃণভূমি পর্যটন করে। স্বতরাং, মালের বুদ্ধি 
এবং বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে জমির ব্যবহার নিবিড়তর করিবার এবং উৎপাদন 
বাড়াইবার অনেক সযোগ রহিয়াছে । আসল কথা মানুষের উদ্যোগ । মানুষ যদি 
উদ্ধমশীল হয় তবে সে সীমিত জমি হইতেও অনেক বেশি উৎপাদন বাড়াইতে পারে। 
একবিঘ/জমি চারবিঘ! জমির সমান কার্ধকর হইতে পারে। 
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[কাম্য জনসংখ্যার জংজ্ঞা কি? কিকি বিষয় ইহা নির্ধারণ করে ?, 
উদ্দাহরণ দাও । ] 

কাম্য জনসংখ্যা! বলিতে জ্বাদর্শ ঘনবদতিকে বুঝায়। যে জনবসতি কোন 
একসমদ়্ে কোন দেশে স্বস্থ জীবনযাত্রা ও ভালে! জীবনমান রক্ষণের পক্ষে সহায়ক 
তাহাকে কাম্য (00600এ0 ) জনবসতি বল! হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের 
ব্যবধানে ইহার পরিবর্তন হইতে পারে । বর্তমানে ব্রেজিলের লোকসংখ্যা ৮২ কোটি 
₹ ১৯৬৯ )- মোটামুটি বৃহৎ জনসংখ্যা বলা চলে। কিন্তু এদেশের বিশাল আয়তন, 
বিপুল খনিজ সম্পদ ও উর্বর ভূমি সম্পদের তুলনায় এ জনসংখ্য। খুব কম। যদি 
এ দেশটি আরও উন্নত হয় তবে সেখানে অনায়ামে ৪০ কোটি লোক ভালভাবে 
জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে পারিবে । কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রেও এ একই 
কথা বলা যায়। কাম্য জননংখ্য! একট! কাম্য অবস্থা যাহা পরিবর্তনশীল । একদা 
ম্যালথাসের তত্বের প্রচারের ফলে পৃথিবীতে যে নিরাশার স্হি হইয়াছিল কাম্য 
জনসংখ্যা তত্ব তাহাকে খণ্ডন করিতে কতকট। সফল হয়। কিন্তু ম্যালথাসের 
তত্বের মত এই তত্ব বাস্তব ভিত্তির উপরে স্বপ্রতিষ্িত নয়। 

(প্রব্্তী অংশের জন্ত পরবর্তী প্রশ্নোতর দ্রব্য ) 


২৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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' মানুষ ও জমির অনুপাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর এবং দেখাও কেমনভাবে 
আদর্শ মানুষ জমি-অনুপাত দ্বারা কাম্য জনসংখ্য। ব্যাখ্য। করা যায় ?] 


মানুষ ও জমির অনুপাত-_পৃথিবীতে মালের বাস সর্বত্র সমান নহে) 
কোথাও এক বর্গমাইলে এক হাজারের বেশি লোক বাস করে এবং তাহারা বেশ 
উচ্চমানের জীবনযাপন করে । বথা_হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম । আবার কোথাও 
এ একই প্রকার ঘনবসতিষুক্ত এলাকায় মান্গষ দু'বেলা খাইতে পায় না; যথা -- 
কেরালা, জাভা ও দঃ চীন। কম বসতিযুক্ত অঞ্চলগু'লর মধ্যেও ঠিক এই একই 
তারতম্য দেখা যায় ; যথা-_নিউজিলাগ্ডের উচ্চমান জীবনযাত্রা এবং ট্যাঙ্গানিকার 
নিয়মান জীবনযাত্রা । স্থতরাং দেখা যাইচ্জেছে যে প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের ঘনবন্দতি 
ও ভৌগোলিক আয়তনের বিষয় জানিলেই সে দেশের লোকবসতি কা'মা স্তরে 
পৌছিয়াছে কিন! বুঝা যায় না। মাতষ ও জমির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে হইলে 
অর্থাৎ কত জমি (জমি বলিতে ত্রিমাত্রিক ছমি-__-61)6০-0101617510158] 18170 বৃঝিতে 
হইবে) হইতে কত লোকের ভালভাবে চলিতে পাবে (01260109.) তাহা নির্ধারণ 
করিতে হইলে মানুষের দৈহিক ও বুদ্ধিগ'ত সকল গুণাবলী এবং প্রাকৃতিক »ম্পদকে 
কাজে লাগাইবার পথে যত প্রকার প্রাকৃতিক সুবিধা ও বাধা থাকা সম্ভব এবং এমা 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ--্ত্যার্দির সমস্ত বিষয্জ লইফ়াঁই বিবেচনা] করিতে চইবে। 
মানুষ ও জমির অন্তপাত সম্পর্ক বলিতে ইচ্াই বুঝায়। এই তত্ব কেবগ জমির 
পরিমাণ ও মাচষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়। প্রতিঠি৬ নয় বরং উভয়েরই গুণের 
উপর-_-অর্থাৎ জমির রুধষিযোগাতা ও জনমংখ্যা পোষণের ক্ষমতার এবং মাষের 
বুদ্ধি ও উদ্যমের উপর ভিত্তি করিয়া! ইহাই রচিত। ইহার দ্বারা লোকবসতির ঘনত্বের 
প্রকৃত অর্থ বুঝা যাক়। 

ঘনবসতি কোথায় অতিরিক্ত তাহ! নিরধারণ করিতে হইলে অনেক বিষয় 
অন্ুসন্ধীন করা দরকার । কেবলমাত্র কোন দেশের আয়তন নয়; এমন কি 
কোন দেশের কোন উর্বর অংশের আয়তন ও লোকসংখ্যাও (যথা ইটাপির 
পে! উপত্যক1) সেই দেশের জনসংখ্যার চাপ সম্পর্কে নিভুলি ধারণ] স্ত্রি করিতে 
অক্ষম। আবার শুধু কোন জমির লোকসংখা। পোষণ করিবার ক্ষমতাই (০8179118£ 
০৪0901 ) দেশের সম্পদ নির্ধারণে যথেষ্ট নয়; পরম্ধ এ দেশের মোট বৈদেশিক 
ঢাণিজ্যের উপার্জন এবং বৈদেশিক উপনিবেশের সম্পদের পরিমাণ ধরিতে হয়। 


সম্পদ চা £২৫ 


হুল্যাণ্ড ও ব্রিটেন শ্বদেশের জমির উর্বরতা ও খনিজ সম্পদ ছাড়াও বৈদেশিক 
বাণিজ্যের উপক অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। নরওয়ের তে] জমির উর্ববুতা ও 
অন্যান্য সম্পদ নগণ্য ; তবু এ দেশের জীবনযাত্রার মান এত উচ্চ কেন? ইহার 
কারণ বাণিজা | পুর্বে এ কথা মনে করা হইভ যে ওঁপনিবেশিক দেশগুপি বুঝি বা 
প্রধানতঃ উপনিবেশগুলিকে শোষণ করিয়াই তান্কাদের সমৃদ্ধি গভিয়া! তুলিয়াছে। 
কিজ্ঞ উপনিবেশবাদ তো শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ভূতপূর্ব ওপনিবেশিক 
(০0100191 ) দেশগুলিতে সমৃদ্ধির জোয়ার শাডিয়াই চলিয়াছে+ স্থৃতরাং কোন 
দেশে জনবনতির ঘনত্ব কত হওয়া উচিত তাহ] মানবিক ও টৈজ্ঞানিক গুপগুলির 
বিকাশের উপর যত নির্ভবুশীল প্রাকৃতিক সম্পদের সহজ লভাতার উপরেও প্রায় সেই 
পরিমাণেই নির্ভরশীল । 


কয়েকটি দেশের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি সাম্প্রতিক হিসাব 
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(010. 1984) 
[ পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক লোক কোথায় কোথায় বাস করে? এই 
জনব্সতির একদেশতার কারণ কি ? ] 
পৃথিবীর লোকসংখা! প্রায় ৩৫০ কোটির মত। এই বিপুল জনসমহ্ি পৃথিবী 
সকল স্থানে সমানভাবে বাম করে না। কোথাও লোকবসতি খুব ঘন, আবার 
কোথাও শত শত বর্গমাইল স্থানেও লোৌকবপতি নাই । পৃ্থণীর নিয়ুলিখিত 
স্বানগুলিতে মানুষের বাস সবচেয়ে বেশি ঘন--(১) ষবদ্বীপ, (২) চীনের ইয়াংসি 
ও পিকিয়াং উপত্যকা, (৩) ভারতের গঙ্গা উপতাক] ও দাক্ষিণাতোর তটভাগ 
(৪) দক্ষিণ ও মধ্য জাপান, (৫) বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম-জার্মানী, (৬) উত্তর 
ইটালি, (৭) গ্রেটব্রিটেন, (৮) আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্ক অঞ্চল এবং 


২৬ অর্থ নৈতিক ও বাপিজ্যক ভূগোল 


(৯) হিশরের নীল-নদের উপত্যকা । এই লীমাবন্ধ স্থানগুলি বাদে পৃথিবীর 
অন্যজ্ম লোকবসতি কম। সাইবেরিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রেজিলের অনেক 
স্থানেই লোকের বাস নাই। সাহারা প্রভৃতি মর অঞ্চল প্রায় জনহীন বলিলেই হয় 

মানুষ সাধারণতঃ সুবিধাজনক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে উপযুক্ত সামাজিক 
পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া লইয়! বাঁ করে। যে সকল স্থানে (ক) মাটি উর্বর ও যথেষ্ট 
বারিপাভ হয়, অথবা নদী হইতে যথেষ্ট জলমেচ পাওয়া সম্ভব হয়, অথবা (খ) 
মালভূমি অঞ্চলে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি, প্রচুর খনিজ ও যথেষ্ট জলশক্তি পাওয়া যায়, 
অথব1 (গ) যাতায়াত ব্যবস্থা খুব সুন্দর অর্থাৎ তটবেখা বন্দর গঠনের উপযুক্ত, 
নদীগুলি বারমাস নাব্য এবং বেলপথ প্রস্ততের স্থযোগ বহিয়াছে, অথবা (ঘ) 
জজবায়ু মন্দোচ ও স্বাস্থ্যকর-__সেই কল স্থানেই লোকের বাস অধিক। এই 
সকল স্থবিধার একন্র সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে স্থযোগ- 
স্থবিধ! অধিক সেইখানেই মানুষের বান অধিক হয়। 

যবনীপে লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে সহন্রাধিক । এখানকার আগ্নেয় মৃত্তিক! 
অসাধারণ উর্বর এবং বৃষ্টিপাত বারমাসই পরিমিতভাবে হয় । ইচ্ষু, চা, রবার, ধান 
প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। খথাগ্ঠ যেখানে সহজে পাওয়৷ যায় ম্বভাবতঃই মানুষ 
সেখানে যাইয়া বাপ করে। তাহাছাড়া, উষ্ণ জলবাষুর প্রভাৰে যবীপে জনসংখ্যা 
ভ্রুত বুদ্ধি গ্াইয়াছে। ইয়াংসি, সিকিয়াং ও গঙ্গানদীর অববাহিকা। খুব উর্বর এবং 
জলবায়ু কষিকার্ধের উপযুক্ত হওয়ায় লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছে । চীনের ইয়াংসি 
ও সিকিয়াং নদীর তীরে লোকবনতি এত বেশি যে উর্বর কৃষি জমিকে বাচাইবার 
জন্ত মানুষকে নদীর জলের উপরেও ( নৌকায় ) বন করিতে হয়। বেলজিয়াম, 
হুল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের জলপথের সুবিধা, থনিজের বিশেষতঃ কয়লার 
প্রানুর্ঘ ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর প্রভাবে অভাবনীয় শিল্পোন্নতি সম্ভব হইয়াছে । ফলে, 
লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এই অঞ্চলে অধিকাংশ লোকই শহুরে বাস করে। কারণ 
কলকারখানাই এখনে জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন । উত্তর ইটালি ( লম্বাডি ) ও 
মিশরের নীলনদ্ধের উপত্যাক। কষিপ্রধান দেশ ;) উভয় স্থানেই জলমেচের স্থবিধা আছে 
এবং মাটিও খুব উর্বর । জাপানে লোকবসতি অত্যধিক হুইবার কারণ নাতিশীতোষ 
ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, ভগ্ন তটরেখ! ও বড় বড় শিল্পকারখান! গঠনের স্থযোগ-সথবিধা। 
বন্দর গঠনের স্থবিধা ও জলশক্তির টনৈকট্যের জন্য নিউ ইংল্যাণ্ড ও নিউইয়র্ক শিল্প ও 
বাণিজ্যে খুব উন্নত হইয়াছে । 

শিদ্ধু-গাঙ্গেয় সমতূমি জতি প্রাচীনকাল হইতেই সভ্য মানুষের বাসভূমি । এখানে 
দন্ধু নছেব কমে তটেব পাঁচটি উপনদীর জলের প্রাচূর্ঘ মানব সভ্যতার প্রথম হুইতে 
নাঁন। জাতির লুন্ধ দৃষ্টি আঁকর্খণ করিতেছে । গঙ্গ। ও বামতটের । হিমালয় পধতজাত ) 


সম্প চর্চা ১ 


উপনদীগুলিও বারমাস গ্রচুব জলবহছন করে। এঁজল পান করার জন্ত, নৌবাহনের 
জন্য এবং জলসেচের জন্য বাবহার করা হয় । বর্ধাকালে সমগ্র অঞ্চলের উপর দিয়! 
যখন মৌন্ত্মী বায়ু প্রবাহিত হয় তখন নদীগুলি কূল ছাপাইয়া প্লাবনের স্থষ্টি করে। 
বন্যার জলের সঙ্গে উর্বর মাটি নর্দীতটের জমিগুলিতে সঞ্চিত হয়। এ মাটির উর্বরতা 
অসাধারণ । স্থতরাং, এ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই গতি বৎসর জমি হইতে প্রচুর 
ফনল উৎপন্ন হয়। জীবনধাবণের নানাপ্রকার স্থযোগ স্থবিধার ফলে মৃত্যহারও 
হাস পাইয়াছে। সুতরাং বংশবৃদ্ধিও দ্রুত হইয়াছে । ভারত.পাকিস্তান উপ- 
মহাদেশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান, উত্তর বিহার, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, হুগলী নদীর 
অৰবাছিকা এবং উত্তর ভারতের সেচথালযুক্ত অঞ্চলগুলিতে লোক সংখ্য। অত্যধিক 
ঘন ( প্রতি বর্গমাইলে প্রায় হাজার জন )। ভ্ুগলী নদীর অববাছিকায় লৌকবসতি 
প্রধানতঃ শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অধিক হইয়াছে, অন্যত্র কষিই জনসংখ্যার ঘনত্বের 
কারণ | সুতরাং অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। মাত্র ২০ ভাগ লোক শহবে 
বাস করে। 

লোকবসভির বিষ্যাস (95111677567) 1১81151725 )- কৃষি অঞ্চলে গ্রাম- 
গুলি নদীর তীর বরাবর অধিক দেখা যায়। অন্তত্রও সর্বত্রই ছোট ছোট গ্রাম ও 
নগর আছে। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে বড় বড় শহর এবং তাহার নিকট পতিত জমি ও 
মন্ন্তবসতিহীন জলাভূমি দেখা যায়। কারণ প্রথমতঃ, কৃষিকার্ধের পক্ষে অন্থুপযুক্ত 
জলাভূমি ও অনুর্বর ভূমিতেই সাধারণতঃ কারখানা গঠন করা হপ্ন। দ্বিতীয়তঃ, 
শহরে কল-কাবথান! স্থাপিত হইলে নিকটস্থ গ্রামগুলির মানুষ কাজের জন্য, শিজেদের 
গ্রামগুলি ছাড়িয়া শহরে বসতি স্থাপন করে; তাই গ্রামগ্ডলি জনহীন হইয়া পড়ে। 
ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি শিল্পগ্রধান দেশগুলির জনবসতি মানচিত্র লক্ষ্য করিলে 
ইহাই দেখ যায়। 


সাংস্কৃতিক সম্পদ ( 0018015] ₹58০08০9 ) 
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[ পৃথিবীর তিনটি রূপ-_ আয়তন, জনসংখ্য। ও শিল্পোক্সতি, এই জম্পর্কে 
যাহা জান লিখ । ] 

অর্থ নৈতিক ভূগোলের পাঠকদের কাছে আমাদের এই পৃথিবীর মূলতঃ তিনটি 
পরিচয় আছে। এই পরিচয় হল--(১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক 
আয়তন ও আকার, (২) পৃথিবীর ৰিভিন্ন দ্বেশের মোট জনসংখ্যা এবং (৩) পৃথিবীর 
তবভিম্ন দেশের শিল্লোম্তি। 

যুদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানচিত্র একটি পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে আয্মতন, 


৮ অথ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


লোকসংখ্যা! এবং শিল্পের গুরুত্ব অন্থুপারে স্থাপন করা হয় তবে পর্থিবীর চেহারাটা 
খুবই অদ্ভুত দেখাবে। পৃথিবীর মানচিত্র নানাভাবে আকা যায়। পৃথিবী তো 
সমতল লয় গোলীয় ; স্থৃতবাং সমতল ক্ষে্জের উপরে তার সক অংশের, বিশেষতঃ 
মেরুদ্বয় সম্িহত অংশের মানচিত্র আকার এবং আয়তন বজাধ় রাখিয়া আকা 
যায় না। ইদা'নং উপগ্রহ (মানষের তৈরী) হইতে ফটো তুশিয়া বিভিন্নদেশের 
ঠিক আকার আয়তনষুক্ত মানচিত্র হষ্টতেছে, কিন্ত সমগ্র পৃথিবীর হইতেছে না। 
যাহা হউক মোটামুটিভাবে ঠিক অচকার এবং আয়তনযুক্ত দেঁশগু'ল পৃণ্থবীর একটি 
মানচিত্রে স্বাপন করিয়া তঃহাব নিয়ে লোকসংখা। শস্ঠসাধে আকার ঠিক বাখিয়া 
'এ্রবং আয়ণ্নের তারণতমা ঘট।ইয়া ধদি একটি মানচিপ্ আকা যায় তবে তাহা বড় 
বিচিত্র দেখিতে হটবে। তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র বেলজিয়াম এবং জাপা” বিরাট বড় 
হইবে, কারণ আয্মতনের তৃঙ্গনায় উচ্াদের লোকসংখ্য! খুব বেশী, অশরপক্ষে বিশাল 
অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং সাইবেপ্রয়া হইবে অক্িক্ষুদ্র বিন্দুতে পধবপিত কারণ উচ্তাদ্দের 
জনসংখা! নগণা। সমগ্র আফ্রিকা মগ্াদেশ হহবে পাকিস্তান অপেক্ষা একটু বড। 

আবার শিল্প প্রগতি অনলারে যদি পৃথিবীর দেশগুলির গানচিত আনা যায় তবে 
আফ্রিকা? দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূব এশিয়া দেশগ্চলি ভষ্টবে খুব ছোট; 
কারণ উহাদের শিল্প প্রগতি খুব কম। অপর-ক্ষে, ঈওরোপের খুব ছোট দেশ; 
যথা_লাক্সেমবাগ এবং বেলজিয়াম হষ্টবে বিরাট বড় । ইংলাও, পশ্চিম ক্গার্মানী, 
জাপান, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার তুলনায় ভাবত ও চীন তবে ্রনেক ছেঃটি। এমন 
“কি ফ্রান্স এবং ইটালিও ভারত ও চীন অপেক্ষা ড় হইখে। 

অর্থনোতক ভূগোলে পৃথিবীর আকার জনসংখ্যা এবং শিল্প প্রগ ই মুল 
বিষয়বস্ত শ্বতরাং উহাদের ডন্নামূলক্চ আলোচন। ও মান'চজ খুবউ প্রয়েশ্জন । 
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[ জনসংখ্যার এবং লেকবসতির বূনের মধ্যে পার্থক্য কি? জন- 
সংখ্যার রূপ কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহ্থারঞ্জে প্রভাবিত করে ভাহ! 
উল্লেখ কর । ] 

কোন দেশের জনসংখ্যার দ্ূপ বলিতে সে দেশের মোট জনসংখ্যা, প্রতিবগ 
কিলোমিটারে লোকবপতি, জন্মহার, সংখ্যাবুদ্ধির হার এবং [বিভিন্ন বয়মের ব্যঞ্গিণের 
অনুপাতকে বুঝায় । অপরপক্ষে, লোকবসতির রূপ বলিতে মোট জনসংখ্যা, ঘনবসতি, 
গ্রাম ও শহরাঞ্চলের লোকসংখ্য।, উর্বর ও অনুর্বর অঞ্চলে বসতির তারঙম্যের' 
কার্ধকারণ, বপতিবিজ্তাবের স্বরূপ ইত্যাদি বুঝায় । 


সম্পদ চর্চা ২৯ 


প্রাচীনকানগে পৃথিবীতে লোকবসতি খুব কম ছিল। খন মানুষ অরণ্যে বা 
তৃণভূমিতে দপবদ্ধভাবে পক্ষর মত বান করিত। ভাহাদের কোন ঘরবাড়ি ছিল না। 
পশুদের মতই তাহাদের জন্মহার ছিল অত্যন্ত বেশি এবং মৃত্যুহার ছিল খুব ৰেশি__- 
তাই মোট সংখাবুদ্ধি অধিক হইত না। 1কন্ কফমশঃ মানুষ সভ্য হুইপ, চাঁষ- 
আবাদ আরম্ভ কারয়। গ্রামে গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আন্ত রিল খাগ্ের 
সরবরাহ ও সামাজিক নিবাপত্ব! বুদ্ধির ফলে সংখ্যাবুদ্ধি ক্রমশঃ দ্রু তার হইতে লাগল। 
বর্তমানযুগে সামাজক নিরাপত্বা বাবস্থার অসাধারণ বুদ্ধর ফলে মৃত্যুহার পখবীব 
কোনধেশেই শঙ্করা ১০১২ এর আধক নহে। তাহ কাত্রমভাবে জন্মহা রও 
কমাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 

জন্মহার কমার ফণে একদিকে যেমন অল্পবয়স্কদের সংখ) অনেক উন্নত দেশেই 
খুব কম হইতেছে অপরদিকে মানুষের পরুম!যুবৃদ্ধির ফপে জনসংখ্যার একট! বড় 
অংশ বৃদ্ধ। তাহারা কাজক খুব কমই করিতে পারে। ইহার ফলে শ্রমিকের 
অভাব দেখা দিয়াছে এবং সম্পদের ব্যবহার ব্যহত হুহতেছে। এইজন্ত পশ্চিষের 
দেশগালতে কষ এবং শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার অনিবাধ হুইয়া উঠিয়াছে। 

অবশ্য দকল দেশেই যে জন্মহার খুব কমিয়াছে তাহা নহে। অনেক অঙ্ন্নত 
দেশে জন্মহার না কমার ফলে এবং মৃতাহাব অনেক কমিয়া যাওয়ার ফলে 
চ99196101) €%0105107) বা জনসংখ্যার বিক্ষোরণ দেখ! দিয়াছে । ভারতে 
গড়ে প্রতি বসরে শতকরা ২'€ জন বাড়িতেছে। সিংহল, পাকিস্তান, মিশর এবং 
মধা আমেরিকায় লোকলংখ্যা বুচ্ধির হাব আরও অনেক বেশি । অপরূপক্ষে ফ্রান্স, 
জার্মানী ও জাপানে অনেক কম। উন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, 
অষ্ট্রেলিয়া, নিউঙ্গীল্যাণ্ড এবং আর্জেন্টিনার লোকসংখ্যা বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত ভ্রুত।” 
কারণ এ দেশগুপিতে চুর জমি ও অন্থাপ্ প্রঃকৃতিক সম্পদ খাকায় এ সকল সম্পদ 
আহরণ ও ব্যবহারের জগ্ যথেষ্ট শ্রমিক পাওয় যায় না। তাই উহাদের জন্মহার 
কমাইবার গুয়োজন হয় নাই। 

লোকবনতির রূপ কে'ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভৌগোলিক পরিবেশের 
উপরে সম্পূর্ণপ্পে নির্ভর করে। কোন দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে লোকবসতির 
ঘনত্ব অধিক হয়; ষথা-_ অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব 
ভাগে। এই লোকবসতির ঘনত্ব নিবূপিত হয় বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরতা, যাতায়াতের 
ব্যবস্থার সুবিধা ইতার্দি কারণে। 

লোকবসতির রূপ শ্ল্পপ্রধান দেশগ্ুলিতে একধরণের হয় আবার কৃষিপ্রধান 
অঞ্চলগুপ্িতে অন্ত রকম হয়। শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে ঝড় বড় শিল্পকেন্্র ও শহরের 
আশেপাশে লোকের বাস অধিক হয়। অপরপক্ষে, গ্রামাঞ্চলগুলি সাধারণতঃ জনশৃন্ত 


৩০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়। গ্রাম বলিয়া কিছু থাকেই না, বিচ্ছিন্ন হু'একখানি খামারবাড়ি এবং বাজার- 
শহর থাকে । অপর পক্ষে, উর্বর কষিপ্রধান সমভূমিগুলিতে ; যথা-_-ভারতের গাঙ্ষের 
সমভূয়িতে মোটামুটি সর্বত্রই গ্রাম দেখা যায়। তবে সেখানেও কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য 
করা যাক্ব। যেমন ষে সকল নদীতে বন্যা বেশি হয় তাহাদের নিকটে লোকবসতি 
কম হয়) অপর পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকাগুলি ঘনবসতিষুক্ত হয়। জল- 
সেচব্যবস্থার প্রসারের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের লোক জলসেচযুক্ত অঞ্চলে গিয়া বাস 
করে। ইহার ফলে এ অঞ্চলগুলি অধিক ঘনবসতিপূর্ণ হয়। মান্থষ সেই কবে 
প্রাচীন ঘুগে তাহার যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের দেশ- 
ত্যাগ বন্ধ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বদর এক দেশ হইতে ম্বাভাবিকভাবেই 
অন্য দেশে চলিয়া যায় প্রধানতঃ আধিক স্থবিধার আশায়। এইভাবে অষ্ট্রেলিয়া ও 
নিউজীল্যাণ্ড ক্রমশ: ইউরোপীকদের বাসভূমি হুইয়াছে। স্থদুর পশ্চিম ভারতীয় 
হাঁপপুথে ভারতীয়রা বসতি স্থাপন করিয়াছে । মানুষের এই গতিশীলতা চিরদিন 


চলিতে /ধাকিবে। 
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3 58.711919. 

[ “মানব সংস্কৃতি মানুষের বাভাবরণের উপর জটিল প্রভাবের ফল- 
শ্রুতি”। সংস্কতির দেশান্তর কি একটি জনসন্াজের কল্যাণ-সাধন করিতে 
পারে? উদ্দাহরণ দাও । ] 

মাচষের সংস্কৃতি (বা কৃষি) তাহার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে 
গড়িয়া উঠে। কোন সমাজের আচার-বিচার, আহার-বিহার, শিল্প-সভ্যতা, 
সরুচি-কুরুচি, সবকিছুই জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূগ্রক্তি, ধর্ম, সমাজগঠন ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করে। এমনকি একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে ধর্মের অনুশামনও 
জলবাধুর হবার! গ্রভাবিত হয়। যেমন কোন বিশেষ প্রকার মৃত্তিকা হইতে কোন 
বিশেষপ্রকার বৃক্ষের জন্ম হয়) তেমনই বিভিন্ন প্রকার পন্িবেশে বিভিন্ন প্রকার 
সংস্কৃতির জন্ম হয়। 

প্রাচীনকালে যখন যাতাক্নাতের ভাল ব্যবস্থা ছিল না তখন মানুষ তাহার সংকীর্ণ 
গণ্তীর মধ্যে বাদ করিত। কিন্ত বর্তমান যুগে যানবাহন ব্যবস্থার অসাধারণ উন্নতি 
হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক জাতি আর এক জাতির অনুকরণ করিতেছে, ভাল ,জিনিন 
গ্রহণ করিতেছে । কিন্ত এই আদান-প্রদানের একটা দীমা আছে এবং উহা] 


সম্পদ 5৮1 ৩১ 


ছাড়াইয়। গেলে অস্থবিধার হট্টি হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ঘটন। 
বহুবার ঘটিয়াছে। 

সংস্কৃতির স্থানাভ্তর €00160181 0:8125161: )--আমেরিকার-যুক্তরাষ্্র পৃথিবীর 
একটি উন্নতিশীল দেশ। তাহারই প্রভাবাধীন দেশ পশ্চিম ভারতীয় ্বীপপুঞ্তের ক্ষুদ্র 
দ্বীপ পোর্টোরিকো!। এই পোর্টোরিকো অহন্নত, দেশ। যুক্তরাষ্ট্র বদান্ততার সহিত 
এই দেশকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি এই দেশে প্রয়োগ করিল। ফলে পোর্টোরিকোর 
অর্থনৈতিক তথ সমাজ-ব্যবস্থাই ভাঙ্গিয়া৷ পড়িবার উপক্রম হইল; কারণ যুক্তবাষ্ট 
ও পৌর্টোরিকোর জলবাযু বিভিন্ন, জনশক্তিও এক প্রকার নয়, ফললও আলাদ-- 
স্বতরাং এই ছুই দেশে জীবন-ধারণের, বা ব্যবসা-বাণিজ্যের এক নিয়ম চলিতে 
পারে না* 

ভারতেও প্রাচীনকালে এইরূপ ঘটনা! ঘটিয়াছে। আর্ধগণের প্রভাবে আসিয়। 
পার্বত্যতূমির পাওতাল, ভীল আদি আদিবাপিগণ চাষ-আবাদদ আরম্ভ করে। কিন্তু 
মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলি চাষ-আবার্দের উপযুক্ত স্থান নহে। তাই কয়েক 
ব্সরের মধ্যেই-ভূমি-ক্ষয়ের ফলে বিপর্ধয় দেখা দিল। অস্ট্রেলিয়ার “বুশম্যানদের” 
সভ্য করার ইতিহাসও এইরূপ করুণ। স্বতরাং লংসক্কতির স্থানাস্তর সহজসাধ্য 
কাজ নছে। খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া এ কাজে হাত দেওয়া উচিত। 


২923. ৮155 15 055 1515601015515/510 ০0010752100. 82101816575 ? 
01৮5 801006 9%87019153 07715188100 01 11018. 8100 (8120. 


[সংস্কৃতি এবং কৃষির মধ্যে লম্পর্ক কি? উদ্ভিদ এবং জীবজক্তর 
দেশান্তরের কয়েকটি উদ্বাহরণ দাও। ] 


সংস্কৃতি এবং কৃষিকার্ষের মধ্যে যোগস্থআজ্র অতি নিবিড়। প্রাচীনকালে মানুষ 
যখন কষিকার্ধ শিখে নাই তখন তাহার জীবনযাত্রা! ছিল কষ্টিহান, বন্ত, বর্বর । কৃষি- 
কার্ধই সভ্যতার প্রথম সোপান। চাষআবাদ করার ফলে মানষের যাষাবরত্ব, এবং 
খাস্ত আহরণ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা অনেক পরিমাণে দূর ছইল। সে গ্রামে ও শহরে 
সামাজিক জীবন গঠনের হুযোগ পাইল, চিন্তা করিবার, কলাবিষ্ঠা চর্চার অবসর 
পাইল। এইভাবে মানব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। কৃষিকার্ধ বর্তমান সমাজেও সুস্থ 
সরল জীবনধারার ধারক ও বাহক । 

মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে তাহার বিজ্ঞানের চর্চ৷ বৃদ্ধি পাইল এবং এইভাবে 


* সম্প্রতি গোর্টোরিকোর অবস্থার আমুল পরিবর্তন হুইয়াছে। এসম্পর্কে ১৯৬২ সালের শেষের 
দিকেচ568৫629 10189 পত্রিকার একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 


৩২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কষিকার্ধের উন্নতি হইতে লাগিল। একদেশের শশ্ত, বনম্পতি আর এক দেশে প্রবতিত 
হইতে লাগিল। একদেশের গোকু-ভেড়া আর এক দেশে লাইয়া যাইয়। পশুচারণ 
ব্যবস্থা সমৃদ্ধ কর! হইল। এইভাবে আজ সার] ছুনিয়াতে সবকিছু একাকার 
হইয়া গিয়াছে । 

উদদাহবুণস্বরূপ বলা যায় আমেরিকা] হইতে এদেশে আসয়াছে ভুট্টা, তামাক, 
টমেটো! । আর ইওরোপ হইতে আমেগিকায় গিয়াছে গম, যব, গোরু, ভেড়া ইত্যার্দি। 
ভারতীয় গক্ু গিয়াছে ব্রেজিলে । স্পেনের মেষ গিয়াছে অষ্ট্রেলিয়াতে । এক দেশের 
জীবজন্ত (90159 ) ও গাছপালা (019 ) অগ্ঠ দেশে আজও চালান যাইতেছে। 
সংস্কৃতির অগ্রগতির বিরাম নাই । 

0. 24. ৬1815 056 79185120770 1056579610 01670788100 088,019775 ? 

[ সংস্কৃতি এবং যন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক কি ? ] 

বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ বা যন্ত্রসভ্াযতার যুগ । আধুনিক যন্ত্রের প্রবর্তনের আগেও 
পৃথিবীতে সংস্কৃতি ছিল। বস্ততঃ যখনই মাচ্ষ দলবদ্ধভাবে ঘর বেধে গ্রাম সভ্যতা 
গড়ে তুললো! তখনই তার জীবনের স্থুল কারধকলাপের উপরে সুঙ্মতর অনুভূতির জন্ম 
হল, তার সংস্কৃতির হ্ব্রপাত হ'ল। প্রাচীনকালে যেসকল গ্রাম ছিল সেগুলি 
গ্রকতি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। মানুষ নদীর তীরে ঘর বাধিত, সে ঘরও প্ররস্ভত 
হইত বাশ, ভালপাতা ইত্যাদি বুক্ষজ উপকরণ হইতে । পথথাটও ছিল প্রকৃতির 
নিয়মে বাধা । তাহার পরে উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে দেশে শক্তিচালিত যন্ত্রের 
প্রবর্তন হইল। কারখানার চিমনির ধুত্রঞজালে আকাশ্আচ্ছন্ন হইল এবং গঙ্গে সঙ্গে 
মান্তুষের জীবনযাত্রা রও পরিবর্তন হইতে লাগিল। 

বর্তমানে আমরা যে যস্ত্রধ্গে বাদ করিতেছি তাহা আমাদের গ্রকৃতি হইতে 
বছদুরে ঠেলিয়া দিতেছে । আজ মান্য তাহার বলবিদ্ঠার বলে প্রর্াতির চেহারাই 
ব্দলাইয়া দ্রিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের দামোদর উপত্যকায় আজ যদি কেহ 
যায় তবে সে বিশ্বাসই করিতে পারিবে নাযে এসেই একইস্থান। বড় বড় বাধ এবং 
কজ্িম হুদ, বিরাট বিরাট শিল্প নগর, শত শত মাইল পাকারাস্তা আর রেগপথ। 
যেন অন্ত দেশ। 

নিত্য নৃতন যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মানুষের সমাঙ্গজীবনে এক বিপ্লব সাধিত 
হুইয়াছে। ক্রমাগত নৃতন ধরনের আরও উন্নত যন্ত্রা্ির ব্যবহারে সমাজে ভাঙ্গাগড়ার 
তবজ প্রতিনিষত চলিষ্াছে। যে জমি কথনও চাষ হইবে কেহ ভাবে নাই তাহাও 
আবাদ হইতেছে । মরুভূমি শম্যশ্টামল হইতেছে । পৃথিবীর উপরের এবং মনত 
সমাজের ভিতরের চেহারা বদলাইতেছে । বর্তমান সভযতার উপরে যন্ত্রের প্রভাব 
অত্যন্ত গ্রকট। মানুষ আজ অনেক ক্ষেত্রেই যস্ত্রের দাস হুইয়াছে। মানুষের এহিক 


সম্পদ চর্চা ৩৩ 


স্থখ-স্থবিধাও প্রত্যেকটি উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের ফলে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার 

দামাঞ্জিক চেতনারও পরিবর্তন হইতেছে। ইহাই মানুষের সংস্কৃতিতে যশ্তরের অবদান 
ৰ্ল৷ পারে। 
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[ উপযুক্ত উদাহরণ সহকারে দেখাও ৫কমন করিয়া ভৌগোলিক 
বাতাবরণ (পরিবেশ) মানুষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৎপরতা 
নিয়ন্ত্রণ করে। ] 

মান্গয ও তাহার পরিবেশ- মানব সভাতার আজ অসাধারণ অগ্রগতি 
হইয়াছে, মান্ুবের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আজ তাহাকে অমেয় শক্তির অধিকারী করিয়াছে । 
পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া তাহার যাত্রা সুরু হইয়াছে অন্তান্য গ্রহে-উপগ্রহে। কিন্ত 
তবুও মানুষ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারে নাই" 
বোধ হয় কোনদিন পারিবেও না। মানুষ পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা 
করিয়! কিংব! হয়ত পরিবেশের সা্বান্ত পরিবর্তন ঘটাইয়! নিজের সুবিধা করিয়া 
লইতে পারে ; কিন্তু পরিবেশের প্রভাবকে সে অগ্রাহ করিতে পারে না। এ 


মানুষের জীবন সর্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা কিছু 
পরিমাণে নিয়ঙজিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে অথবা সমভূমিতে, স্থলভাগে অথবা 
মহাসাগরে, সভ্যতার চরম শিখরে অথবা আদিম যুগের গছণ অন্ধকারে মানুষ সর্বক্রই 
এবং সর্বদাই প্ররুতির উপর নির্ভরশীল ; তবে অসভ্য অরণ্যচারী মানুষ যেমন প্ররুতির 
উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে, সভ্য মানুষের নির্ভরশীলতা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। 
কিন্তু সভ্য মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও প্রকৃতির প্রভাৰ অনিবার্ধ। মানুষের 
জীবন যে সকলঙ্গ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বার। প্রভাবিত হয় সেগুলি হইল :-_ 


« প্রাকৃতিক পরিবেশ (658108) 01:05 ) এবং ভৌগ্গোলিক পরিবেশ (09068000155 
8205180105676)--এই ছুইটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক পরিবেশ বলিতে প্রাকৃতিক 
পরিবেষা তো বটেই তাহ! ছাড়াও মানব সভ্যতার পরিবেশের (09165:5] 90512900926) করেকডি 
।বিষয়ও (বথ! £ পরিবহণ ব্যবস্থা এবং নগ্গর জীবনের প্রভাব ) ধরিতে হুইবে। 


গোস্ত 


৩৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজিক ভূগোল 


(১) ভূ-প্রকৃতি, (২) অবস্থান, (৩) জলবায়ু, (৪) মাটি, (৫) উদ্ভিজ্জ, 
(৬) জীবজন্ত প্রভৃতি । মাহ্ষের জীবনের উপর ইহাদের প্রত্যেকটিরই যথেষ্ট প্রভাৰ 
বর্তমান। 


উদ্তীজ 


গর্জে তি পিসির 
পতিত, (চিপ ৯ 


ভি1555175557085 খাধুষ 52855575নি28 


শিকারে জাতি ডান 
সানুস্য ও ভাহান পাল্লিন্বেশ 
(১) ভূ-প্রকৃতি-_মানব জীবনের উপর স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির যথেষ্ট প্রভাব 
আাছে। ভূ-গ্রকৃতি বহুপ্রকার হইতে পারে ; যথা-_পার্বতা-ভূমি, সমভূমি, মালভূমি 


ইত্যাদি । 
ফেখানে ভু-প্রকুতি পর্বতময় সেখানকার অব্ষিবাপীরা সাধারণত: অনগ্রসর । 


কারণ এ সকল অঞ্চলে চলাফেরা কর শ্রমসাধ্য । পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত না হইলে 
সভ্যতার উন্নতি সম্ভব নয়। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাপীর! সাধারণতঃ কর্মঠ ও 
ছুঃনাহসী হয়। সেইজন্য নেপাল ও স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের অধিবাসীরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। 
অবশ্ত উন্নতিশীল পার্বত্য দেশ যে নাই তাহা নহে। পার্বত্য দেশ হইলেও স্থইজাবর- 
ল্যাণ্ড খুব উন্নতিশীল দেশ । কিন্তু তাহা সত্বেও সুইস্‌ জাতির জীবনধারণ পদ্ধতির 
উপর এবং তাহাদের শিল্প-বাঁণিজ্যের উপর পার্বত্য প্রকৃতির প্রভাব সুম্পষ্ট। পার্বত্য 
দেশেভারীজিনিসবহন করিয়া লইয়] যাওয়া] সম্ভব নহে; স্থতবাং হুইজাবল্যাণ্ডে ক্ষুদ্রাকার 
শিল্পই অধিক । ঘড়ি গ্রস্তত করিতে সামান্থ ইম্পাত লাগে, কিন্ত দক্ষতার প্রয়োজন 
খুব বেশি। পার্বত্য ভূমিতে পশুচারণ সন্ভব। মালভুমির মাটি সাধারণতঃ অন্র্বর 
এবং পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। সুতরাং পশুচারণ, অরণ্য হইতে কাঠ 
পরবরাহ ও থনিজসম্পদের ব্যবহার মালভূমির অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। 
পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজই মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়, কারণ পার্বত্যতূম্ি ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়া মালভূমির হ্থঠি হয়। এই ক্ষয়ের ফলে অভ্যন্তর ভাগের খনিজ ভাগ্ার 


সম্পদ চর্চা ৩৫ 


মাটির নিকটে বা উপরে আসে । তখন উহা আহরণ করা সহজ হয়। ভারতের 
ছোটনাগপুর মালভূমি ও যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাপালাশিয়ান মালভূমি খনিজ সমৃদ্ধ । 

জমভূুমি সাধারণতঃ উর্বর হয়, স্থৃতরাং সেখানে কৃষি ও শিল্প উভয়েরই শ্রবৃদ্ি 
ঘটে। তাহা ছাড়া, পমভূমিতে পরিবহুণ ব্যবস্থা খুব উন্নত হয়। পৃথিবীর প্রধান 
প্রধান সভ্যতাগুপির বিকাশ নদীমাতৃক সমভূমিত্েই সংঘটিত হইয়াছিল। [বিস্তারিত 
বিবরণের জন্য 0. 29, দ্রষ্টব্য |] 

তটভাগের প্রভাবও মানুষের জীবনের উপর কম নহে। ভগ্র ভটভাগ বন্দর 
গঠনে সাহায্য করে। সমুদ্র দেশের মধ্যে প্রবেশ করিলে জলবাফু মুদ্ভাবাপন্ন হয় 
এবং অধিবাঁপীব] ভাল নাবিক হইতে পারে। উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যায় ষে ইংল্যাও্, 
নরওয়ে ও জাপানের তটভাগ ভগ্র বলিয়া এ সকল দেশের অরধিবাসীর। ব্যবসাবাণিজ্য, 
নৌ-নির্মাণ ও মতস্ত ব্যবসায় খুব নিপুণ। অপরপক্ষে, আফ্রিকাস্থিত ঘানার তটভাগ 
সরল ও উপকূলের জল অগভীর হওয়ায় বন্দর গঠন সহজ নছে। কৃক্জিম বন্দর 
গঠন ব্যয়সাধ্য। তাই এ দেশের বাণিজ্যিক উন্নতি সম্ভব হয় নাই। নরদীমুখের 
গভীরতা ও গুসারতা বন্দর গঠনে সাহাধ্য করে। ইংল্যাণ্ডে এপ নদী অনেক 
আছে। 

(২) অবস্থান- কোন দেশ যদ জনবহুল অঞ্চলে, সমুদ্র-তটে বা প্রধান 
বাশিজ্যপথের সন্গিকটে অবস্থিত হয় তবে এ দেশের উন্নতি হওয়া সহজ। অবস্থান, 
নিয়লিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে, (১) ছ্বৈপ, (২) উপছ্বৈপ, (৩) তটপংলগ্ন 
ও (৪) মহাদেশীয়। ই্ংল্যাণ্ড ছ্টত্তর সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে 
অবস্থিত দ্বীপ! সুতরাং ইহার জ্বাযু মৃদুভাবাপন্ন এবং টভাগ পোতাশ্রক্ 
নির্মাণের উপযোগী । ইউরোপ মহাদেশ নিকটে হওয়ায় ইহা! জনবহুল অঞ্চলের” 
প্রতিবেশী । আটলান্টিকের অপর পারে শিল্পোন্ধত এবং কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
উত্তর আমেরিক1] মহাদেশ । হুতরাং ইংজ্যাণ্ডের উন্নতি সহজেই লম্ভব। কিন্ত 
পৃথিবীর একপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান 
মোটেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল নহে; সেইজন্তই সেখানে এখনও ব্যবসা-বাণিজ্য 
খুব উন্নতি লাভ করে নাই। তবে ান্ুষের যাস্ত্রক প্রগতি এই অস্থবিধা অনেক 
পরিমাণে দূর করিয়াছে । উপছৈপ অবস্থান (যথা_দক্ষিণ ভাবত) স্থল-বাণিজা 
এবং সামুদ্রিক বাশিজা উভয়েকই অহুকূল। তটসংলগ্ন স্বানগুলির অধিবাসীরা 
ভাল নাবিক হয়। নরওয়ে এইরূপ ত্টসংক্গ্র দেশ। তি্বিত বা মঙ্গোলিয়ার মত 
যেসকল দেশ মহাদেশের মধ।ভাগে অবস্থিত মে সকল দেশে বৃষ্টি কম হয় এবং 
শীত ও, গ্রীত্ম উভয়ই * খর €ওয়"য় কা'ষকার্ধ ভাল হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও নান 
অন্থবিধ। থাকে । এইরুপ অবস্থান বাণিজেের পক্ষে অস্থবিধাজনক। 


৩৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৩) জলবায়ু-_-জলবাহু প্রত্যক্ষ ও পৰোক্ষভাবে মানুষের জীবনধারণে সহায়তা 
অথবা প্রতিকূলতা করে। মুছশীতল জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর; এবং উছা। 
কর্মে উৎসাহ যোগায়। গ্রীন্ম-প্রধান জলবায়ু অন্বাস্থ্যকর বলিয়া এখানকার 
অধিবাসীর্দের কর্মে উৎসাহ কম। আবার অতিরিক্ত শীতেও কাজ করা যায় না। 
জমি বরফে ঢাকিয়! থাকায় চাষবাস অসম্ভব হয়। নদী ও সমুদ্রে বরফ জমিয় 
যাওয়ায় পরিবহণ ব্যবস্থাও গড়িয়া তোলা যায় না। বৃষ্টিপাত মাচগষের জীবনকে যত 
বেশি প্রভাবিত করিয়াছে অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনা তত বেশি প্রভাবিত করে 
নাই। গ্রীন্ষপ্রধানদেশে ৫০* সেন্টিমিটাবরের কম এবং ২৫০ সেন্টিমিটাবের বেশি 
বুষ্টিপাত হইলে এ উভয় অঞ্চলই মন্ুস্যবাপের অযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হয়, কারণ 
প্রথমোক্ত অঞ্চলে মরুভূষ্ম ও শেষোক্ত অঞ্চলে দুর্তেগ্ক অরণভূমি বা অস্বাস্থ্যকর 
জলাভূমি গড়িয়া উঠে। যে দেশ শীতপ্রধান সেখানে ৪০ সেন্টিমিটার হইতে ১০০* 
সেন্টিমিটার বারিপাতষুক্ত স্থানগুলিই কৃধিকার্ধ প্রভৃতি উপজীবিকার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । 
[ বিশদ বিবরণের জন্ত জলবায়ু অধ্যায় ্রষ্টবা। ] 

(৪) মাঁটি__জমির উর্বরতার উপর অনেকাংশে কৃষিকার্ষের সাফল্য নির্ভর করে। 
এবং কৃষিকার্ষের সাফল্যের উপর নির্ভর করে লোকবসতি। অনেক স্থানের মাটি 
মুৎশিল্প গঠনেও সাহাধ্য করে। [বিশদ বিবরণের জগ্ত মৃত্তিক1] ও উদ্তিজ্জ 
অধ্যায় দ্রষ্টবা ]। 

(৫) উত্তিজ্জ_-_জলবাযু এবং মাটির প্রভাবেই উদ্ভিদের জন্ম। উদ্ভিদও আবার 
বারিপাতের পরিমাণ এবং মাটির উর্বরতা রক্ষণে গ্লীহায্য করে। মানুষের প্রধান 
খাগ্তগুলি এই উত্তিরদ জগৎ হইতে পাওয়া যায়। উত্তাপ ও বাবিপাতের তারতঙ্ 
হিসাবে নানা স্থানে নানারকম গাছপালা জন্মে। শীতপ্রধান অঞ্চলে সরলবগীয়, 
গ্রীক্ম প্রধান ও অতি বুষ্টিপাতধুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ; কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে পাতাঝরা ব! 
পর্ণমোচীবৃক্ষ এবং অত্যাল্পবারিপাতযুক্ত অঞ্চলে কাটাগাছ ও তৃণভূম দেখা যায়। 
বিভিন্ন উত্ভিজ্জ অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠন ও সভ্যতাও দেখা যায়? 
যথা__অষ্রেলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং,, 
মানুষের আধিক কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য | 

(৬) জীবজন্ত-_মাহুষের নানাগ্রকার খাগ্ভ, পানীয় ও পরিধেয় জীবন্ত 
হইতে পাওয়া যায় । মাছ, মাংস ১ ডিম, ছুধ, চামড়া, রেশম প্রভৃতিকে বাদ দিয়া 
মানব-সভাযতার কথ! চিন্তা করা যায় না। যে সকল প্রাণী মান্ষের প্রয়োজনে 
আমে তাহাদের অধিকাংশই তৃণভুক। স্থতরাং তৃণভূমিগুলিতেই বন্ত অথব! 
গৃহপালিত অবস্থায়, উছার্দিগকে অধিক দেখা যায়। তৃণভূষিবাসী মানবের জীবনের 
প্রায় লকল প্রয়োজনই প্রাণিজগৎ হইতে মিটানে। হয়। উত্তর আমেরিকার বিভার 


সম্পদ চা ৩৭ 


(8০2৮৫: ) নামক জন্ত মাটি কাটিয়া বীধ নির্মাণ করে এবং ভূ-প্ররুতির নানাগ্রকার 
পরিবর্তন সাধন করে, আমাদের দেশে কেচে। (681619০0100 ) জমির উর্বরতা রক্ষা 
করিতে দাহায্য করে। 

প্রাচীনকালে প্রকৃতির উপর মাহ্থষ যেমন সোজান্জি নির্ভর করিত, বর্তমান 
সভ্য মানুষ তেমন করে না সত্য; কিন্তু মানুষের জীবন এখনও প্রকৃতির উপর নান" 
দিক দিয়া নির্ভরশীল; আর এই নিভরশীলতা৷ বোধহয় চিরদিনই থাকিবে । 

মানবজীবনের উপর সাংস্কৃতিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 
পরিবহণ ব্যবস্থ|! এবং নগব জীবনের প্রভাবও আমাদের জীবনে কমন উলেখষোগ্য 
নয়। বর্তমান যুগে রেলপথ, খাল এবং পাকাবাস্তাগুলি প্রায় প্রাকৃতিক পরিবেশের 
অঙ্গীভূত হুইয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাপনে পরিবহণের প্রভাব 
ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়াছে। পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া বাণিজ্া-ভিত্তিক কৃষি অথবা 
শিল্পগঠন সম্ভব নয়। বর্তমান নগর জীবনও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে 
সম্ভব হই্য়াছে। নগরের স্বখ-স্থবিধা এবং অনস্থবিধ! সর্বত্রই ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি- 
অবনতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইওরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে 
সর্বভ্রই রেলপথ ও পাকারাস্তার ঘন জাল বিস্তৃত হইয়াছে । এইগুলির মাধ্যমে গ্রাম 
ও তত মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে । 
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[ প্ররুভি এবং মানুষের অর্গু নৈতিক বৃত্তি এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের 
বিষয় সমালোচন। কর। ] 

কোন বিখ্যাত ভৌগোলিক বলিয়াছেন 1191) 15 0102 [10000 ০: 006০ 
€81:01)+3 50190. কিন্তু সত্যই কি তাই) সত্যই কিমান্থষ পৃথিবীর অন্তান্ত জড় 
ও &েব পদার্থের মত কেবল পৃথিবীজাত মাত্র? এই পৃথ্বীর লম্পদের ব্যবহারে 
তাহার কিছু ভূমিকা আছে বই কি? এ কথা সত্য যে ইতিহাসের বিবর্তনে পৃথিবীর 
বুকে প্রথমে জন্মলাভ করে গাছপালা, জীবজস্ত এবং সকলের শেষে মানবজাতি । 
কিন্তু আজ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হুইয়1 উঠিয়া তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার 
লইয়াছে। 

বন্ততঃ অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়বস্বই হইল (ক) মাহৃষের অর্থনৈতিক 
কার্কলাপের উপরে প্রকৃতির প্রভাব বিশ্লেষণ এবং (খ) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে 
লাগাইবার জন্ত মানুষের অবিরাম প্রগতির পর্যালোচন। কর] । 


» এট অংশ 2%59108] 180$07৪ ০1 90180702067 নহে। 


৩৮ অর্থনৈতিক ও বাশিপ্িক ভূগোল 


প্রকৃতির প্রভাব-__মান্ুষের জীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাৰ অনিবার্ধ। কারণ 
মানুষ প্রকৃতির সম্তান। মানুষের নিত্য প্রংয়াজনীয় খ।দ্য, বাসস্থান এবং পরিধেয় প্রভৃতি 
নিমন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । যদিও বর্তমান যুগের স্থমভ্য বিজ্ঞান- 
সচেতন মানুষ প্রকৃতির উপরে আর প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশী নির্ভর করে না, তবুও 
তাহার জীবনের নান! ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রভাব অত্যন্ত গ্রকট। শীতপ্রধান দেশে 
পখ্মবস্ত্র দরকার তাই মেখানে পশম শিল্পের বিকাশ দেখা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের 
জলবায়ু রবার ও ইক্ষু চাষের উপযুক্ত। পার্বত্য অঞ্চলেই জলবৈছ্যতিক শক্তি পাওয়া 
যায়। সমুদ্র তটভাগে মস্ত শিল্প গড়িগ্না উঠে। এই সকল প্রাকৃতিক প্রভাব 
মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগাইয়া মানুষ 
তাহার অর্থনৈতিক প্রগতির পথ তৈয়ারি করিয়া লন । মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির 
সহযোগিতার ফলেই সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। 


মানুষের জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব সর্বত্রই দেখা যায় । তু প্রর'তর প্রভাব, 
জলবায়ুর প্রভাব, নদীর প্রভাব, দৈকতবরেখার প্রভাব, অব্ণ্যেত ও খনিজ সম্পদের 
প্রভাব মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । ভূ-প্ররৃতির প্রভাবের 
ফলে পর্বতবাসী মানুষ নির্ভর করে গোচারণ, ক্ষু্রশিল্প, ভ্রমণ শিল্প ও অরণ্য সম্পদের 
উপর) অপরপক্ষে, দদী উপত্যকাবাসী মানুষ নির্ভর করে কৃষি ও বাবসা-বাণিজোর 
উপর। আবার মাপভূমিতে খ'নজ সম্পদই প্রধান। ভগ্রতটবেখা বন্দর গঠনের 
' অনুকূল বলিক্কা মানুষ সেখানে ব্যবমা-বাণিজ্য গড়িয়া তোলে। অরণ্যের অবস্থানের 
ফলে কাঠ চেবাই, দেশলাই € কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠে। সুতরাং দেখা যায় ষে 
মান্য সর্বত্রই প্ররূতির সহায়তার উপরে নির্ভর করে। 
9 প্রকৃতির উপরে নির্ভর কথিলেও মানুষ অনেক সময় গ্রারৃতিক অস্থবিধাগুলি 
দুর করিতেও সক্ষম হয়। অনেক মরুভূমি অঞ্চলে এখন জলমেচের সাহায্যে চাষ- 
আবাদ করা হইতেছে । অনেক তৃণভূমিতেও এখন পশুচারণের স্থানে গম চাষ 
করা হইতেছে । যে সকল ঠাণ্ড। দেশে পূর্বে চাষআবাদ করা যাইত ন! বর্তমানে 
দ্রুত ফলনক্ষম ফসল আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন দে সকল স্থানে চাষ-আবাদ এবং 
লোকবসতি সম্ভব হইয়াছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ মানুষের আর এক 
কীতি। মানুষ অনেক স্থানে জলাভূমির জলনিকাশ করিয়া চাষ-আবাধ ও নগর 
নির্মাণ করিগ্লাছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নছে। হল্যাণ্ডে অগভীর সমূদ্রের জল নিকাশ 
করিয়৷ ওলন্দাজেরা উর্বর পোল্ডার ভূমি উদ্ধার করিয়াছে। 


উপরিউক্ত আলোচন! সত্বে একথা শ্বীকার্ধ যে মাস্থুষের অর্থ নৈতিক জীবন প্রক্কৃতির 
উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। 


সম্পদ চর্চা ৩৯ 
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[ পৃথিবীর অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপের উপর অপ্রাকৃতিক পরিবেশের 
প্রভাব বর্ণনা কর। ] 

সামাজিক পরিবেশ (1307-91551051 ০ 0016078] 61251001007 )-- 
মানুষের জীবনের উপর, বিশেষতঃ উত্পার্দন ও ব্টন-ব্যবস্থার উপর ধর্ম, সরকার, 
জাতি, ভাষা, শিক্ষা প্রভৃতির প্রভাব অস্ৃভূত হয় ৮ 

বর্তমান যুগেও পৃথিবীর অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপের উপর ধর্ম কিছুট। প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । রোমান ক্যাথলিক দেশে মাছের চাহিদা কিছু বেশি হয়। 
বৌদ্ধরা! ধর্মসংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানে রেশম বস্ত্র অধিক ব্যবহার করে। তাই চীন ও 
জাপানে রেশম উত্পাদন বেশি (এই সকল দেশে রেশম উত্পাদনের অন্ঠান্ত বন্ধ 
কারণও অবশ্য আছে )। ভারতে মাছ-মাংস উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম, কারণ 
ভারতবাপী হিন্দুগণের অপেকে মাছ-মাংস খান না। এরূপ উদাহরণ হয়ত আরও 
পাওয়া যাইতে পারে। 

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সরকারের সহযোগিতা একাস্ত 
প্রয়োজন। এই মহুযোগিতার ফলে জাপান ও রাশিয়া শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়াছে। 
ভারত যতদিন ব্রিটিশ শাসনে ছিল তভদিন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জঙ্য 
সরকার কোন চেষ্টাই করেন নাই। চীনের সরকার পূর্বে একান্ত হূর্ল ছিল তাই 
এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিলম্বে (অর্থাৎথ বর্তমান সরকার প্রতিচিত হওয়ার 
পরে) হুইয়াছে। 

কোন জাতি কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এমন দৃষ্টাত্ত বিরল 
নহে । তবে এক জাতি বুদ্ধিবৃত্তির দিক হইতে অপর জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা ৰা 
চলে না। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে কোন জাতি হয়ত অধিক কর্মঠ ও দক্ষ 
হইতে পারে। তাই বলিয়] ইহা! বল! যায় না যে নিগ্ৰোরা শ্বেতাঙ্গদের' চেয়ে কোন 
দিক দিয়া অযোগ্য । কোন কোন জাতি কোন কোন দ্দিক দিয়া! বৈশিষ্ট্যলাভ 
করিয়াছে একথা ঠিক। যথা__ইউরোপের নডিকর] নৌদক্ষ, তৃমধ্যসাগরীয়েরা 
কলাবিগ্ঠয় দক্ষ এবং আ্যাল্লাইনরা অত্যন্ত কর্মঠ। 

ভাষা অনেক সময় জাতীয় একের প্রতীক হইয়া অর্থ নৈতিক উন্নতিতে 
পরোক্ষ ভাবে মাহাযা করে। শিক্ষার প্রসার আধিক উন্নতির পক্ষে এবং গণতন্ত্রের 
সাফল্যের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন । 

স্বতরাং দেখা যাইতেছে যে ধর্ম, জাতি প্রভৃতি সামাজিক পরিবেশ অর্থ নৈতিক 
উন্নতির পথে সাহায্য করিয়াছে বা অন্তরায় হইয়াছে একথা! বল! সর্বত্র যুক্তিসঙ্গত 


৪৩ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নছে। তবে সরকারের কার্ধকারিতা, জীবনধারপণের যান প্রভৃতি সামাজিক অবস্থা 
কোন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও যথে্ পরিমাণে প্রভাবিত করে এবিষয়ে 


সন্দেহ নাই। 
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[ মানুষের অর্থ নৈতিক বৃত্তির উপরে নদীর প্রভাব কতদুর? ভারতীয় 
উদ্দাহরণসহ ব্যাখ্য। কর। ] 

নদ্রী__প্রাচীন যুগে নদীতটেই মানব সভ্যতার প্রথম বিকাশ হয়। মিশরীয় 
সভ্যতা নীল নদের তটে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার স্থতিকাগার গঙ্গ। 
ও সিন্ধুনদের তীরে । চীনের সভ্যতা হোয়াংছো এবং উই-হো নদীঘ্য়ের এবং 
ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল 
প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার কারণ নদী হইতে পানীয় জল ও 
সেচের জলের সংস্থান, নদীবাহিত পলিমাটির উর্বরতা এবং সর্বোপরি নদীপথে 
যাতায়াতের ব্যবস্থা । সে যুগে নদী পথই ছিল দূর দেশে যাইবার একমাত্র নিরাপদ 
ও নির্ভরযোগ্য মাধাম। নদীপথেই হইত বিভিন্ন সভ্যতার সমন্যয় এবং এইভাবে 
সমৃদ্ধ সভ্যতার উৎপত্তি। ব্তমান যুগে রেলপথ ও বিমান পথের প্রসার হওয়! 
সত্বেও নদীপথের গুরুত্ব মোটেই কমে নাই, বরং কাচামাল সরবরাহের ব্যাপারে 
উহা! অপরিহার্ধ হইয়া! উঠিয়াছে। নদীর প্রধান প্রধান কার্ধকারিতা হইল-_ 
($) পানীয় জল ও শিলের জল সরবরাহ--পৃথিবীর সকল দেশে নদীই মানুষের 
অধিকাংশ পানীয় জল লরবরাহ করে। কলিকাত্মর পানীয় জল হুগলী নদী 
হইতে পলতার শোধনাগার মারফৎ সরবরাহ করা হয়। এমন. কি আরবের 
মরূ-অঞ্চলে যেখানে প্রবাহমান নদী নাই সেখানেও শুষ্ক ন্দীখাত ঝা “ওয়ার্দি” 
হুইতে বেছুইনরা পানীয় জল সংগ্রহ করে। নান! প্রকার শিল্পেও ( যথা__ইম্পাত, 
কার্পাদ ও পাট শিল্পে) গ্রচুর জল দরকার হয়। (২) অরণ্যাঞ্চন হইতে কাঠ 
ভাঙাইয়1 আনা-_হূর্গম অরণ্য অঞ্চল হইতে নানা দেশে খরআোতা নদীর সাহায্যে 
নানা প্রকার হাক কাঠ (যথা পাইন, ফার প্রভৃতি) ও বাশ ভাসাইয়। শত শত 
মাইল দুরে নগর ও শিল্পাঞ্চলে লইয়া যাওয়া হয়। এই লহজ পরিবহণ ব্যবস্থা 
না থাকিলে কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, স্থইভেন ও রাশিয়ার কাগজ, মণ্ড ও দেশলাই 
শিল্প গড়িয়া তোল! সম্ভব হইত না। কাশ্ীরে ঝিলাম প্রভৃতি নদীতেও প্রচুর কাঠ 
ভাদাইয়া অনেক দূরে লইয়া যাওয়৷ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কাগজের কলের 
জন্ত হাজার হাজার টন বাশ কর্ণফুলি নদীতে ভাসাইয়া লইয়া আলা হয়। 
(৩) নদীপথে ব্যবসা-বাঁণিজ্য--নদীপথ গুলি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথ । 


সম্পদ চর ৪১. 


জার্মানী, ফ্রান্স, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের নদী-পথগুলি সবচেয়ে ভাল। পূর্বপাকিস্তানেও 
নদী-পথই সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ। নদীপথে ভাবী এবং কম দামী কাচামাল কম 
খরচে কারখানায় সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার বন্ধ 
নদীকে খাল হার! পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হুইয়াছে। ভারতের নদী-পথগুলি 
তেমন ভাল নহে। তবে ব্রহ্মপুত্র নদীপথে যথেষ্ট ব্যবসাবাণিজ্য চলে। (৪) 
জলসেচ ব্যবস্থা জলসেচ ব্যবস্থাকে সভ্যতার ধারক ও বাহুক বলা হয়। বড় 
বড় নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে শ্বল্প বুষ্টিপাত্তযুক্ত অঞ্চলে চাষবাস করা হয়। 
নিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা, নীল, ইউফ্রেটিস, কলোরাডে প্রভৃতি নদী হইতে প্রচুর জলসেচ 
দেওয়া হয়। আধুনিককালে বাধ ও জলাধারের সাহায্যে বর্ষার বাড়তি জল 
আটকাইয়? তাহ! হইতে বিস্তৃত অঞ্চলে বারুমাম জল সববরাহ করা হয়। (6) 
জলবৈদ্যুতিক শক্তি-_পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তির উৎস আছে জল হইতে 
উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সন্তা এবং স্থায়ী ব্যবস্থা । ইহা 
বেলগাড়ি, কারখান' প্রভৃতি চালাইবার জন্য ব্যবহার কর! হয়। পার্বত্য ও বৃষ্টিবনল 
দেশে যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে এই বিদ্যুতৎশাক্ত উৎপন্ন করা! সহজ ও সুবিধাজনক । 
এবিষয়ে যুক্তবাষ্ট, কানাডা, জাপান, ইটালী, নরওয়ে, সৃইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও 
জার্মানী অগ্রগণা। ভারতে এখন প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের নদীগুলির সাহাষ্যে 
বড বড় জলবিত্যৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । প্রায় সকল দেশেই নদী আছে, 
পাহাড়ও বিরল নহে; সুতরাং এই শক্তি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন করা' 
যাইতে পারে। | 


নী সময় সময় বন্যা! ও চ্চাজনের দ্বার। মানব সভ্যতাকে বিপন্নও করিয়া 
থাকে । চীনের হোয়াংহো এবং ইয়াংসি, ভারতের কুশী, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী ও 
শতদ্র মান্ছষের জীবনকে মাঝে মাঝে বিপন্ন করিয়া] থাকে । কিন্তু বন্যা ও ভাঙ্গনের 


টা করা মানুষের অসাধ্য নছে। , 
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1 «মানুষ নদী-উপত্যকায় সবচেয়ে বেশি অক্রিয় হইয়াছে।” নদী- 
উপত্যকায় কৃষির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত মন্তব্য ব্যাখা কর । 

নদীর তটে প্রাটীন মানব ল্ভ্যতার বিকাশ হুইয়াছিল। কারণ নদীর বিপুল 
জল সরবরাহ মানুষকে আকুষ্ট করিয়াছিল। বিশেষতঃ মিশরের মরুপ্রান্তে নীলনদ, 
আরবের মরুভূমির মধ্যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদী এবং অল্পবৃষ্িযুক্ত পাঞ্জাবের সিঙ্ধু 
নদের তটে মান্য বিশেষভাবে আকুষ্ট হুইয়াছিল। এখানে মানুষ চাষ-আবাদ শিক্ষা 


৪২ অর্থনৈতিক ও বাঁপিঞ্যিক ভূগোল 


করে এবং নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার করিতে শিখে। নদীমাতৃক 
লভ্যতাগুলি নদীপথের সাহাযো পরম্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সৃযোগ 
পাউত। এইভাবে পরস্পরের মধো আদান-প্রদ্ধানের মাধ্যমেই উন্নততর সভ্যতার 
উৎপত্তি হয়। 

বর্তমান পৃথিবীতে উবর নদী-উপত্যকাগুলিতেই লোকের বাস সর্বাপেক্ষা বেশি। 
সিন্ধু-গাঙ্গে় উপত্যকা, ইয়াংসি-কিয়াং উপত্যকা, রাইন উপত্যকা প্রভৃতি এইব্প 
জনবহুল সমৃদ্ধিশালী উপত্যকা । ভূগোলের ভাষাতে উপত্যক1 বলিতে নদীর 
উভয় পার্খস্থ অপেক্ষারুত অপরিসর সমত্ুল ভূমিকেই বুঝায়। নদী প্রবাহের তিনটি 
অংশ? যথা_নদীর ব-দ্বীপ, সমভূমি ও পার্বভ্য প্রবাহ অঞ্চল। এই শেষোক্ত অবস্থায় 
নদী খরমোতা এবং উহার উপতাকা খত্যন্ত সংকীর্ণ হয়। এই সংকীর্ণ নদী 
উপত্যকায় উর্বর জমি কমই থাকে এবং রুধিকার্ধও তেমন উন্নতি লাভ করে না। 
নদ্দী যখন পার্বত্য অঞ্চল পার হইয় এবং বহু উপনদীর জলে পুষ্ট হইয়া সমতল ভূমিতে 
অবতরণ করে--কিংবা ইহাও বলা যায় যে নদী যখন তাহার ছুইপার্থখে পলিমাটি 
বিছাইয়! উর্বর সমভূষি সুষ্টি করে -তখন হইতে ব-ছীপ অঞ্চল পর্যস্ত নদী উপত্যাকা 
কষিকার্ধের পক্ষে অত্যন্ত উর স্থান। 

নদী উপত্যকায় উর্বর মাটি এবং সেচের জলের প্রাচর্ধের ফলে রুধষিকাধের যথেষ্ট 
উন্নতি দেখা যায়। নদীতটে বড় বড় বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়! উঠে এবং নদীপথে 
বহু জলযান যাতায়াত করে। নদীতটের অধিবাসী মানুষের জীবনে দুইটি সমস্ত 
"দেখা যায়--(১) নদ্দীর জলের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহা জলসেচের কাজে 
ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার সমস্তা এবং (২) নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ 
করার সমশ্তা। নদী বন্যার হট করে এবং উর্বর জমি ভাঙ্গিয়া লইয়া! অপর তট গঠন 
হরে। ইহাই নদীর ম্বাভাবিক কার্ধ। 

সমভূমি অঞ্চলে নদী ঘন ঘন পার্খ পরিবর্তন করে এবং মাঝে মাঝে গতিপথও 
পরিবর্তন করে। নদীতটের কৃষিবাবস্থারও সঙ্গে নঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। নদীর 
বন্ঠার হাত হইতে শস্তকে রক্ষা করার জন্য মানুষ আদি যুগ হইতে নদীর ছুই তার 
বরাবর বাঁধ দ্বিয়াছে--বিশেষতঃ যে সকল দেশে জননংখ্যার চাপ বেশি পেই সকল 
স্থানেই এই প্রকার কাধ দেখ! যায়। বাধ দ্বারা নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উর্বর পপিমাটি না পড়ার ফলে জমি উচ্চ হইতে পারে না। 
নদীর বুকে পলিমাটি জমিয়া নদীর তল ভরাট হুইয়া যায় এবং মাঝে মাঝে ভয়াবহ 
বন্তার স্ষ্টি হয়। স্থৃতরাং কত্রিম উপায়ে নদীকে নিয়গ্রণ করার অনেক অন্থবিধাও 
আছে। এই সকল অন্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আধুনিক প্রথামত নদী উপত্যকার 
উন্নয়ন কার্ধ করা হয়। ইহাকে বনু উদ্দেষ্টমূলক পরিকল্পনা! বলা হয়। এইরূপ 


লম্পদ চর্চা ৪৩ 


পরিকল্পনার সাহাষ্যে নদীর বন্| নিয়ন্ত্রণ কর| যার এবং বারমাস জলসেচের বাবস্থা কব! 
ঘায়। অন্যান্য অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়। কিন্ত এই পাণকল্পনাগুলিও সম্পূর্ণ নিখুত 
নহে । নদীর উপত্যকায় বাধ দেওয়ার ফলে যে কৃতিম প্লাশয়ের স্যরি হয় তাহা 
ক্রয়শঃ পলিমাটি জমিয়া ভরাট হইয়। যায় এবং নানাপ্রকার অন্থবিধার হি হয়। 
তবু কৃষি-ব্যনস্থার উন্নতি এবং শিল্পের প্রমারের জ্বী এই শ্রকার নদী পরিকল্পনার 
একান্ত প্রয়োজন । 
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[ উপকুলরেখার প্রকৃতি এবং আকার কোন ফেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
কার্ধকলাপের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করে দেখাও। ছুটি উদ্দাহরণসহ 
বিশ্লেষণ কর ।] 

সমুদ্র তটভাগ ( 0০99617 )--সঘুপ্রতটবাসী মাষের জীবনের উপর তটভাগ 
যথেষ্ট প্রন্ভাব বিস্ত/র করিয়া থাকে । তটভাগ নান! প্রকারের হয়। কোন কোন 
স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গনালার আক্রমণে তটভাগের শৈলমালা ক্ষত প্রাঞ্ত হইতেছে। 
আবার কোন কোন স্থানে প্দীবাহিত শলিমাটিতে » বৃষ্টির জলের সাহাযো ধৌত 
বালি, পাথর ও মাটিতে ভটভাগেবু সন্নিহিত সাগর ভরাট হষ্টয়া নৃতন জমির সৃষ্টি 
হইতেছে । প্রথমোক্ত কাধকলাপ চলিতে থাকিঞ্ে ঘটভাগ ভাঙ্গিয়া উপসাগর ও 
খাড়ি টি হয়__ইহাকে ভগ্নতট বলে। অনেক স্থানে ভূমিকম্পের ফলে পর্বতময় 
তটভাগ বগিয়া যাওয়ায় (5188516100৩ ) ভগ্নতট-ভাগের কটি হয়। এই প্রকার 
অঞ্চলে অধিকাংশ স্থানেই গভীর জল দেখা যায়। ফগে পফোজনীর আড়ালযৃক্ত 
পোতাশ্রয়ের অভাব হয় নাঁ। প্রধানত: এই কারণেই ব্রিটেন এবং জাপনে 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের এত উন্নতি হইয়াছে । হনন্থ, কিউহ্থ, ও শিকোকু দ্বীপত্রয়ের 
মধ্যবর্তী ভগ্মতটযুক্ত আভ্যন্তরীণ: স্মৃদ্রে সুন্দর জলপথের জন্যই জাপানের শিল্পগুলি 
এত উন্নত হইয়াছে । বিদেশজাহর কীচামাল অল্পমূল্যে জাপানের শিল্পকেন্্র গুলিতে 
সরবরাহ করা সম্ভব। ব্রিটেনের শিল্পগুলি প্রশস্ত নদীদুখ ও ভগ্রতটভাগের পূর্ণ 
স্থযোগ গ্রহণ করিয়াছে । ব্রিটেনের বেশির ভাগ কয়লাখনি সমুদ্রতটে অবস্থিত । 
তাই ব্রিটেনের কারখানাগুলি অল্পযূল্যে কয়লা ও অন্যান্ত কাচামাল পায়। যে 
সকল দেশে তটভাগ ভগ্ন সেই সকল দেশের অধিবাশীরা ভাল্প নাবিক হয়। উহারা 
নৌ-ব্যবসায় খ্যাতিলাভ করে ; উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হয় এবং মত্স্য ব্যবসায় খুব 
উন্নতি লাভ করে। নরওয়ের তটভাগ ভগ্র কিন্ত ভারতের তটভাগ ভগ্ননছে। এই 
ছুই, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা! করিলেই মানষের জীবনের, উপর 
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তটরেখার প্রভাব কতকটা বুঝা যাইবে । নরওয়ের লোকসংখ্যা মোটামুটি বৃহত্তর 
কলিকাতার লোকসংখ্যার সমান, কিন্তু এ দেশের বাণিজ্য নৌবহরের পরিমাণ 
প্রায় ৯ লক্ষ টন। সেতুলনায় ভারতের বাণিজ্য নৌ-বহর মাত্র ২২ লক্ষ টন ১৯৬৯। 
নরওয়ের বাষিক মত্ম্য উত্পাদন প্রায় ১৮ লক্ষ টন; আর ভারতের মাজ্র ১৪ লক্ষ টন। 
ভারত যদি দীর্ঘকাল পরাধীন না থাকিত তবে হয়ত তাহার নৌ-বহর আরও কিছু 
বড় হইত; কিন্তু নরওয়ের লোকসংখ্যার অন্থপাতে সেখানে যে পরিমাণ জাহাজ 
আছে, ভারতে সে অনুপাতে জাহাজ থাকা সম্ভব নছে। নরওয়ের সমুদ্রতটে 
শুধু অনুর্বর পাহাড়) তাই সেখানকার লোকেরা গনেকটা বাধ্য হইয়াই সমুদ্র- 
জীবনকে গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু ভারতের তটরেখার সকল স্থানেই উচ্চ সমভূমি । 
তাই খুব কম লোকই তরঙ্গবিক্ষুধ সমুদ্রে নৌক1 ভাসাইয়া' জীবিক1 অর্জনের চেষ্টা 
করিয়া থাকে । ব্রিটেন এবং জাপান জাহাজ ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্ত 
পশ্চিম আফ্রিকায় থান] দেশের তটভাগ সবল হওয়ায় সেখানে মৎস্য শিকার বা 
ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উন্নতি লাভ করে নাই। অবশ্য মানুষ কৃত্রিম উপায়ে তটভাগের 
অন্বিধাগুলি ক্রমশঃ দূর করিতেছে । অভগ্ন তট সত্বেও পেরু দেশে এখন প্রচুর 
মস্ত ধরা হয়। 


যে সকল অঞ্চলে নদী ব-দ্বীপ গঠন করিতেছে সে সকল স্থানে তটভাগ অগভীব, 
কর্দমাক্ত এবং নৌ-চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক হয়। গঙ্গা, মিসিসিপি প্রভৃতি নদীর 
ব-ন্বীপ অঞ্চলে বন্দর গঠন ঝর] ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ভগ্ন হইয়া ব-হীপময় তটভাগ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক নয়। সরল তটভাগ্ে বন্দর গঠনের উপযুক্ত স্থান 
থাকে না। ভারতের সুদীর্ঘ পূর্বতটে কেবলমান্ত বিধাখাপতনমে শ্বাভাবিক বন্দর 
গঠনের সুবিধা আছে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের তটভাগ অভগ্র 
হওয়ায় এ সকল স্থানে বন্দর গঠন করা সহজ ০ছে। স্থতরাং, এ সকল অঞ্চলের 
ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণত: কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের সাহায্যে পরিচালন করিতে হয়। 
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[ কোন্‌ দেশের অবস্থান, আকার ও আয়তন কি উহার অর্থ নৈতিক 
কার্যকলাপের উপরে প্রভাব বিস্তার করে ? উদ্দাহরণ দ্বাও। ] 

প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাভাবে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
কোন দেশের আধিক সমৃদ্ধি এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বার কিছু পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবেশের প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে দেশের অবস্থান, আকার, 
আয়তন, তটভাগ, ভূ-গ্রকৃতি প্রভৃতি অন্ততম। 


সম্পদ চর্চা ৪৫ 


ইংল্যাণ্ড ও নিউগিনির অবস্থান লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 
ইংল্যাণ্ডের আধিক ্রীবৃদ্ধির অনেকটাই তাহার অবস্থানের অন্ধ। নিকটেই 
ইউরোপের মত সম্পদ-সমুদ্ধ মহারদ্দেশ। আটলান্টিক পারে উপনিবেশ গড়িবাৰ 
বম্য স্থান আমেরিকা, স্ুয়েজ পথে এশিক্কা ও আফ্রিকার বাজারের প্রবেশের সুবিধা 
ইংল্যাণ্ডের উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু প্রশান্ত মহাপাগর বক্ষে নিউগিনি 
দ্বীপ পৃথিবীর অস্থাস্থ্াকর ও অনুন্নত অংশে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে লোকবসতি 
কম। 


দেশের আকার নানাপ্রকার হইতে পারে, যথা-_(১) নরওয়ের মত সমুদ্র-তট 
সংলগ্ন (1166012] ) দীর্ঘ ও শীর্ণ আকার যা] সমুত্ব-সানধ্য ঘটাইয়া জাতির জীবনে 
ছুঃসাঁহপিক অভিযানের ইতিহাস হ্ষ্টির সুযোগ দেয়। জাতিকে নৌ-দক্ষ, মতস্য-শিকার 
ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। (২) গ্রীমের মত পার্বত্য অতিভগ্র তটরেখ! 
সমন্বিত উপদ্বীপ) যেখানে ভূ-প্রককতির বৈচিত্রের আধিক্য জাতীয় জীবনে এক্য 
আনিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়াছে। অধিবামিরা নৌ-দক্ষ কিন্তু স্থলভাগে যাতায়াত 
ব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠে নাই বলিয়া শিল্প ও কৃষি উভয় ব্যবস্থাই পশ্চাৎপদ। (৩) 
সাইবেরিয়া ও ব্রেজিলের মত বৃহৎ দেশগুলির মহাদেশীয় অভ্যন্তর ভাগের জলবায়ু চরম 
ভাবাপন্ন ও পরিবহণ বাবস্থা অনুন্নত হওয়ায় আধিক উন্নতির বিলম্ব ঘটিয়াছে। 


দেশের আয়তন বৃ*ৎ হইলে সাধারণতঃ প্রায় সকল প্রকার সম্পদদই সেখানে পাওয়া 
যায়। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তবাষ্ট্রী ও কানাডার কথা বলা যায়। ভারত ও চীনের 
ক্ষেত্রেও দেখা যায় ষে কি কৃষিজ কি বনজ, কি খনিজ মকল সম্পদেই দেশ দুইটি সমুদ্ধ; 
তাহা ছাড়া দেশের আয্পতন বড় ও লোকসংখ্যা বেশি হইলে বহির্শক্রর ভন্বও কম থাকে । 
লাক্পেমবার্গ ও বেলজিয়ামের মত ক্ষুত্র রাষ্ট্র সর্বদাই শত্রর ভয়ে ত্রস্ত থাকে । ফলে 
বৃহৎ শক্তির দ্বারা তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত ছইয়া থাকে । দেশের 
আয়তন বৃহৎ হইলে পরিবহণ সমস্যা! ছুরূহ হুইয়! উঠে; অবশ্ঠট যদি বৃহৎ নাব্য নদী ও 
ভগ্ন তটরেখা থাকে তবেই এ সমন্তার সমাধান হইতে পারে। 

দেশের আকার ও আয়তন অবশ্ঠ দেশের ভাগ্যকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়। 
থাকে; তবে অপরাপর ঘটনার প্রভাবও কম নয়। উপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া 
হইল, ক্ষেত্রবিশেষে উচ্বাদের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। জলবায়ু, উত্তিজঞ, 
জীবজন্ত, খনিজ সম্পদের অবস্থ'ন প্রভৃতি দেশের আকার ও আয়তনের আওতায় পড়ে 
ন1। অথচ সমাজ জীবন গঠনে উহাদের প্রভাব মোটেই কম নহে। 
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৪৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


[ পৃথিবীর সমুদ্রক্বোতগুলি কিভাবে ছুনিয়ার নান! স্থানে মানুষের 
অর্থ নৈতিক জীবনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে উদ্ণাহরণসহকারে তাহ! 
বিবৃত কর। ] 

মীনবভীবনের উপর সমুদ্রআোত ও বায়ু সবাহের প্রভাব__ 

মহাসমুদ্রের এক স্বান হইতে অন্য স্থানে কতকগুপি জলপ্রবাহ ঘোরাফেরা 
করিতেছে। ইহাদের মঞ্লো কতকগুলি বিশালকায় ও মন্থরগতি এবং কতকগুল্গি 
বাসুপ্রবাহ দ্বারা তা'ড়ত বলিয়া বেশ ভ্রতগতি সম্পন্ন । সমুদ্রঃমাতের উৎপত্তি ও 
গতিগ্রকৃতির অনেক কারপ আছে। বিষুবরেখার নিকট উত্তাপের ফলে জলের 
লবপাক্তা এবং ঘনত্বের পাথক্য, অগ্নণবাযু, প্রত্যয়ণবাযু ও মেকবাধুর প্রভাব, দেশের 
অবস্থান প্রভৃতির উপর সমুদ্রম্সোতের গতি নির্ভর করে। সমুদ্রশ্োত ছুই প্রকার 
হয়। কোন কোনটি উষ্ণ আত, আবার কোন কোনটি শীতল আোত। যে সকল 
সমুত্রনোত বিযুবরেখার উরে বা দক্ষিণে ( গ্রশাস্ত ও আটলাটিক মহাপাগরের উত্তরে 
বা দক্ষিণে বিষুবীয় স্রোত আছে, কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তর-বিষুবীয় শ্রোত 
আফ্রিক ও ভারতের অবস্থানের জন্য এবং পরিবর্তনশীল মৌন্থুমী বায়ুর প্রভাবে কিছু 
ভিন্ন গ্রকৃতির ) সৃষ্ট হয় সেওলি উষ্ণ শ্োত, কিন্ত এগুজির কতকাংশ যখন উপবৃত্তা- 
কারে থুবিয়া! আবার বিদুব রেখাব দিকে ফিবিতে থাকে, তখন উহাবা অপেক্ষাকৃত 
শীতল শোতে পরিণত হয়। মেরু অঞ্চল হইতে যে সকল শ্রোত আসে সেগুলি শীতল 

শ্বোত। 

মানুষের অর্থনৈত্বিক জীবনের উপর সমুদ্রমোতের প্রভাব প্রধানতঃ তিনভাগে 
দেখা যায়, যথা-(১) সমুদ্রজোভ তাহার উষ্ণতা বা শৈতোব দ্বারা নিকটস্থ দেশ- 
গুলির জলবাযুকে প্রভাবিত করে। আটলাটিক মহাসাগরের গাঁলফ গ্রীম এবং নর্থ 
আটলান্টিক ডরিফট ও প্রশান্ত মহাসাগরের কুরোশিও শ্োতের প্রভাবে যথাক্রমে পশ্চিম 
ইউরোপ ও জাপানের জলবায়ু অধিক শীতল হয় নাই। এই সকল স্থানের তটভাগ ও 
নধী। মুখে বরফ জমে না। বনারগুলি সর্ধদাই বরফমুক্ত থাকে । অতিরক্ত শীত না থাকায় 
এ সকল অঞ্চলে প্রায় বারমাসই কৃষিকার্ধ সম্ভব হয়। (২) সমুদ্রম্সোত মৎস্য ব্যবসার 
লহায়ক | যেখানে উষ্ণ ও শীতল শ্োত একত্র হয় সেখানে হিমশৈল-গলিত কর্দম 
জমুদ্রে জমা! হয়। ফলে «ই সকলস্থানেমগ্র চড়ার হৃষ্টি হয়। অগভীর জলে মৎস 
ডিম ছাড়ে এবং মৎ্স্তথাদ্ভ প্র্যাঙ্কটন জন্মে। নিউফাউল্যাণ্ড ও হোক্কাইডোর নিকট 
এরূপ বছ মগ্ন চড়! আছে। তাহ! ছাড়া, মৎস্য সমুদ্রের আোতে গা ভাসাইয়। শীতের 
দেশে চলাফের] করে বলিয়া মাঝ সমৃদ্রেও মাছ ধরা সহজ হুইস্াছে। (৩) গ্রাচীন- 
কালে বাণিজ্য জাহাজগুলি সমুদ্র ভ্রোতের এবং বাযুগ্রথাহের সাহায্য লইয়া! যাতায়াত 


সম্পদ চর্চা ৪৭. 


করিত। বর্তমানে একপ স্থবিধা লওয়ার বড় একটা দরকার হয় না। তবে এখনও 
পালতোল] জাহাজ আছে; সেগুপি সমুদ্রশ্োতের স্থযোগ লয় । 
আরও নানাভাবে সমুদ্রত্্োত ও সামুদ্রিক বাধু মানুষের অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপে 
সাহায্য করে বা বাধার স্যতি করে। বাধার মধ্যে সমুদ্রপথে (বিশেষতঃ উত্তর 
আটলান্টিক অঞ্চলে ) হিমশৈলের ভয় এবং শীতল ম্রোতের প্রভাবে কালাহারি ও 
বা মরুঅঞ্চলে বৃষ্টির অভাবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
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[ জলবায়ুর আনুসঙ্গিকগুলির বর্ণনা ও কারণ নির্ণয় কর। মানুষের 
জীবনের উপরে জলবারু বত প্রভাব বিস্তার করে অন্য কোন পরিবেশের 
উপাদানই ভাহা। করে না.। | 
জলব[ঝু ও মানব জীবনের উপর ইহার প্রস্ভাব-_ 

জলবামু বলিতে দৈনিক বা বাৎসবিক গড় উত্তাপ, বাযুচাপের তারতম্য ও বাযু- 
প্রবাহ, মেঘ ও বুট্টি গ্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাকে বুঝায়। মানুষের প্রায় সকল 
অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপের উপর জলবামুর প্রভাব পরিমীম। বিখ্যাত ভৌগোলিক 
এল্‌স্ওয়ার্থ হান্টিংটন ( €1155/010 91,0708007. ) মানব সভ্যতার উপর জলবায়ুর 
'অনিবাধ প্রভাব সম্বন্ধে মুল্যবান গবেষণা করিয়াছেন (01511159010 80 01100966 
--910 [0171৮619105 71655, 00. 9. &.) 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন্প্রকার গ্গলবায়ু দেখা যায়। স্ুর্ষের উত্তাপ পৃথিবীর 
সকল স্বান সমানভাবে পায় না। বিভিন্ন খতুতে কূর্ধ হইতে পৃথিবীর দূরত্বের কিছু 
তারতম্য ঘটে--অবশ্য এজন্ত তাপের পাকা তেমন লক্ষ্য কর! যায় না। কিন্ত 
পৃথিবীর মেরু সর্ষের দিকে বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন পরিমাণে ছেলিতে থাকে । ফলে 
কোন সময় পৃথিবীর কেন অংশ অধিক বা অল্প উত্তাপ লাভ করে। তাহ] ছাড়া, 
সুর্ধরশ্মি কোথায় কতট। বাযুস্তর ভেদ করি! আসে তাহার উপর উত্তাপ নির্ভর করে। 
উত্তাপের তারতম্যের ফলেই প্রধানতঃ বাস্ুচাপের তারতম্য ঘটে এবং বাধুপ্রবাহের 
স্ুত্রপাত হয় । এই বাযুপ্রবাহ আবার অনেক স্থলে বৃষ্টির জন্য দায়ী । হৃতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে উত্তাপ, বাযুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল । 
পৃথিবীর কোন অংশ উষ্ণ হইলে সেখানকার বায়ু হাক্কা হুইয়া উপরে উঠচিয়। 
যায় এবং চারিদিকের হাওয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে। সাধারণতঃ 





* কোন কোন ছাত্রের মনে হয়ত এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে এই ধরণের ভূগোল ঘটিত প্রশ্ন পরীক্ষায় 
হয়ত আদিবে ন। না আহ্থক' তবু এই প্রশ্োত্তরটি বিশেষভাবে হদয়ঙ্গম কর! দরকার। ইহার মধ্যে 
অর্থনৈতিক ভূগোলের “মৌলিক জ্ঞান” এর সন্ধান পাওয়। যাইবে। এই জ্ঞান না থাকিলে কৃষি, 
অরণ্য ও" অন্তান্ত অধ্যায়ের বিষয়বস্তর সম্যক উপলব্ধি কোনক্রমেই সম্ভব নহে ॥ কেবল মুখস্থ করিয়া 
লেখা! বাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে মারাত্মক ভুলের সভাবন। খুব বেশি। 


৪৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এইভাবে নিয়চাপ কেন্দ্র ( [০ 07:69545 ০671006 ) ন্ট হয় এবং বায়্চলাচল 
আরম্ত হয়। 


জলবায়ু 
রা টা 
| | | | | 
উত্তাপ বায়চাপ বামুরগতি বাতাসের মেঘ ও রৌদ্র বৃষ্টি ও 
ও বাযুবেগ জলকণ। তুষারপাত 
পৃথিবীর বায়ুচাপ ও বায়চাপ মগ্ডল__ 


পৃথিবীতে তিনপ্রকার বাধুপ্রবাহ দেখা যায়? যথা--(১) নিয়ত বাযুপ্রবাছ 
(01810766815 105 ), (২) সামস্তিক বাযুপ্রবাহ (:52850728] 11905 ) এবং 
(৩) আকন্মিক বায়ুগ্রবাহ (ড2112016 1005 )। অয্পণ বায়ু, প্রত্যয়ণ বায়ু 
ও মেরু বামু বৎসরের বারোমাম বছে বণিক গুলিকে নিয়তবায়ু বলা হয়। 
মৌন্বরী বা সামক্িক বাযুপ্রবাহ। উহ] বিশেষ বিশেষ ঝতুতে প্রবাহিত হুয়। 
আকম্মিক বায়ু বলিতে ব্রিঙ্গার্ড, মিষ্টাল, চিন্ক প্রভৃতি অত্যন্ত শ্ষল্পকালস্থাঘ্সী বায়ু 
প্রবাহকে বুঝায় ; এগুলির প্রভাবে সামগ্িকভাবে অকণ্মাৎ উত্তাপের যথেষ্ট পার্থক্য 
ঘটে। নিম্নে পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহু সম্পর্কে আলোচনা করা হইল: 

(১) নিরক্ষরেখার নিকট সর্ষের উত্তাপ সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়। 





সম্পদ চর্চা ৪৯ 


এই স্থানে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ কেন্দ্র বা প্ডোলড্রাম” স্থটি হয়। এখানে বায়ু 
চলাচল কষ। 

(২) উত্তর ও দক্ষিণ গোলাধের উপক্রান্তীয় অঞ্চল ছইতে বামু নিরক্ষীয় নিয়চাপ 
বলয়ের দিকে বহিতে থাকে ( জল যেমন উচ্চভূমি হইতে নিয়ভূমির দিকে বছে, বানুও 
তেমনই উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে নিম্নচাপ কেন্দ্রের দকে*বছে--চাপের অধিক বা অল্প 
তারতমোবর ফলে বায়ুর বেগ অধিক বা অল্প হইয়া থাকে )। এই বাযুকে অয়ণবান্ধ 
(0৪৫০ আ150 ) বলে। 

(৩) ডউপক্রাস্তীয় উচ্চচাঁপ বলয় হইতে মেক অভিমুখে ( কিন্তু মেরু পযন্ত নহে) 
ষে বায়ু ধাবিত হয় তাহাকে “পশ্চিম! বায়ু” ( অ৩562715 100) বা গ্রত্যয়ণ বায়ু 
বলে। পৃথিবাঁও ঘূর্ণনির ফলে মেরুবুত্তের নিকট নিম্নচাপ কেন্দ্রের সথষ্টি হয় ( যখা-_ 
আইপল্যাও ও আনিউশন নিম্নচাপ কেন্দ্র )। পশ্চিমাবায়ু ও মেরুবাযু এই নিক্নচাপের 
দিকেই বছিতে থাকে । 

(৪) মেরু অঞ্চলে বিশ্যেতঃ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে উচ্চচাপ কেন্দ্রের সুষ্টি হয়। এ 
স্থান হইতে উষ্ণ মণ্ডল অভিমুখে ধে বায়ু বে তাহাকে মেকবাফু বলে। 

স্থৃতরাং দেখা ধাইতেছে যে পৃথিবীর উপর নিক্মলিখিত চাপবলগ্ব ও বাযুবলয়গুলি 
রহিয়াছে। 

চাপবলয়- (১) নিবঙ্ষীয় নিয়চাপ বলয় বা ডোলড্রাম, (২) উপক্রান্তীয় উচ্চচাপ 
ব্লয় বা অশ্বাক্ষ (130152 18610006 ), (৩) মেকুবুত্ত সন্গিহিত নিয়চাপ বলয় ও (৪) 
মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় । 

বায়ুবলয়--(১) অয়ণ বান্ধ( 0906 100 )1 (২) প্রত্যয়ণ বাছু (৪0৮- 
0:86 0] ড2506115 100 )1 (৩) মেক বাছু ( 00181 ৮110 )। 

উপারিউক্ত চাপবলয় ও বায়ুবলগ্গুলি মহা সমুদ্রের উপর মোটামুটি ঠিক থাকিলেও 
স্থলভাগের নিকট এগুলি নানা ভাবে বাধাপ্রাঞ্চ হয়। এশিয়া মহাদেশের মধ্যভাগে 
গ্রীক্মকালে উত্তাপের প্রভাবে নিম্বচাপ কেন্দ্রের কৃষ্টি হয়, স্থতরাং সামস্িক ভাৰে 
মৌন্মী বায়ু বহে। মৌন্মীবায়ু বা প্রকার কোন বায়ু যাহা বিশেষ বিশেষ 
খতুতে প্রবাহিত হয় তাহাকে সামস্তিক বায ( 95250081 711১0 ) বলে । 

ভূমধ্যদাগবীয় অঞ্চলে আকম্মিক বাঁযু অধিক দেখ? যায়। এগুলির প্রভাবে হঠাৎ 
তুষাব্রপাত হয় বা গরম বায়ুপ্রবাহ বছিতে থাকে । আমাদের দেশের সাইক্লোনগুলিও 
এই জাতীয় বাস্ধুপ্রবাছ। 

বায়ুবলয়ের স্থানাস্তর-_পৃিবীর আবর্তনের ফলে উহ্ছার মেরুদণ্ড (2515 ) যখন 
হুর্ষের দিকে বিভিন্ন ভাবে হেলিয়! থাকে, তখন আমর! দেখি যে নূর্য আমাঘের মাথার 
উদর, হইতে ক্রমশঃ উত্তরে ব। দক্ষিণে সরিয়1 যাইয়1 উদয় হইতেছে ও অন্ত যাইতেছে । 


৫০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সুর্যের উত্তরায়ণের সময় অয়ণ বায়ু, প্রত্যক্ণ বাহু প্রভৃতি কিছু পরিমার্পে উত্তরে সবিষ়া 
আসিয়া বহিতে থাকে । আবার দক্ষিণায়ণের সময় দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায়) এ 
সকল বাযুপ্রবাহ বিভিন্ন দেশের উত্তাপ ও বারিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। উহাদের 
স্থানান্তরের ফলে কোথাও কোন খতুতে বৃষ্টি হয়, আবার কোথাও হয় না। 

বৃষ্টিপাতের কারণ ও মনিব সভ্যতার উপর উহার প্রভাব-_ 

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে বৃষ্টিপাতের মুল কারণ বাযুমধ্যস্থ জলকণা ঘনীভূত 
হওয়া__অর্থাৎ বাষু যখন তাহার মধ্যে জলকণ! ধারণ কছিতে অক্ষম হয় ( হঠাৎ 
বায়ুর উত্তাপ হাস হলে এরূপ হয়) তখন অতিরিক্ত জলকণা ঘনীভূত হইয়। বৃষ্টিব 
আকারে পতিত হয়। বাধুযখন কোন কারণে ভূ পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া 
যায় তখন তাহার উত্তাপ কমিয়া যায়। এ বাধুষদ্দি জলকণ] সংপৃক্ত (580018660) 
হয় তবে বুটটি ছয়। এরপ প্রক্রিয়। প্রধানতঃ তিনভাবে হয়; যথা-(১) পরিচলন 
বু্টি (02256061010 1810 ), (২) শৈলোৎক্ষেপ বুটি (16511611517) ) ও (৩) ঘৃর্ণ- 
বাতবৃ্টি ( ০5০101010 1810) )। 

(১) পরিচলন বৃষ্টি (০01)৮20০0101091 1211) )-তু-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে উপরস্থ 
বাযুস্তর হান্ধা হ্যা উপরে উঠিতে থাকে । এ অঞ্চলে যদি জলাশয়, সমুদ্র প্রভৃতি 
থাকে তবে প্রচুর বাম্পীভবন ( €৮৪70:86102 ) হইয়া বাষুমধ্যস্থ জলকণার ভাগ 
বৃদ্ধি পায়। এ বায়ু যখন উধ্বাকাশে উঠিয়া শীতল হয়, তখন তাহার বাড়তি 
জলকণ। বৃ্টির আকারে মেঘ হইতে ঝারিক্কা পড়ে। এই বৃষ্টি অল্পস্থান জুড়িয়া হয় 
এবং বিকালের দিকেই হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলেই প্রধানতঃ এই প্রকার বৃষ্টি হয়। 

(২) শৈলোতক্ষেপ বৃষ্টি (51156 1810 )-*লক পাপূর্ণ সমূদ্র বায়ু যদি উচ্চ 
পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে পর্ধতের গা বাহিয়! উপরে উঠিতে থাকে । ফলে উহার 
উত্তাপ হ্রাস পায় এবং বাযুমধ্যস্থ জলকণা ঘনীভূত হুইয়া বৃষ্টির আকারে পতিত হয়। 
এই বৃষ্টি গ্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চলেই হয়। 

(৩) ঘূর্ণবাত বৃষ্টি ( ০5০101710 19211) )--ঘূরণবাত অত্যন্ত শক্তিশালী নিম্নচাপ 
কেন্ত্র। ঘূর্ণবাতের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়। প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে 
বর্ধাকালে মাঝে মাঝে একটানা কয়েকদিন ধরিয়া বাদল! বুটি ও ঝড় হয়। উহা 
মোস্থমী বায়্ধারা বাহিত বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণবাত। পশ্চিম ইউরোপে আটলাট্টিক 
মহাসাগর হইতে আগত ঘূর্ণবাতের ফলে বৃষ্টি হয়। উষ্মণ্ডলের ঘূর্ণবাত ক্ষুদ্রাকার 
এবং অত্যস্ত ভয়ংকর হয়। নাতিশীতোষু মণ্ডলে উহ। ব্যাপক ও মৃহ হয়। ক্ষুদ্র ও 
প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতকে নানা দেশে টর্দণেডো, হারিকেন, টাইফুন, সাইক্লোন গ্রত্ৃতি বলে। 
বৃহদাকার মৃহ্‌ভাবাগ ঘূর্ণবাতকে ভিপ্রেষন (26015381010 ) বলা হয়। 

বৃ্ি ও মায়া _-মানহুষের জীবন বৃট্টির ছাম্মা কতদূর নিয়ন্ত্রিত হয় তাছা', 





সম্পদ চা ৫১ 


পৃথিবীর বৃষ্টিপাত মানচিত্র ও লোকবনতি মানচিত্র পাশাপাশি রাখিয়া! তুলনা করিলেই 
বুঝা যায়। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৫* সেঃ মিটারের কম বা ২০* সেঃ িঃর বেশি 
নে সকল অঞ্চলে লোকবমতি খুব কম। বৃক্ষলতা, জীবজস্ত গ্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীক্প 
জীবজগৎ বৃঠির উপর নির্ভর করে। এই বৃষ্টির অভ্যব হইতে পরিস্্রাণের জন্য মানুষ 
জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে । পর্বতের তুষার মেঘ হইতে আসে, নদীর জলের 
সংস্থানও বৃষ্টি হইতে, এমন কি মাটির নীচে যে জল্তাহাও বৃষ্টির জল। 
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[ জলবায়ুর মুখ্য উপাদান কোন্গুলি? পৃথিবীর কৃষিজ শম্যগুলির 

উপরে জলবায়ুর প্রভাব কতটা? ] 
[ প্রথম অংশের জন্ত উপরের আলোচনা দ্রষ্টব্য ] 

জলবায়ু ও কৃষিকার্ষ-_পৃথিবীর সকল উদ্ভিদই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল কারণ 
উদ্ভিদ জলের সাহায্যে মাটি 'হইতে খনিজ পদার্থ দ্রব্য করিয়া তাহা শিকড় দ্বারা গ্রহণ 
করিয়। পুষ্টিলাভ করে। তবে কোন কোন উদ্ভিদ অধিক বৃষ্টি পছন্দ করে আবার কোন 
কোন উত্ভির্দ অল্প বুট্টিতেই বৃদ্ধি পায়__-এই শেষোক্ত শ্রেণীর উত্ভিদবের কাণ্ডে, বলে, 
পত্রে অথবা শিকড়ে গল সঞ্চিত করিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকে । অনেক গাছ মাটির 
নিয়ে বহুদূর পর্ধস্ত শিকড় চালাইয়! জল সংগ্রহ করে। 

ষে সকল রুষিজ দ্রব্য অধিক বুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পাওয়া যায় তাহ! হইল-ল 
ধান, পাট, ইক্ষু, চা, কফি, কোকো, রবার, কলা, আনারস, সাগ্ড, নারিকেল, ওট 
প্রভৃতি । এগুলির মধ্যে আবীর কোন কোনটি জল! জায়গায় ভাল হয় ; যথা-_ 
ধান, পাট গ্রভৃতি। আবার কোন কোন গাছের গোড়ায় জল জমিলে গাছের 
ক্ষতি হয় ; যথা-_চা, কফি, ইক্ষু, গ্রভৃতি। কোন কোন গাছ বারমাস বুটি পছন্দ 
করে; যথা--রবার, কোকো সাগু প্রভৃতি । স্থতরাং নিরক্ষীয় অঞ্চলে (বার মাস 
বৃষ্টি) ববার ও কোকে। উৎপন্ন হয্ব। মৌন্থমী অঞ্চলে স্থানে স্থানে গ্রবল বৃষ্টি হইলেও 
উহা গ্রীষ্মকালেই হয়। এ সকল স্থান ধান ও পাটের পক্ষে ভাল। 

যে সকল রুষিজ উত্তিদ মধ্যম বা অল্প বৃষ্টি পছন্দ করে সেগুলি হইল-_যব, গম, 
রাই, চীনাবাদাষ, জোয়ার, বাজরা, আলু, সয়াবীন ও অন্ঠান্ত ডাল জাতীয় ফনল, 
আপেল, জলপাই, আঙ্গুর গ্রভৃতি। কার্পান তুলা মধ্যম বৃ্টিপাতে ভাল জন্মে। 
গম ও কার্পাস গাছ অধিক হ্ুর্ধালোক এবং নির্মল আকাশ পছন্দ করে। যব, গষ, 
ওট ও রাই কিছু পরিমাণে তুষারপাত সহ করিতে পারে। 

যে সকল কৃষিঞ্জ পণ্য কেবলমান্তর উ্ণমণ্ডলে জন্মে তাহা! হুইল রবার, চা, 


কফি কোকো, ইক্ষু, ধান, পাট, চীনাবাদাম, নারিকেল, কার্পাস, তুলা, আম, 


৫২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক তবগোল 


আনারণ, কল! ইতাদি। উপবিউঞ্ গাছগুশির মধ্যে ঢা, কার্পান ও চীনাবাদা 
কিছু শত সহা করিতে পারে। ভুট্টা! উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ হইলেও শীতপ্রধান অঞ্চলের 
অপেক্ষাকৃত মুছু জলবায়ু যুক্ত স্থানগুলিতে ভালই জন্মে। আবার যব শীতপ্রধান 
দেশের ফসল হইলেও উষ্ণমণ্ডলে শীতকালে উৎপন্ন হয়। আলু ও গম শীতকালে 
উপক্রাস্তীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ভামাক প্রধানতঃ গ্রীন্মপ্রধান দেশে দেখা যায়। 
গম, যব, ওট, বাই, আলু, থরিষ্ট বীট, শপ, ফ্লাস, আপেল প্রভৃতি ঠাণ্ডার্দেশের ফলল। 
উপরিউক্ত ফসলগুলিব খধো সর্বাপেক্ষা! বেশী তুষারপাত ও মেঘলা জলবায়ু সহা করিতে 
পাবে ওট। উহ] ফিনলাও্ এবং মাইবেরিয়াতেও জন্মে । বাই গাছ অধিক শীত, 
কম বৃষ্টি এবং অনুর্বর মাটি সত্বেও মধ্য রাশিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
জন্মে। অধিক শীতপ্রধান দেশে বাসস্তিক গম উৎপন্ন হয়। 
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| শ্রম-শিল্পের উপরে জলবায়ুর প্রভাবের কথা বর্ণ! কর। ভাল ভাল 
উপ্নাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর । ] 

শিল্প ও জলবাযু--জলবান্ধু বলিতে, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, -বাসুপ্রবাহ প্রভৃতিকে 
বুঝায়। এগুপির অবস্থা সবত্র সমান নে । কোন দেশের জলবায়ু উ্ণ আবার কোন 
দেশের জলবায়ু তাহনশীতল। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবান্ুব প্রভাৰ 
অপরিশীম্ন। প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক সকল শিল্পই কম-বেশি 
দেশের জলবাযুব উপর নির্ভর করে। 

শিল্পের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ গ্রভাবই অধিক ধ্দথা যায়। জলবাম্ু যাতায়াত 
বাবস্থাকে, কবিজ ও অরণাজ কীাচামালের সরবরাহকে, শ্রমিকের নৈপুপ্যকে এবং 
সর্বোপরি বাজারের চাহিদাকে নিক়স্ত্রণ করিয়া থাকে। স্থৃতরাং পরোক্ষভাবে 
জলবায়ু শিল্পগঠনকে ও প্রভাবিত করে। 

মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উপরে পরিবহণ ব্যবস্থা ও শ্রম- 
শক্তির নৈপুণ্যের প্রভাব অপরিসীম । পরিবহণ ব্যবস্থা আবার অনেকট। গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে জলবায়ুর হবার! প্রভাবিত হয়। অত্যধিক তুষারপাত বা বন্যা অথব1 বন্দরে 
বরফ জমিয়া যাওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা অন্থবিধা হইয়া! থাকে। ইহার 
ফলে কৃষি, বাণিজ্য, খনিজ শিল্প, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি মানুষের যে সকল প্রচেষ্টা পরিবহণ 
বাবস্কার উপর নির্ভর করে তাহাদের সকলের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাব আসিয়া 
পড়ে। এইরূপ শ্রমশক্তির নৈপুণ্য প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়৷ 
প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক চ11550101) [707078690 তাহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 
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সম্পদ চর্চা ৫৩ 


করিয়াছেন। মানুষের দকল প্রকার অর্থনৈতিক গ্রচেষ্টাই শ্রমশক্তির নৈপুণ্যের 
উপর নির্ভর কবে। ম্তরাং পরোক্ষভাবে জলবায়ু মাহুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাকে 
প্রভাবিত করে । 

যে সমস্ত স্থানে ষে ধরণের কৃষিজ কাচামাল উৎপন্ন” হয়, সেই সমন্ত স্থানে সে 
ধরণের কষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প ও বাণিজ্য গড়িয়া উঠাই শ্বাভাবিক। 
স্বতবাং স্পটই দেখা যায় যে, পরোক্ষভাবে মান্ুষের*অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা কিছু পবিমাণে 
জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। 

উদ্দাহুরণ শ্বরূপ বলা যাইডে পারে-_বাংলায় যে পাটশিল্প গড়িক্া উঠিয়াছে, তাহা 
অনেকট] জলবায়ুর পরোক্ষ £ভাবে। পশ্চিম বাংলার বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ ১২৫ সেন্টিমিটারেরও বেশি । এখানকার জলবায়ু পাট উৎপাদনের পক্ষে 
বিশেষ অস্টকূল। তাই বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট জন্মে) আর এই পাটকে 
কেন্দ্র করিয়াই বাংলাদেশে ল্ুগলী নর্দীরু তীরে বন পাটকল গড়িয়৷ উঠিয়াছে। 

ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি যে সকল দেশে ভূমধ্যনাগরীয় জলবায়ু প্রবাহিত, 
সেই সমস্ত দেশে গ্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর প্রভৃতি ফল জন্মে। এইজন্য এই সমন্ত স্থানে 
ম্ প্রস্থত করা একটি প্রধান শিল্প হইয়] দাড়াইয়াছে। ভারতের মহাবাস্ট-গুজরাট ও 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিন৷ বাজ্যে কার্পাস শিল্প গড়িয়া! উঠার প্রধান কারণ স্থানীস্ব 
কার্পাপের কম দাম, কম পরিবহণ ব্যয় ও সহজ লভাতা। 

কানাডা ও স্থইডেনের কাগজ ও দেশলাই শিল্প স্বানীয় সবলবগাঁয় অরণ্যের আস, 
ফার প্রভৃতি গাছের নরম কাঠের উপর নির্ভর করিয়] গড়িস্বা! উঠিয়াছে। বড় বড় 
গাছের গুড়ি অধিক দূর লইয়া যাইতে খবুচ বেশি পড়ে। স্থতবাং অরণোব নিকটেই 
কারখানা গড়িয়া উঠে। অরণ্য সম্পূর্ণভাবেই জলবায়ুর উপর নির্তরশীল। স্ুতর্*ং 
শিল্প পরোক্ষভাবে জলবায়ু হার! প্রভাবিত হইতেছে। 

যন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর পরোক্ষ প্রভাব সম্দ্বধে আরও আলোচন! করিলে 
দবেখা যায় যে, মানুষের চাহিদার ( ৫6108150 ) উপরে ইহার প্রভাব খুবই বেশি। 
শিল্প প্রচেষ্টা প্রধানতঃ নির্ভর করে চাহিদার উপরে। যেমন, শীতপ্রধান অঞ্চলে 
প্রধানতঃ পশমজাত দ্রব্যের চাহ্ছিদাই বেশি হয়। ম্থতরাং সেই সকল অঞ্চলের 
শিল্পপ্রচেষ্টা সাধারণতঃ এই পশমজাত দ্রব্যের চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়] গড়িয়া! উঠাই 
স্বাভাবিক । সেইরূপ উষ্ণ অঞ্চলের তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য এ 
অঞ্চলে তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদক শিল্পসমূহ প্রত্িত্িত হইতে দেখা যায়। উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ বলা যায় যে, কাশ্মীরে শীতল জলবামুর প্রভাবে পশমশিল্প এবং বোস্বাইয়ে উষ্ণ 
জলবায়ুর ফলে শ্থতি কাপড়ের চাহিদা বেশি থাকায় সেখানে কার্পান শিল্প 
গড়ি উঠিয়াছে। 


৫৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


শুধু তাহাই নহে, যন্্রশিল্প অনেকট। প্রত্যক্ষভাবে জলবায়ুর উপর নির্ভর 
করে। ল্যাঙ্কাশায়ার, জাপান, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের জলবায়ু সমুদ্রের দ্বার! 
প্রভাবিত হওয়ার ফলে অপেক্ষারুত আর্্। এইরূপ জলবায়ু বন্ত্রশিল্পের পক্ষে খুবই 
উপযোগী । স্থতরাং এই সমস্ত স্থানে বস্ত্রশিল্প স্থসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ময়দাশিল্পের 
জন্য শুফ আবহাওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্য করাচী, বুদ্বাপেন্ত মিনিয়াপোলিস প্রভৃতি 
শুফ আবহাওয়াযুক্ত স্থানে ময়দাশিল্প খুব সমৃদ্ধ। সিনেমাশিল্পের জন্য সৃধ- 
করোজ্জল আবহাওয়ার প্রয়োজন ; তাই ইটালি, ক্যালিফোণ্রিয়৷ ( হলিউড) প্রভৃতি 
স্থান উহার প্রধান কেন্ত্র। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর জলবামুব্র প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ প্রভাব খুব বেশি । অবশ্ঠ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ এখন অনেক ক্ষেত্রে 
জলবায়ুর গুভাবকে স্বীয় আয়ত্তে আনিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্বীকার করিতে পারে 


না আশাও খুব কম। 
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[ প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব এবং 
অপরদিকে মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ এবং জীবনধারণের মান-__ 
এই লকলের পরস্পর জম্পর্ক কি ? ] 

, মানবজীবন ও প্রাকৃতিক এবং সাংস্কতিক পরিবেশ--আমাদের চারিদিকে 
যাহ] দেখি, ষথা_নদী, পাহাড়, বন, মেঘ, রৌদ্র, রাস্তা, মানুষ, ঘরবাড়ি, স্কুল- 
কলেজ এসব কিছুই আমাদের পরিবেশ ৰা পারিপার্থিক বস্ত। প্রাকৃতিক পরিবেশ 
বগিতে জলবায়ু, ভূামর প্রকৃতি, মাটি ইত্যাদিকে বুঝায়। আর সামাজিক বা 
সাংস্কৃতিক ( ০910৪] ) পরিবেশ বলিতে বুঝায় জাতি, ধর্ম, সামাজিক ও আধিক 
বিকাশ, ভাষা, সরকার ইত্যার্দি। 

মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় পরিবেশেরই প্রভাব দেখ। যায়। 
কেবল তাহাই নয় প্রাকৃতিক পরিবেশ আবার সামাজিক পরিবেশের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। আবার সভ্য মানুষ তাহার সাংস্কৃদ্িক উন্নতির ফলে প্ররুতির উপবেও 
নিজের প্রভাব বিস্তার করে; যথা নদীতে বাধ দেয়, মরুভূমিতে খাল কাটে, 
পাহাড়ের উপব বেল ও রাস্তা নির্মাণ করে। এইভাবে সে প্ররুতির চেহারাই 
ব্দলাইয়া দেয়। অবশ্ প্ররুতির প্রভাব অনেক বেশি সুদুর-প্রসারী। মানুষের 
জীবনের এমন কোন দিক নাই যাছার উপর প্রকৃতির প্রভাব দেখ! না যার । ভাই 
বলা হয় যে মানুষ প্রকৃতির সম্ভান। 

বর্তমান জগতের প্রগতিশীল মানব সমাজের দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই ক্থাই 


সম্পদ চর্চা ৫৫ 


মনে হয় ঘষে মানুষ কেমন নিপুণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কাজে 
লাগাইয়া জীবন ধারণের মান উন্নত করিয়াছে । মান্থুষ যখন তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার 
পূর্ণ করিতে লাগিল তখন সে দেখিল যে এই ছুনিয়াতে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধো 
অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগন্থত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থতরাং গ্রক্তির সঙ্গে সংগ্রাম না করিয়া 
বরং একট। আপোষ করিয়া লওয়াই ভাল। প্ররুতির সহায়তায় মানুষ প্রকৃত্তিকে 
জয় করিতেছে । তাহার এ জয়ষাত্রার শেষ নাই | 

উপবে যে আলোচনা করা হইল এখন কত্েকটি উদ্দাহরণের সাহায্যে তাহা 
বিশ্লেষণ করা যাক । কৃষিকার্ধ মানুষের সর্বপ্রথম অর্থ নৈতিক বৃত্তি। এই কৃষির 
উপরে জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রভাব খুব বেশি; আবার কৃষির উন্নতির জন্য চাই শ্রম, 
মূলধন, যাতায়াতের ব্যবস্থা, বাজার প্রভৃতি । শ্রমের উপর, যাতায়াতের ব্যবস্থার 
উপর এবং বাজারের চাহিদার উপর জলবায়ুর প্রভাব যথেষ্ট । আবার মাটির উর্বরতা 
সংরক্ষণের (০0091801918 ) জন্ত এবং উৎপার্দিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্ত দরকার হয় 
প্রচুর মূলধনের-__কারথানা! হইতে আসে রাসায়নিক সার, মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য 
শ্রমিক নিয়োগ করিতেও অর্থ দরকার হয়। কিন্তু যতই মূলধন ঢাল! হউক অন্থপযুক্ত 
জমিতে ফসল ফলিবে না । জমির মৌলিক গুণগুলি থাক] চাই । জমির অবস্থান ও 
পরিবেশগত অন্যান্য সুবিধা থাকা চাই। 

পাহাড়ী দেশের মানুষ জীবনধারণের জন্য পশুচারণ এবং অরণ্যসম্পদ সংগ্রহের 
উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। কারণ সেখানে এ প্রকার অর্থ নৈতিক বৃত্তি স্বাভাবিক । 
সেখানে মাজষের জীবন ধারণের মান উচ্চ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। ইহা 
নির্ভর করে জলবাধু ও দেশের অবস্থানের উপর। স্থইজাবল্যাণ্ডের মানুষের জীবন 
ধারণের মাঁন খুব উচ্চ। আবার তিব্বতে উহ! খুব নিচু। উভড় দেশই পর্বতমন্কু। 
স্থইজারল্যাণ্ডের জলবায়ু ও দৃস্তাবলী মনোরম এবং উহ] ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, 
অগ্রিয়! প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি হার পরিবেষ্টিত। আর তিব্বতের জলবায়ু অতি শীতল, 
বু্িহীন, মাটি অনুর্বর। আর উহার উত্তরে মরুভূমি, দক্ষিণে দুর্লজ্ব্য হিমালয় । 
নিকটে কোথাও উন্নত দেশ নাই। কাজেই তিব্বত অন্ুন্তত। সেখানকার 
অধিবাশীধের জীবন- ধারণের মানও শোচনীয়। 


প্রথিবীর অরণ) সম্পদ ও অরণ্যভিতিক শিল্প 
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1 জলবায়ু অনুসারে অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ কর এবং পুথিবীর কোথায় 
সেগুলির অবস্থান লিখ । লাতিশীভোঞ্চ মণ্ডলের অরণ্যগুলির বাণিজ্যিক 
মূল্য কতদূর লিখ । ] 

অরণ্য ও জলবায়ু_-সকল বৃক্ষ জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল, কারণ বৃক্ষের প্রধান 
থাগ্যগুলি মাটি ও বায়ু হইতে পাওয়] যায়। বুক্ষের শিকড় মাটির মধ্যস্ব নানাপ্রকার 
খনিজ পদার্থ; ষথা-__চুন, নাইট্রোজেন, গ্কক, পটাশ, লৌহ, লবণ প্রভৃতি জলের 
সাহায্যে গলিত করিয়া গ্রহণ করে। সুতরাং বৃষ্টিপাতের উপর বুক্ষের খাছ দরবরাহ 
নিরর করে । শীতকালে যখন জলের অভাব হয়, আমাদের দেশের অনেক গাছ 
তখন পত্র ত্যাগ করিয়া! জলের খরচ বাঁচায়। যেখানে বারমাস বৃষ্টি হয় সেখানে 
বুক্ষের পত্র ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। শীতের দেশে যেখানে অতিরিক্ত তৃষার- 
পাত হয় সেখানে মাথা সরু সরলরগীয় বৃক্ষ দেখা যায়। গাছের মাথা সকু হওয়ায় 
তুষার জমিতে পাবে না এবং ভালগুলিও বরফের চাপে ভাডিয়৷ পড়ে না। ভূমধ্য- 
সাগরীয় অঞ্চলের যেখানে মাত্র শীতকালে অন্পবৃষ্টি হয় ফেখানে গাছের ছাল, পাত! 
ও শিকড়ের মধ্যে জল পঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। এট্জন্তই কর্ক-ওক 
গাছের ছাল এত পুরু। বাম্পীভবনের ( ৪5৪09186107) ) ফলে জল যাহাতে নষ্ট না 
হুয় তাহার জন্য বিভিন্ন গাছের পাতার উপর লোমের মত শ্ুক্ম নরম আবরণ এবং 
এই কারণেই গাছের পাতায় তৈলাক্ত আবরণ দ্বেখান্যায়। মরুভূমি অঞ্চলে কাট! 
গাছ অধিক দেখা যায়। এখানকার গাছগুলির শিকড় বেশ মোটা হয়; কারণ 
উহাতে জল লঞ্চয় করিয়। রাখ! যায় । ক্যাকটাস গাছের মোট শীসালো। দেহেও 
জল সঞ্চিত থাকে । স্থন্দরবন প্রভৃতি নোনাজলা অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছের 
শিকড় মাটির উপর জড় হইয়া থাকে কারণ এ অঞ্চলে জোয়ারের জল প্রবেশ 
করে। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখ! যায় জলবামুই প্রধানতঃ অরণ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ে 
পৃথিবীর কয্েক প্রকার অরপ্যাঞ্চলের বিষয় আলোচনা করা হইল £ 

(১) উষ্ণমগুলের চিরহরিৎ অরণ্য (700108] চ৮61:690, 7015568 ) 
- নিরক্ষরেখা অঞ্চলে ও মৌনুমী অঞ্চলে অতিবৃট্টিপাত্তযুক্ত স্বানগুলিতে এই জাতীয় 
বড় বড় চিবহরিৎ বৃক্ষ শোভিত বনভূমি দেখা যায়। এই বৃক্ষগুলি খুব লম্বা ও পত্র- 
বন্থল এবং ইহাদের নিয়ে লতাপাতার ঘন আবরণ থাকে । এই অঞ্চলের জলবায়ু 
বার মাস উষ্ণ থাকে এবং বার মাস বৃট্টি হয়। এই অরপ্যকে সেল্ভ। অথবা 
"1010102175৮ 61:£12215, [7221:0000 বলে । 


চে 
শি 


+[181008758 6016869 বলিতে কেবল মাত্র (২) (8) ও (৫) এর বর্ণনা! দিতে হইবে। 
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৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্িক ভূগোল 


এই অরণ্য ব্রেজিলের সমগ্র আমাজন অববাহছিকা, পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুণ্ 
এবং মধ্য আমেরিকার কতকাংশ, কঙ্গে! অববাহিকাঁ, ঘানা এবং 'নাইজিরিয়া রাজা, 
মালয়, ব্রন্ম্দেশের কতকাংশ, স্তৃমনাত্রা এবং বোণিও হ্বীপ, নিউগিনি প্রভৃতি বুস্থানে 
ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত, এই অরণ্যের অধিকাংশ কাঠই খুব শক্ত এবং ভারী । 
অরণ্য হইতে কাঠ কাটিয়া বাহির কর] ব্যয়সাধ্য। এই অরণোর অস্বাস্থাকর 
জলবায়ুর জন্ত এখানে শ্রমিক সহজলভ্য নয়। গাছগুলি বিক্ষিগুভাবে থাকায় এক 
জাতীয় গাছ একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপপুঞ্ের মেহগনি 
কাঠ, ব্রদ্ষদেশ প্রভৃতি স্থানের আবলুস, সেগুণ প্রভৃতি কাঠ এই অরণ্যের উল্লেখযোগ্য 
সম্পদ । বন্য রবার গাছ, তৈল উৎপার্দনকারী পাম গাছ প্রতৃতিও এই অরণ্যে জন্মে । 
পৃথিবীর মোট কাষ্ঠ বাণিজ্যের মধ্যে এই অরণ্যের আবদান খুব কম। ইহার অধিকাংশ 
সম্পদ এখনও অবাবহত অবস্থায় রহিয়াছে । 

(২) নাতিশীতোষ্চ-মগুলের পর্ণমোচী অরণ্য (7:610006156 70০০1000905 
ঢ01250)--এই অরণ্য উত্তর গোলার্ধে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, মধ্য চীন ও 
জাপান এবং আমেরিকার-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার স্থানে স্থানে দেখা যায়। দক্ষিণ 
গোলার্ধে কেবল আষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণভাগে এই অরণ্য রহিয়াছে । যে সকল স্থানের 
জলবায়ু নাতিশীতল অর্থাৎ যেখানে গ্রীন্মকালের গড় তাপমাত্রা ১** সেঃ মি: বা কিছু 
বেশি এবং শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ** সেঃ মিঃ অপেক্ষা কিছু কম সেই সকল স্থানে 
বিশেষতঃ মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ( ৬০০ মেঃ মি: হইতে ১২০০ সেঃ মিঃ) এই প্রকার 
চওড়া-পাতা (0:92 162৭ ) পাতাঝরা গাছ দেখা যায়। এই অরণ্য অবশ্ঠ 
মাহষের হাতে বেশির ভাগ স্থানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়ীছে। তবে ইউরোপের অনেক 
দ্েশেই পার্বত্য অঞ্চলে সযত্বে বনহ্জন করা হইয়াছে । নাতিশীতোষ্চ পর্ণমোচী 
অরণ্যে প্রধানতঃ ওক, এলম, ম্যাপল, এ্যাশ, বার্চ, উইলো, রেডউভ্‌ এবং 
নানাজাভীয় ইউক্যালিপ টাস গাছ দেখা! যায়। অধিকাংশ গাছের কাঠ বেশ শক্ত 
এবং এই সকল কাঠ জাহাজ নির্মাণ এবং আসবাবপত্র প্রস্ততের উপযোগী । 
বেলগাড়ীর কামরা, স্লিপার, তার বহন করিবার থাম প্রভৃতিও এই সকল কাঠ 
হইতে প্রস্তত হয়। ম্যাপল গাছের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও 
কানাডায় এই চিনি প্রচুর উৎপন্ন হয়। জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানেও পর্ণমোচী 
অবণ্য প্রচুর দেখা যায়। 

(৩) উক্চমগডজের মৌন্মী পর্ণমোচী অরণ্য (0:0101051 010105002 
[0০০100043 [70168 )__ভারত, ব্রদ্ষদেশ, থাইল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ চীনে মৌন্ুষী 
জলবায়ুর জন্ত বৎসরে প্রায় অর্ধেক সময় বৃষ্টি হয় না এবং কয়েক মান খুব বেশি বৃষ্টি 
হুয়। এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ উত্তাপ গ্রীর্মকালে ৪০* লেঃ গ্রেঃ-এর অধিক হয় |) এই 
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অঞ্চলে পাতাঝবরা গাছ বেশি দেখা যায় । অবশ্য ছু'চারটি চিরহরিৎ গাছও এখানে 
দেখা যায়। এই অরণ্যে সেগ্ুণ, শাল, শিশু; শিরিষ, তুং, পিংকাডো প্রভৃতি নানা 
জাতীয় গাছ দেখা যায়। অধিকাংশ গাছের কাঠ খুব শক্ত । এই সকল কাঠ হইতে 
রেলওয়ে শ্লিপার, নৌকা, জাহাজ, আনপবাবপত্র এবং বনু প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিম 
প্রস্তুত হয়। ব্রন্মদেশ এবং থাইল্াও প্রধানতঃ সেগুণ কাঠ রপ্তানি করে। 

(৪) জরলবগ্গীয় অরণ্য (00721651085 [70165 )_-এই অবপ্য শত-প্রধান 
স্থানে দেখা যার। কানাডা, বাশিয়ার উত্তর ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র এবং উষ্তমণ্লের অতি 
উচ্চ পবতগাত্রে এই অবপ্য দেখা যাষ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, তুষারপাত বেশি 
এবং গ্রীন্ম স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। [| বিশদ বিবরণ ৩৯ নং প্রশ্নোত্তরে দ্রষ্টব্য |] 

(৫) ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিতও অরণ্য (71201610515627) চ:51676612 
০:93 )-_ভূমধাসাগবীয় অঞ্চলে শীতকালে অল্প বৃষ্টি হয় বলিয়া অধিকাংশ স্থানেই 
কাটাগাছ ও ঝোপ দেখা যায়। তবে যেখানে বুষ্টি ১০- সেন্টিমিটাবের বেশি পেখানে 
পুরু ছাল ও শিকড়যুক্ত গাছ দেখা যায়। এগুলি চিরহবিৎ গাছ। জল বাচাইবার 
জন্য গাছগুলির পাতা তৈলাক্ত এবং লোমশও হয়। কর্ক-ওক এবং লরেল এই 
অবণ্যের গাছ। 

(৬) মক্ু অঞ্চলের কাটাবন (00901081701500) ঢ016556 )--এই অঞ্চলে 
উত্তাপ অত্যান্ত বেশি এবং বুট্টিপাত হয় না বলিলেই হুয়। ক্যাক্টাম জাতীয় 
কাটাগাছ এবং সেজবুশ ও ব্রুবুশ জাতীয় ঝোপ এখানে দেখা যায়। এই জাতীয় 
গাছগ্লির শিকড় খুব মোটা এবং দীর্ঘ, কারণ মাটির বহু নিস্র হইতে জলগ্রহণ করিয়। 
এই অঞ্চলের গাছগুলিকে বাচিয় থাকিতে হুয়। 

উপরিউক্ত নানাগ্রকার অরণ্য ছাড়াও উষ্ণমণ্ুলের নদীর বদীপ অঞ্চলে 
ম্যানগ্রোভ বা নোনাজলার অরণ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া নিরক্ষরেখার উত্তরে 
অল্পবৃট্টি অঞ্চলে সাভান। অরণা বা দীর্ঘ তৃণ ও বুক্ষময় ভূমি দেখা যায় এবং শীতগ্রধান 
অঞ্চলে মহাদেশের মধ্যভাগে শুষ্ক অঞ্চলে স্তেপ জাতীয় বৃক্ষহীন বিস্তৃত তৃণভূমি, দেখ! 
যায়। বুষ্টির অভাবে ধবং শীতগ্রীম্মের উত্তাপের অতাধিক পার্থক্যের ফলে এই অঞ্চলে 
রর পারে না। জন্মিলেও ঝড়ের বেগে উহ ভাঙ্গিয়া যায়। 
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৬৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিঞ্িক ভূগোল 


[ পৃথিবীর সরলবর্গীয় অরণ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের এবং 
এ সকল অরণ্যে বাণিজ্যিক দ্রব্যগুলির বর্ণনা দাও ।] 

সরলবগীয় অরণ্য-_পৃথিবীব উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে সবুলবগাঁয় বুক্ষের বিস্তৃত 
অরণা বছিয়াছে। একট অরণোর গাছগুলি সরল ও খুব লম্বা তয়। বিভিন্ন প্রকার 
সরলবগায় গাছের পাঙ্া বেশ সরু--অনেকটা হাতের আম্ুজের মত গোল বা 
সুচেব মত সরু এবং গাছের মাথা ও ফল মন্দিবের মত সরু চুভাযুক্ত (০0106 $ 1)61306 
50116670109 665 )। সবরলবগাঁয় অবণ্যাঞ্চলের জঙ্গবাযু অত্যন্ত শীতল-_প্রায় 
মনুষ্য বাসের অযোগ্য । "খানে প্রচুর তুদারপাত হয় এবং নদীগুলি বসবে আট 
নয় মাস বরফে জমিয়া থাকে । এই অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। গ্রীম্মকালে চাষ- 
আবাদ করা হয়। শীতকালে চাষীরাই অরণ্যে তাঠ কাটিতে যায়। অবণ্য খুব ঘন 
নয়। এক ধরণের গাছ একস্বানে অনেক দেখা যায়। কোন স্থানে শুধু পাইন গাছ, 
কোথা? ফার বাম্পস, আবার কোথাও হয়ত লার্চ কিংবা হেমলক গাছের বিস্তৃত 
অবণ্য। এই সকল গাছের কাঠ নরম ও হান্ধা; সুতরাং কাটা এবং বহন করা 
সহজ । নদীতে ভাসাইয়া এই কাঠ বহুদূরে লইয়া ঘাওয়া যায়। ডগলাস ফার গাছ 
খুব লম্বা হয়। এই কাঠ বেশ শক্ত । পাইন কাঠ হাক্কা ও নরম হইলেও আসবাব 
প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করা যায়। ফার, স্পস, হেমলক প্রভৃতি গাছের কাঠ 
হইতে মণ্ড ও কাগজ, তক্তা, নৌকা, কৃত্রিম রেশম, প্রাইউড প্রভৃতি নানাপ্রকার 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়! 


পৃথিবীতে যত কাঠ আমদানি-বগানি হয় "চাহার মধো ৮* ভাগের মত 
সরলবগাঁয় অরপোর নরম কাঠ। এই কাঠ সহজে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার দাম 
কম। উষ্ণমগুলের অরণ্যে যেমন কাঠ কাটিয়া বাহির করা ব্যয়সাধ্য, সবলব্ীয় 
অরণ্যে তেমন নহে; সুতরাং সমগ্র পৃথিবীতে এই কাঠ বানি কর' যায়। 

নাতিশীতোষ্-মগডলের উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চলে, বিশেষতঃ উত্তর গোলার্ধে এশিয়া, 
হইউঝোপ এবং উত্তর আমেবিক] মহার্দেশের ৫০০ তই্তে ৭০০ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে 
অধিকাংশ স্থানেই সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। সমগ্র স্ক্যাগডিনেভিয়া ও ফিনল্যাণ্ড, 
রাশিয়ার উত্তরভাগ, কানাডার মধ্য-উত্তর ভাগ এবং আলাস্কার দাক্ষণভাগ এই 
অবণ্যে আবৃভ। অর্বত্র এই অবুণ্য সমান ঘন নছে। অন্থুবর স্থানগুলিতে এই অরণ্য 
কম। উত্তর ভাগে তুন্ত্রাঞ্চলের নিকট বুক্ষগুলি হ্ষুত্রাকার। ৃ 

পৃথিবীতে সরলবগায় অরণ্যের কাষ্ঠ উৎপার্দনে বর্তমানে রাশিয়া এবং 
যুক্তরাষ্ট্র বিশিষ্ট স্থান প্মধিকার করিয়াছে । যদিও কানাডার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে 
সরলবর্গীয় অরণ্যের পরিমাণ কম, তবুও এখানে কাঠের ব্যবহার বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে, বিশেষতঃ কলাম্ছিয়া মালভৃমিতে এবং রকি পর্বতের উপর 


পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ এবং অরণ্যভিত্তিক শিল্প ৬১ 


'অধিক অরণ্য রহিয়াছে । পূর্বতটে নিউ ইংল্যাংগুও অরণ্য সম্পদে সমৃদ্ধ । যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণ পূর্বভাগে আযাপালাশিয়ান পর্বতেও প্রচুর সরলবর্গীয় অরণ্য দেখা যায়। 
কানাডার অবণ্য সম্পদ প্রধানতঃ কুইবেক, অণ্টাবিও এবং কলমিয়রা অঞ্চলে অধিক 
কাজে লাগানো হুইয়াছে। কাগজ ও মণ্ড উৎ্পাধনে কানাড। পৃথিবীতে উচ্চস্থান 
অধিকার করে। সরলবগীয় অরণোর কাঠ হুইতে' উৎপন্ন নিউজপ্রিণ্ট কাগজ 
কানাডাই সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি করে। 

ইউরোপের মধো ফিনল্যাণ্ডের অর্থনীতি অরপ্য*সম্পদ্দের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক 
নর্ভরশীল। স্থুইভেনও প্রচুর কাঠ রপ্তানি করে। রাশিয়া বিপুল পরিমাণে নরম 
কাঠ উত্পাদন কবে। বনু কাগজের কল প্রভৃতি এই কাঠ ব্যবহার করে। ইউরোপের 
মধ্যভাগে আল্লস, কার্পেথিয়ান ও ভিনাবিক পর্তেও সরলবগাঁয় অরণ্য রহিয়াছে। 
স্থইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জারানী ও ইটালি সরলবগীয় অরণ্যের কাঠের সাহাষ্যে কাগজ, 
পেন্সিল, দেওয়াণ ঘড়ি, কৃত্রিম রেশম, দেশলাই প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তত 
করিয়া রানি করে। 

এশিয়ার মধ্যে সাইবেবিয়াতে বিপুল সরলবর্গায় অরণ্য রহিয়াছে । জাপানের উত্তর 
ভাগে, মাঝ্ুরিয়া ও মধ্য চীনের উচ্চ পর্বতগাত্রে এবং ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্তাৰ প্রভৃতি 
স্থানের হিমালয় পর্বতমালায় এই অরপা দেখা যায়। জাপানে নরম কাঠের মাহাষ্যে 
কাগঞ্জ প্রভৃতি শিল্পের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে । অবশ্য জাপান কানাডা হইতে কাঠ 
আমদানিও করে। 

দক্ষিণ গোলাধে মাত্র ছুটি স্থানে সরলবগাঁয় অরণ্য অধিক পরিমাণে দেখা যায়; 
ব্রেজিলের দক্ষিণভাগে প্যারাণা পাইন অরণ্য । আমেরিকার মূলধনের সাহাষো এই 
নরম কাঠ এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে । নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ 
দ্বীপে কাউরি পাইন বন উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ আমেরিকার এ্যাণ্ডিজ পবস্থে, 
বিশেষতঃ চিলির দক্ষিণভাগে সরলবর্গায় অরণ্য দেখা যায়। 

সরলবগাঁয় অরণ্যের কাঠ বঞ্তানির ক্ষেত্রে কানাডা, সুইডেন, ফিনল্যাণ্, রাশিয়া 
ও ব্রেজিল উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানি ছুইই 
করে // ব্রিটেন, ফ্রান্স, হুল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ প্রচুর নরম কাঠ আমদানি করে। 
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[ কাঠ কাজে লাগান এবং এ সম্পকিত শিল্পগুলির বিষয় যাহা জান 
লিখ। পুথিবীর কাগজ শিল্প প্রধানতঃ উত্তরের সরলবগায় অরণ্যাঞ্চলে 
গড়িয়া উঠার কারণ কি ?7 


150055008 কথার অর্থ হইল কাঠকাটা, চেরাই প্রভৃতি যাবতীয় কাণ্ঠশিল্প । 





০ শা শে পাশে শ্টীশাশীটীকোশ্পীশীপ্প 





৬২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


বৃক্ষ মানুষের নানা কাজে আমে। বুক্ষের কাষ্ঠ হইতে নানাপ্রকার আসবাব, 
কাগজ, কৃত্রিম রেশম, ঘরবাড়ী, বেলওষে প্লিপার প্রভৃতি প্রস্তত হুয়। কাষ্ঠ প্রধানতঃ 
ছুই শ্রেণীর ; যথা--নরম ও কঠিন। পাইন, ফা, স্পস, শিমুল প্রভৃতি নরম কাঠ 
ভারসহ ও টেকসই নছে, কিন্তু আবলুস, মেহগনি, সেগ্ুণ, শাল প্রভৃতি ভারী ও 
কঠিন কাঠ ভাবসহ ও টেকসই । 

পৃথিবীতে যত কাঠ মাষ্টষের কাজে লাগে তাহার অধিকাংশই নাতিশীতোষ- 
মণ্ডলের বিশাল সরলবগীয় অরণ্য হইতে পাওয়া যায়। এই অব্রণ্য কানাডা, নরওয়ে, 
হৃইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তর ভাগ জুড়িয়] বিরাজমান । যেখানে অরপ্যাঞ্চল- 
গুলি সমুদ্র, রেলপথ বা জনপদের নিকট অবস্থিত সেখানেই উহার পূর্ণ বাবহার সম্ভব 
হুইয়াছে। এই অরণ্য তেমন গভীর নহে এবং শীতকালে তুষারপাতের স্থযোগ 
লইয়। সন্ত কাটা গাছগুলি জন্ত বা যন্ত্রের সাহায্য অনায়াসে টানিয়া বাহির কর] ষায়।' 
হাক্কা বলিয়া এ কাঠ বহন করা ও কলে চেরাই করা সহজ। নরম কাঠ দিয়া 
কানাডায় কাগজের মণ্ড ও কাগজ এবং সুইডেন গু জাপানে কাগজ ও দেশলাই 
্রস্তত করা হয়। এ পক ত্রব্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বানি হয়। 

অধিকাংশ দেশের উচ্চ পর্ততগাজে পাইন, ফাবর প্রভৃতি গাছের সমাবেশ দেখা 
যায়। ভারতে হিমালয়ের ৫।৬ হাজার ফুটের উপর সরলবগীয় বৃক্ষের গভীর অবণ্য 
রহিয়াছে। নাতিশীতোষ মণ্ডলের সামুদ্রিক অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল প্রভৃতি 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থানগুলির অরণোর ওক, এল্ম প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্ঠ হইতে জাহাজ ও 
আসবাবপত্র প্রস্থত হয় । 

যদিও পৃথিবীর বাজারে আমাজন উপত্যকা, কঙ্গে$ ঘানা, ব্রহ্ধদেশ ও ভারতের 
সেগুণ, আবলুস, রোজউড,, মেহগনি প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্টেব্র অভাব নাই, তবু এ কথা 
সত্য সে উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ কণা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । অরণ্যে 
গাছগুলি প্রায় কোথাও একক্র থাকে না। এবং উহাদের আশেপাশের গাছের সঙ্গে 
লতাগ্ুল্মের সহিত এমন নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যে, গাছ কাটিয়া বাহির করা 
কঠিন; তাই হাতীর মাহায্যে টানিয়। বাহির করিতে হয়। অধিকাংশ গাছই এত 
ভারী ষে নদীর জলে উহা! ভামে না। উপরিউক্ত অন্ুবিধাগুলির জন্য উষ্ণ-মণ্ডলের 
বিপুল অরণ্য সম্পদ বিশেষতঃ কঙ্গো! এবং উত্তর ব্রেজিল অঞ্চলের বিপুল অরণ্য- 
সম্পদের সম্যক ব্যবহার আজও সম্ভব হয় নাই। আসবাবপত্রাদি প্রস্ততের জন্ত 
আবলুস ( কৃষ্ণবর্ণ ), মেহগনি, রোজউড প্রভৃতি দৃঢ় কাষ্ঠ উৎকৃষ্ট। 

পৃথিবীর অরপ্য-সম্পদদ যেমন বিচিত্র তেমনই মৃল্যবান। ভালভাবে কাজে 
লাগাইতে পারিলে উহা ফুরাইয়া! যাইবার সন্ভাবন! নাই। 

কাগজ শিল্পের অবস্থান--কাগজ শিল্প বনজ লম্পদের উপকুপ্রধানতঃ নির্ভরশীল 


পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ ও অরপ্যভিত্তিক শিল্প ৬৩ 


ভারতে প্রধানতঃ বাশ এবং সাবাই ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এদেশের 
কাগজ উংপাদন খুবই সামান্ত । পৃথিবীতে কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল 
দেশ অগ্রগণ্য সেই সকল দেশে প্রধানতঃ নরম কাঠ হইতে কাগজ উৎপন্ন হয়। 
এই জন্তই কাগজ শিল্প প্রধানত: সরলবগাঁয় অরণ্যাঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। কানাডা, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, স্থইডেন, ফিনল্যাণ্ড এবং জাপানে কাগজ 
শিল্প খুব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । প্রধানতঃ ফার, শ্ুদ এবং হেমলক গাছের কাঠ 
হইতেই কাগজ উৎপন্ন হয়; পাইন কাঠ হইতে শক্ত কাগজ প্রস্তত করা হয়। 
অধিক রজন থাকায় পাইন কাঠ কাগজ প্রস্তের খুব ভাল কাচা মাল নছে। 
বর্তমানে অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া ভারত প্রভৃতি দেশে শক্ত কাঠ হইতেও বিশেষ পদ্ধতির 
সাহায্যে কাগজ গ্রস্ত কর! হইতেছে। 

কাগজ শিল্প গড়িয়া! তুলিতে হইলে নিম্লিখিত স্থবিধাগুলি থাকা দরকার __ 
(১) কাচা মালের সহজলভ্যতা। যে সকল অরণ্য অঞ্চলে প্রচুর বাশ, ঘাস ও নরম 
কাঠ পাওয়া যায় দেই সকল স্থানে কাগজ শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। নানাপ্রকার 
রাসায়নিক দ্রব্ও কাগজ শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন । (২) ইন্ধন ভ্রব্যের প্রাচুর্য । 
কয়লা, খনিঞ্গ তৈল অথব! জলবৈছ্যুতিক শক্কি নিকটে এবং সন্তায় পাওয়া! গেলে তবে 
কাগজ শিল্প গঠন কর যায়। (৩) বাঞ্জারের নৈকট্য । কাগজ প্রয়োজন হয় শিক্ষিত 
সম্বাজে। সুতরাং অগ্রনর দেশগুলিতে কাগজ শিল্প গড়িয়া ওঠে। এ সকল দ্বেশ প্রয্জোজন 
মত কাচামাল আমদানিও করে। (৪) মূলধনের প্রাচূর্ধ। কাগজ শিল্প স্থাপনের জন্ত 
প্রচুর মূলধন দরকার । বড় বড় যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অনেক টাক লাগে । 

ভারত কাগজ শিল্পের দিক ্ীয়া তেমন উন্নত নয়। এদেশে কাগজ প্রপ্তত করার 
উপযুক্ত সম্তা কাচামাল স্থপ্রচুর নয়। ভারতে বর্তমানে অনেকগুলি কাগজের কল 
আছে বটে তবে এগুপির উত্পাদন দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেই নয়। 

পৃথিবীর মধ্যে কানাডা! সর্বাপেক্ষা! বেশি কাগজ ও মণ্ড বগ্তানি করে। অন্থান্ত 
দ্বেশের মধো ব্রিটেন, জাপান, সুইডেন, যুক্তরাষ্, রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ড কাগজ শিল্পে 
বেশ উন্নতিশীল। ভারত নিউজপ্রিপ্ট প্রভৃতি নান। প্রকার কাগজ আমদানি করে। 


স্তিকা ও উান্িজ্ঞ 
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০0710 ? 


[মাটি কয় প্রকার? পৃথিবীর নান৷ স্থানে জমির ব্যবহারে মাটির 
ভূমিকা কি? ] 

ধেস্থান হইতে বৃক্ষলতারদদি জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিতে পারে তাহাকেই মা 
বলা চলে। পর্বতগাজ্জেও মাটি আছে, তবে উহার উর্বরতা কম। ধরাপৃষ্টে৭ 
উপর জলবায়ুর ক্ষয়কার্ধের ( ০21)6117)8 ) ফলে মাটির স্যত্ি হয়। আর যুগেও 
আগ্নেয়শিলা হইতে প্রথমে পাললিক শিল।র হুটি হয়। ক্রমশঃ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত 
সমতল স্থানগুলির উপর প্রস্তর চুণিত হইয়া দেখা দেয় মাটি। ইহার সহিত ক্রমশ: 
জৈব-পদার্থ মিশ্রিত হইতে থাকিলে উর্বর মাটির হৃষ্টি হয়। বারিবর্ষণে, বৌদ্রে ও 
শীতে ফাটল ধরিয়া বালুকার ও জলতরঙ্গমালার ক্ষয় কার্ধের ফলে অথবা হিমবাছের 
চাপে পিষ্ট হইয়া! শিলা চূর্ণ হইতে থাকে । বহুষুগ ধরিয়া! এইক্প কার্ধক্রম চলিতে 
থাকিলে সামান্ত মাটির স্যরি হয়। 

ুতরাং মাটিকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়--(১) উহার উৎপত্তি হিপাবে; 
েমন-_-বাহিত মাটি ও স্থিভিশীল মাটি, (২) উহার বাহিরের গঠন হিদাবে ; 
যেমন-_বালি, কাকর, দোলীশ মাটি, পলি ও কাদ। মাটি এবং (৩) উহার 
রাপায়নিক গঠন অন্গলারে; যথা-- (ক) চুন-প্রধান ৫েডক্যাল (26০০০31 ) 
মাটি এবং (খ) লৌহপ্রধান পেডালফার (73816. ) মাটি। নানাপ্রকার 
খনিজ ও জৈব পদার্থ এবং নান। প্রকার জলবায়ুব প্রভাবে ল্যাটারাইট মাটি, 
কব্ঃমৃত্তিকা, বেলে মাটি, চুনা মাটি অরণ্য অঞ্চলের “পডলস' হত্যাদি টি 
হইয়াছে । এখানে মাত্র কয়েক প্রকার মাটির বিষয় আলোচনা করা হহল। 


*. বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ রঙ হিসাবেও মাটির বিভাগ করেন ; যখ1_ 

(১) 70828 0:0০ পডসল ( শীতল জলবায়ু অঞ্চলে ) 

(২) 96-১০দ পডলস জাতীয় মাটি ( অরণ্যাঞ্চলের মোটামুটি উর্বর মাটি) 

(৩) হলুদ ও লাল মেশানে! মাটি ( পর্ণমোচী অরপ্যাঞ্চলে দেখা যায়) 

(8) ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি ( উঞ্ণমণ্ডলে দেখ যায়--অনুধর লাল মাটি ) 

(৫) প্রেয়ারী ভূমির মাটি ও সার্ণোজেম (05927089703 ) কৃষ্ণবর্ণ মাটি, ইহার উব্রতা৷ খুব বেশা। 
তৃণভূমি অঞ্লে দেখ! যার়। 

(9) 07988086৪0৫ 0:00 ৪০11--অল্পবৃ্টি অঞ্চলের শুফ মাটি। 

(৭) মরুঅঞ্চলের বালুকা_জৈব পদার্থের অভাব কিন্তু উর্বরতা কম নয়। জলসেচ পাইলে বেশ ফসল 


ফলানে। যায়। 


মৃত্তিক1 ও উত্ভিজ্জ ৬৫ 


পৃথিবীর ম্বত্তিকা বলয় (9০911 20785 0£ 0৪ 010 )--কশ মৃত্তিকা- 
'বিদগণ পৃথিবীকে কতকগুপি মৃত্তিক1 অঞ্চলে ভাগ করেন। অন্থান্ত দেশের মৃত্তিকা- 
বিদগণও (7222010981563 ) মে?টামুটি এই পথই অন্চসরণ করিয্সাছেন। এই বিভাগ 
ব্যবস্থায় মাটির গঠন, উপরকার রঙ ও আকৃতির উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ 
কর। হইয়াছে । পৃথিবীকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি মৃত্তিকা বলয়ে ভাগ 
করা যায়-_ 

(১) তুন্দ্রা অঞ্চলের মাটি_-এই মৃত্তিকা মধ্যস্থ জলকণা জমিয়া থাকায় 
এই মাটি অপরিণত অবস্থায় রহিয়াছে । উপরিভাগে পীট জাতীয় ভেষজ পদার্থ 
দেখা যায়। 

(২) পডজল এবং গ্রে-ব্রাউন মাটি--শীতপ্রধান দেশে সরলবর্গীয় ও মিশ্র 
পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলে এই অঙ্থধর মাটি দেখা যার। এই মাটির উপরিভাগের জৈব 
পদার্থ হইতে সার স্যটি হয় নাই এবং নিষ্বের মাটিও উর্বরতাবিহীন। গ্রে-ব্রাউন রঙের 
মাটি কিছুট] উর্বর কিন্তু পডসল অত্যন্ত অম্রময় ( ৪০110 ) এবং অনুর্বর | 

(৩) গীত ও লোহিত ম্বত্তিকা_ _ঘার্ড ও ঈষদুষ্ণ নাতিশীতল জলবাঘু এবং 
পর্ণমোচী অরণ্যের প্রভাবে এই মাটি কৃষ্টি হইয়াছে । ইহ] তেমন উর্বর নয়। মধ্য 
ইউরোপ ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় অনেকস্থানে এই মাটি দেখা যায় । 

(৪) ল্যাটারাইট জাতীয় মাটি-_-এই ঘোর লালরঙের মাঠি উষ্ণমগুলের আর 
স্বানগুলিতে, ষথা- ৃক্ষিণ ভারত, ব্রেজিল, মধ্য আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়ু। 
এই মাটিতে দৈব পদার্থ খুব কম এবং লৌহ ও এযালুমিনিয়ম অত্যধিক । ইহা তেমন 
উর্বর নছে। 

(৫) প্প্রেয়ারী অঞ্চলের মাটি-__এই মাটির রঙ ঘন বাদামী এবং মাধারণতঃ 
তৃণভূমি অঞ্চলে যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অধিক নয় সেই সকল স্থানে এই মাটি 
দেখা যায়। ইহাতে অগ্র বা চুন কোনটাই অধিক নয়। ইহা অত্যন্ত উর্বর মাটি। 

(৬) জার্পোজেম মাটি__এই মাটিও তৃণভূমির মাটি, তবে ইহা অপেক্ষাকৃত 
শীতল ও মধ্যমবারিপাতষুক্ত স্থানেই অধিক দেখা যায়। এই মাটির রঙ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ 
এবং ইহা খুব উর্বর । তবে কোথাও 'কোথাও এই মাটির মধ্যে জলকপার অভাব দেখা 
যায়। এই মাটি এশিয়ার মধ্যভাগে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে ও ইউক্রেণে দেখা যায়। 

(৭) চেষ্টনাট ও বাদামী রঙের মাটি_-এই বাদামী রঙের মাটিও তৃণভূমি 
অঞ্চলে দেখা যায় । ইহা! বেশ উর্বর তবে মাটির নিম্9ভাগে চুনের আধিক্য দেখা যায়। 

(৮) জিয়েরোজেম ও মরুত্বত্তিকা_-এই মাটি মরু অঞ্চলে দেখা যার। এই 
মাটিতে জৈব পদার্থ কম। মাটির নিয়্ভাগে চুন অধিক। এই মাটিতে ফল ভালই 
হয়, তবে জলসেচ একাস্ত প্রয়োজন । 


গো....৫ 


ও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উদ্ভিদ জীবন প্রধানতঃ মাটির উপর নির্ভরশীল। মাটিকে শিকড় ছ্বার। অবলম্বন 
করিয়া বৃক্ষাদ্দি জম্মিয়া থাকে । মাটির মধ্যস্থ নাইট্রোজেন, চুন, লবণ, লৌহ, 
ফসফরাস, গন্ধক, পটাস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ এবং উদ্তদ্‌ ও জীবজস্তর দেহাবশেষ 
(01581010 09966] 07 1)0]2115 ) জলের সাহায্যে দ্রব করিয়া শিকড় মারফত 
খাস্রূপে গ্রহণ করিয়৷ উত্তিদ বাচিয়া থাকে । মাটির মধ্যস্থ বাযুও বুক্ষাদি গ্রহণ 
করে। সুতরাং মাটির উর্বরতা বলিতে বুঝায়_(ক) মাটি রাসায়নিক পদার্থে 
সমৃদ্ধ কিনা অর্থাৎ সকল প্রকার খনিজ প্রয়োজন মত আছে কিনা। অবশ্ঠ বিভিন্ন 
গাছের গ্রয়োজন কিছু স্বতন্ত্র; (যথা--ধান গাছ অধিক নাইড্রোজেন পছনা করে, 
নারিকেল গাছ অধিক লবণ পছন্দ করে, কফিগাছ অধিক লৌহ হইলে ভাল জন্মে )। 
(খ) মাটি জল ধারণক্ষম অথবা! উহার মধ্য দিক জল সহজে নিকাশ হয় কিনা। 
(গ) মাটি শুকাইলে ফাটে কিনা । মাটি ফাটিলে গাছের শিকড় ছিড়িঘ়া যায়। 
(ঘ) মাটি সহজে চাষ করা যায় কিনা । এবং (ঙ) মাটির মধ্যে জৈব-পদার্থ, জল, 
বায়ু প্রভৃতি আছে কিনা। উপরিউক্ত অবস্থাগ্ুলির পবিপ্রেক্ষিতেই জমির উর্বরতা 
এবং বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পক্ষে জমির উপযুক্ততা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন 
অঞ্চলের কৃষকগণ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞত] দ্বারা ফমল-চাষের জন্য জমি নির্বাচন 
করিছে পাবেন । 
জমি ব্যবহার ব্যবস্থা (1800 00111296109 )--এই কথাটির অর্থ জমির 
ব্যবহার কি প্রকার অর্থাৎ কোন জমিতে কি প্রকার চাঁষ-আবাদ বিজ্ঞানসম্মত তাহা 
জানা ও সেইমত চাষের বাবস্থা করা । উন্নতিশীল দেশে জমির বাবহার স্পরিকল্িত- 
ভাবে কর! হয়। চাষের জমি, বামের জমি, অখ্রণ্য ও পশুচারণ ভূমির জন্ত 
ধণ্ড নির্বাচনে সামঞ্জস্য রক্ষা করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় । বিগত মহাবুদ্ধের 
সময় ব্রিটেনে প্রথম বহু জমির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার চালু করা হয়। এ সময় 
জার্মান সাবমেরিণের উপদ্রবের ফলে ইংল্যাণ্ডে খান্য সংকট দেখা দেয়। কিন্তু 
এই প্রকারে জমি ব্যবহারের ফলে অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ায় এই সংকটের 
সমাধান হইয়া যামস। ব্রিটেনের ৰিরাট সাফল্য হইতে আজ সমগ্র সভা জগৎ এই 
শিক্ষালাভ করিয়াছে ষে প্রত্যেকটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশেই থান প্রভৃতি উৎপাদন 
ৰাড়াইতে হইলে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় নিবারণ করিতে হইলে ভূমির 
উপযোগিতা নির্ধারণ সমীক্ষা (19700 00111256100 5৪5০5 ) হওয়া] একাস্ত ভাবেই 
প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ফলে জমির উর্বরতা ও অবস্থান হিসাবে প্রত্যেক জমির 
লর্বোৎকষ্ট ব্যবহার জান] যাইবে। বিভিন্ন প্রকার মাটিযুক্ত অঞ্চলকে আলাদা করিয়া 
তাহার প্রকৃত ব্যবহার নিরূপিত করিতে পারিলে কৃষি উত্পাদন সমস্যার সমাধান 
সহজ হুইয়! যাইবে। 


মৃত্তিকা ও উত্ভিজ্জ ৬৭ 
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[ ভূমিক্ষয়ের কারণ এবং কুফলসহ নিরোধের উপায় বিবৃত কর। ] 

ভূমি ক্ষয় (5০11 6০51০, )-_-ভূমি ক্ষয় কৃষিকার্ধের প্রধান শত্রু। মানুষের 
অমনোযোগিতা ও প্রকৃতির খেয়াল উভয়ই ভূমি ক্ষয়ের জন্য দায়ী। জমির উপরের 
কয়েক ইঞ্চি মাটিই সবাপেক্ষা উর্বর । কিন্তু এ মাটি ব্ধার জলের সঙ্গে অথবা ধুলি- 
ঝড়ের সঙ্গে অন্তত্র চলিয়া! যাইতে পারে। ম্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে ( 89181706 
0£7790016 ) মাটির স্থ্টি এবং ক্ষয়ের মধ্যে সামগ্তন্ত রহিয়াছে অর্থাৎ যতটুকু মাটি 
সুষ্টি হইতেছে মোটামুটি ভাবে ততটুকু মাটিই বধার জলের সঙ্গে বা ধুপি ঝড়ের ফলে 
ক্ষয় হইতেছে। কিন্তু মানুষ যখন অবণ্য কাটিয়া জমি “উদ্ধার” করে এবং ভূমিক্ষয় 
রোধের জন্য কোন প্রকার কন্িম উপায় অবলম্বন না করিয়া চাষ-আবাদ করিতে 
থাকে তখন ভূমির উপরস্থ উর্বর মাটি (6০) 5০1] ) ক্ষয়প্রাণ্থ হয়। এই্র্ূপে উর্বর 
ভূমি অস্থবর হয়। ভূমিতে ফসল থাকিলে গাছের শিকড় মাটিকে আকড়াইয়া ধরিয়া 
রাখে। ক্ষেত্রের চারিদিকে ভাল “আল' থাকিলে অথব৷ বড় বড় গাছ থাকিলে বুটির 
জল অধিক মাটি বহিয়! লইয়া যাইতে পারে না। গরুর গাড়ি যাইবার খাদ অথবা 
পায়ে-চল! পথগুলি দরিয়া মাঠের উর্ধর মাটি ধুইয়া নিকটস্থ নদী-নালাতে জমা হয়। 
গাছের গুড়ি দিয়া এ পথগুলিতে বাধ দ্দিলে জমির মাটি জমিতেই থাকিয়া যাইবে 
এবং শির্সল জল নিফ্কাশিত হুইবে। পার্বত্য অঞ্চলে মাটি ক্ষয় হইয়া যখন পাথর 
বাহির হয়, তখন আর চাষ করা যায় না। এইভাবে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ 
একর জমি চিরকালের মত বন্ধ্যটিহইয়া পাঁড়য়া আছে। মানুষ চেষ্টা করিলে এই 
সর্বনাশ! ভূমিক্ষয় রোধ করিতে পারে। 

ভূমিক্ষয়ের কারণ_-(১) অরণ্যনাশ, (২) _ তৃণভূমিতে অত্যধিক চারণ 
( বিশেষতঃ ছাগল তৃণের শেষ পর্বস্ত ভক্ষণ করে বলিয়া তৃণের শিকড়ের বাধন আল্গ। 
হওয়ায় ভূমিক্ষয় হয়), (৩) কৃষকের অসাবধানতা, (৪) রাস্তা রেলপথ প্রভৃতির 
জন্ত মাটি কাটা। 

ভূমিক্ষয় রোধের উপায়_(১) অবণ্য স্থট্ি, (২) বিজ্ঞান সম্মত চাঁষ-আবাদ 
(00০৮6: ০1005, ০0000] (0100111)6) 50010 010001778) 10690101০01 
£1521076 ০০০, ) (৩) ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মাটির বাধ দিয় নালাগুলি (20115 01065969 ) 
0770001 0010178 ) আটকাইয়] দিলেও ভূমিক্ষয় বদ্ধ হয়। 


গ্রথিবীর কাষিজ সম্পদ 
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208৮/51 ৮/1018 15166157706 £0 80 19870100182 0200, 11080515619 
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[নিবিড় এবং ব্যাপক কৃষি ব্যবস্থা! কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থায় 
গড়িয়া উঠে? কোন বিশেষ ফসলের উদ্দাহরণধহ বিশ্লেষণ কর। এ 
কসলটির বাণিজ্যের উল্লেখ কর । ] 


কৃষির শ্রেণী বিভাগ--জলবামুর বিভিন্নতা, অর্থ নৈতিক উন্নতির মান এবং জন- 
নংখ্যার তারতম্যের জন্য পৃথিবীর নিভিন্রস্থানে বিভিন্ন প্রকার কৃষিকাধ-পদ্ধতি বিছ্যমান। 
অরণ্যের অনগ্রসর মানুষ তাহার জঙ্গলকাট! পরত গাত্রে “জুম” চাষ কারয়া থাকে, 
আবার নদীর তীরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে মাত্র কোদালের সাহায্যে চাষবাপও করে। 
মানুষ সভা হইয়া! প্রথমতঃ গো-অশ্বাদি জীবজস্তর সাহায্যে তাহার কধণ-প্রণালীর 
উন্নতি মাধন করে। পরে যান্ত্রিক যুগে বাম্প, তৈল ও বিছ্যুৎ্শক্তির সহায়তায় কর্ধণ- 
প্রণালীর আমূল সংস্কার ও উন্নতি সাধন করে। কিন্তু আজও পৃথিবীর বন্ধ স্থসভ্য 
দেশে কলের লাঙ্গলের ব্দলে সামান্য কোদাণই শ্বাবহৃত হইতেছে । বুহুৎ বৃহৎ 
জমির বদলে ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রেই চাষ করা হইতেছে । অথচ বিঘ! প্রতি উৎপাদনের 
1দক হইতে এই প্রকার কৃষিকার্ধ আধুনিকতম পদ্ধতিতে পরিচালিত কৃষিকার্ধ হইতে 
কোন অংশে হীন নহে । তবে প্রয়োঞ্জনের তারতম্য অনুমারে মোট জমির ব্যবহার 
এবং এক জমির অধিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । এই নিয়ন্ত্রণ অন্থুসারেই 
কৃষিকার্কে অতি-উৎপার্দক বা নিবিড় ([006675152 ) ও ব্যাপক উৎপাদক 
( 8.6217515€ ) এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। 

(৪) অতি-উওপার্দক বা নিবিড় কৃষি (1176617515৩ 4£010916515 ) বলিতে 
বুঝায় জমিকে যতদুর সম্ভব ভালভাবে ব্যবহার কর! অর্থাৎ জমির উৎপার্দিক! শক্তির 
সবটুকুই যাহাতে মানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই 
প্রকার কৃষি ব্যবস্থাতে জমি কখনও ফেপিয়] রাখ! হয় না এবং জমি যাহাতে গ্রতি- 
বারেই যথেষ্ট ফসল উত্পাদন কৰিতে পারে সেজন্য খনিজ ও জান্তব সার, উতৎকৃ 
লাঙ্গল ও উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাছ করা হন্ম এবং জমির উর্বরতা লংরক্ষপের দিকে দৃষ্টি 
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রাখিয়া! একটির পর একটি ফসল চাষ করা হয় (0:09 10156070 )। ইহা ছাড়া, 
বার মাস জলসেচের ব্যবস্থা থাকে ও খামারের কাজে বৈছ্যতিক শক্তি সরবরাহ 
করা হয়। জমির মাটি সংরক্ষণের এবং মাটির জল সংরক্ষণেরও নানা ব্যবস্থা 
করা হয়। ফলে এক একর জমি হইতে গড়ে ৩৫ মণ পর্ধস্ত গম এবং ৪০ মণ ধান 
উৎপাদন কর! সহজেই সম্ভব হয়। তাহ] ছাড়া শ্বল্পকাল মধ্যে যে সকল ফসল 
জন্নায় তাহার ছুই তিনটি একই জমি হইতে লওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ হুল্যাণড, 
ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, ভারতের কোন কোন অংশ, জাভা, চীন ও জাপানের 
কথা বলা যাইতে পারে । এই সকল দেশে প্রত্যেক থণ্ড জমিতে তাহার উপযুক্ত 
ফমল চাষ করা হয়। এক জম্ম হইতে বৎসবে তিন চারিটি ফসল লওয়! জাপানে খুবই 
প্রচলিত; এমন কি একই সময় একই জম্বি হইতে দুইটি ফসল লইবার সুক্ষ পদ্ধতিও 
জাপানীরা জানে । উহার! প্রত্যেক খণ্ড জমিকে ফুলের বাগানের মত করিয়া সযত্রে 
চাষ করে এবং গ্রচুর জনশক্তি উহাতে নিয়োগ করে। ফলে ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ জাপান 
তার নয় কোটি লোকের শতকরা প্রায় ৮* ভাগ খাছ্যের গরয়োজন মিটাইতে. 
অক্ষম হয়। 

জাপান এবং চীনে ধান চাষ নিবিড প্রথায় করা হয়। ভারতেও গোদাবরী ও 
গঙ্গার বদীপ অঞ্চলে নিবিড় ([176603156) গথায় ধান চাষ করা হয়। একই বৎসরে 
আউঙ এবং আমন ধান একই জমিতে উৎপন্ন করা হয়। 

ফ্রান্স এবং জার্মানীতে নিবিড প্রথায় গমন উৎপন্ন করা হয়। জমিতে খুব বেলি 
পরিমাণে রাসায়নিক এবং জৈব সার ব্যবহার করিয়া একর প্রতি উৎপাদন খুব 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে । তাই ক্ষুদ্র দেশ ফ্রান্সের গম উত্পাদন প্রায় ভারতের 
সমান। রি 

কিন্ত যেখানে লোক সংখ্যা কম অথবা বৎসরে মান্তর একবার বারিপাত হয় এবং 
জলসেচ ব্যবস্থাও তেমন ভাল নহে সেখানে এরূপ অতি উওপাঞ্জক অথবা! নিবিড় 
(11)0610515 ) কৃষি সম্ভব নছে। বিশেষতঃ যে সমস্ত দেশ নৃতন মনুষ্য বসতির জন্ত 
ব্যবহৃত হইতেছে ( যেমন-কানাডা, অষ্ট্রেপিক্স। প্রভৃতি ) সেই সমস্ত দেশে শ্রমশক্তির 
অভাবে বিজ্ঞানের উপর অতিনির্ভরতা৷ অনিবার্ষ হইয়া উঠে। 

(৫) ব্যাপক উৎপাদক কৃষি (766505155  4£81051016 ) ব্যবস্থায় 
বিস্তৃত ভূভাগ লইয়! ট্রাক্টর, রিপার, কমবাইন-হারভেষ্টার প্রভৃতি কৃষিযস্ত্রের 
পাছায্যে কৃষিকার্ধ পরিচালিত হয়। ইহাতে জনশক্তি কম লাগে এবং অপেক্ষাকৃত 
কম ব্যয়ে প্রচুর ফসল উৎপাদন কর] হয়। এই প্রথায় চাষ করার ফলে মাথাপিছু 
ফসল উৎপাদন খুব বেশি হয় এবং প্রচুর কৃষিপণ্য রগ্ানি করা যায়। এইরূপ 
প্রণালীতে বিঘ! গ্রতি ফদ্‌ল উৎপাদন ভ্রুত বাড়িতেছে। কারণ বর্তমানে শন্যা বর্তন 


৭৩ অর্থ নৈতিক ও বাণিগ্যিক ভূগোল 


(০7০০4০650০7), মাটি সংরক্ষণ, জলসেচ, খনিজসাঁর ব্যবহার ও বীজ 
নির্বাচনের উপর খুব জোর দেওয়! হইয়াছে । ফলে কানাভায় একর প্রতি ১২ ষণ 
গমের স্থলে ২৪ মণ গমন উৎপাদিত হুইতেছে। বিশাল কৃষিক্ষেত্রে মাটির ক্ষয় 
নিবারণ কর! কঠিন, তাই বারমাসই কোন না কোন ফললে জমির মাটিকে বদ্ধ রাখা 
হয়। কিন্ত শীতপ্রধান দেঁশে তুষারের জন্য শীতকালে ফমল হয় না? স্ৃতরাং এই 
সময় বালি ও রাই জমিতে বুনিয়্া রাখা যার । গাছ বড় হইলে (ফদল হয় না) 
উহার উপর কলের লাঙ্গল দিয়! উহাকে জমির সঙ্গে মিশাইয়! এক প্রকার উৎকৃষ্ট 
সবৃজ সার (815০1) 2081)015 ) প্রস্তত কর] হুয়। ইতোমধ্যে শীতকাল অতীত হইয়া 
গেলে গম, বালি, ওট, রাই প্রভৃতি চাষ করা হয়। কানাডা! ও উত্তর যুক্তরাষ্ট্র 
এইরূপ ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত আছে। যেখানে জমি অপেক্ষারত অনুর্বর 
সেখানে অধিক পরিমাণে স্থপারফলফেট, পটাস, নাইট্রেট, চুন প্রভৃতি খনিজ সার 
ব্যবহার করিয়া উচ্বাকে উর্বর করা হয়। যেখানে জমি বালুকাময় সেখানে বীট, 
আলু ও অন্ঠান্য শিকড় জাতীয় ফপল (100£ ০:009 ) চাষ কর] হয়। চাষের কাজ 
যন্ত্রের সাহায্যেই করা হয়, স্থতরাং কয়েকজন মাত্র লোকেই অনেক ফদল উৎপাদন 
করিতে পারে । ইহার ফলেই কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্ট আজ পৃথিবীর মধ্যে গম বগ্চানিতে 
যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবিয়াছে। রাশিয়া, অষ্টেেলিয়। ও 
আর্জের্টিনাতেও ব্যাপক কৃষিব্যবন্থা! গ্রচলিত আছে। 


* ব্যাপক কষিকার্ধের সাহাযো ষে সকল ফলল সাধারণত: উৎপন্ন কর! হুয় তাহাদের 
মধ্য গ্ীম সর্বপ্রধান। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জে্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি 
জনবিরল দেশে ব্যাপক পদ্ধতিতেই গম চাষ করা হুয়। 


" [গম আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে 47 প্রশ্নোত্তর ভ্ষ্টবা ]। 


3, 44. ৮151 515 (5 ০15828,0157186108 ০06 (8) (001001275788] 
[ি81০171108 09) 9001951891805 4/৯৪21০0] €015 220. (০) 11180. 1788001775 ? 
(05/৮5 818102191 57:82019198 ০ 98.018. 


[ কে) বাণিজ্যিক কৃষি (খ) স্বয়ংভর কৃষি এবং গে) মিশ্র কবির 
বৈশিষ্ট্য কি? উপযুক্ত উদাহরণ দাও । ] 


(৪) বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা! (00130070121 মঢা৪1700108 ) £ আধুনিক 
যুগে, বিশেষতঃ ধনবাদী দেশগুলিতে কৃষিকার্ধ লাভের উদ্দেশ্য লইয়! করা হ্য়। 
সেই অর্থে গ্রায় সকল প্রকার কৃষিকার্ধই বাণিজ্য ভিত্তিক এবং ফসলগুলিকে অর্থকরী 
ফসগ বলা যায়। তবে “বাণিজ্য ভিত্তিক কৃষি* বলিতে আমরা কেবল সেই কৃষির 
কথাই বলিব যাহার উদ্দেষ্ত ব্যাপক অ।কারে ব্যবসা-বাণিঙ্গ্য চালানো-_-অর্থাৎ বাণিঙ্যই 
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যাহার অনুপ্রেরণা, স্বয়ংপূর্ণতা নহে । এই প্রকার কৃষিব্যবস্থা অনেক দেশেই গ্রচলিত 
হইয়াছে । ব্যবসায় ভিত্তিতে চাষ-আবাদ করিতে হুইলে প্রচুর মূলধন ও ব্যবসায় 
বুদ্ধি দূরকার। নানাপ্রকার অর্থকরী ফসল (০9) ০:০০ ) পৃথিবীর নানাদেশে 
চাষ করা হয়। ভারতে কার্পাস, পাট, শণ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু ও তামাক 
প্রধান অর্থকরী ফপল। এগুলি যদিও প্রধানতঃ ক্ুদ্রাকার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন করা হয় 
তবু ইহাদের জন্য যথেষ্ট মূলধন দরকার হয়। গ্রামের মহাজন বা! সমবায় ব্যাঙ্ক এই 
কষিমূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন। আবার অনেক দেশে বড় বড় ব্যবসায়ী বিপুল 
পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া বড় বড় বাগিচা গঠন করেন এবং বাণিজ্যফসল উৎপকন 
করেন। এই শ্রেণীর চাষ-আবাদকে বাগিচা আবাদ বা! 11917070077 £2100108 
বলা হয়। উদ্দাছরণ স্বরূপ কিউবা, হাওয়াই ও ফিজি দ্বীপে ইক্ষু চাষ, ব্রেছিলে 
কফি চাষ, দ্রাঙজিলিং ও আসামে চ1] আবাদ, ভাঞজিনিয়ায় তামাক আবাদ গ্রভৃতির 
কথা বলা যায়। সাধারণতঃ কোন স্থানের জলবামু, মাটি, শ্রমশক্তি এবং দেশবিদেশের 
বাজারের স্থবিধা গ্রহণ করিয়া! এই প্রকার বাগিচ1 আবাদ বা শিল্প গড়িয়া! তোলা হয়। 
খাগ্চ ফসল এবং মাংস দুধ প্রভৃতিও নান। দেশে ( যথা-_অষ্ট্েলিয়া, আর্জের্টিনা, 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাড! প্রভৃতি দেশে ) ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপন্ন করা হয়। 
উৎপক্নদ্রব্যের অনেকখানিই রপ্তানি কর! হয়। বাগিচা চাষের সঙ্গে রপ্তানি-বাপিজ্যের 
দম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। 


কোন কোন দেশে বাশিজ্যিক ভিত্তিতে এক-ফসল কৃষি-ব্যবস্থা ( ০06-০:০%৮ 
৪61091606 ) গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। উদাহরণশ্বরূপ কুইম্সল্যাণ্ডের ইক্ষু চাষ 
এবং কানাডার প্রেম়্ারী অঞ্চলে দীম চাষের কথা বলা যাইতে পারে। এককসল 
কবি ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা! এই যে, কৃষকরা ক্রমশঃ: একটি ফসল সম্পর্কে বিশেষ 
হইয়া উঠে এবং ইহাতে উৎপাদনের খরচও কম হয়।-__বিশ্বশাস্তি বজায় থাকিলে 
এবং উন্নত পরিবহণ ব্যবন্থ! থাকিলে এই কৃষি-ব্যবস্থায় খুব লাভ হয়। একই প্রকার 
ন্ত্াদি, সার ও যানবাহন ব্যবহার করা যায় । স্থৃতরাং উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। 
এই ব্াবস্থার অনস্ুবিধাও আছে ? যথা-_পৃথিবীর বাজারের উপর কৃষকর্দের অত্যধিক 
নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্য ব্যাহত হইলে কৃষকদের 
অবস্থার অবনতি ঘটে। তাহা ছাড়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! একট ফপল চাষ করিলে 
জমিতে অধিক সার দিতে হয়। শন্তাবর্তন (0:০9 10686101) ) করিলে সারের 
প্রয়োজন কম হয়। পৃথিবীতে খদি কোন বৎসর একটি ফল প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
উৎপন্ন হয় তবে উহার দাম পড়িয়া যায়। ত্রেজিলের দক্ষিণ ভাগে যেখানে কষকগণ 
কেবল কফির উপর নির্ভর করে সেখানে অনেক সময় ফসলের মূল্যে অধগতি- 
প্রতিরোধ করার জন্ত কফি নষ্ট কর! হয় বা উহা হইতে প্রাক ভ্রব্যাদি প্রস্তত করা! 


ণ২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়) উহাকে ভ্যালোরাইজেশন ( ৬2101128610) বলে। খালয়ে যেখানে কেবল 
মাত্র রৰার চাষ করা হয়, সেখানেও পূর্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত। স্থতবাং, 
এক ফসল রুষি-ব্যবস্থার অনেক অন্থবিধাও আছে । 


(৮) স্বাবলম্বন-ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা (90315081706 46010010015 )- 
স্বয়ংপূর্ণ কৃষিব্যবস্থা পূর্বে প্রায় সকল দেশেই গ্রচলিত ছিল। যে সকল দেশ অনগ্রসর, 
যেখানে যানবাহন ব্যবস্থা অঙ্থন্নত এবং যেখানে বাবসাবাণিজ্য ভালভাবে গড়িয়া উঠে 
নাই, সেখানকার অধিবাসীর! তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন 
করিতে চেষ্টাকরে। কিন্তু কোন দেশের জলবাবু ও মাটি সকল প্রকার ফসলের 
পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। স্থতরাং এই সকল কষিব্যবস্থায় উৎপাদন কম হয়। 
ভারত, চীন, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অনেক স্থানে এখনও এই কৃষিব্যবস্থ! 
প্রচলিত আছে। 

বর্তমান যুগে অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে অনেক দেশ নাগরিক- 
গণের ভরণপোষণ সম্পর্কে যথাসাধ্য স্বাবলম্বী হইতে চেষ্টা করিতেছে । এমন কি নান 
প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও ফমল উত্পাদনের চেষ্টা চলিতেছে। 


(০) মিশ্র কৃষি (115০0 চ81:70108)-_ অনেক কৃষক জমিতে ফসল চাষের সঙ্গে 
লক্ষে পশুপালন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ নগর ও শিল্পাঞ্চলের নিকটেই এই 
ধুরণের মিশ্র কষিব্যবস্থা দেখা যায়। ইহার জন্ত ভাল বাজার, সুন্দর জলবায়ু, প্রচুর 
মূলধন ও দক্ষতার প্রয়োজন । শশ্তাবর্তন (০:০০ 1009010 ) সম্পর্কেও যথেষ্ট 
জ্ঞান থাক! দরকার । জমিতে প্রচুর সার দিতে হয়, ফ্ষারণ বারবার মানুষ ও পশুর 
খান উত্পাদনের ফলে জমির উৎপাদ্িকা শক্তি কমিয়' যায়। মিশ্র কৃষির সঙ্গে মোটর 
পরিবহণ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক থাক প্রয়োজন। সকল বড় বড় শহরের নিকট 
কৃষকের! শাক-সব্জি, ফল, ছুধ প্রভৃতি মোটর ট্রাকে করিয়! টাটকা অবস্থায় দ্রুত 
বাজারে পাঠায় । এইবপ সঞ্জি উৎপাদনকে উাক ফারমিংও (000০1 81001726 ) 
বলা হয়। 

কলিকাতার জাশেপাশে বহু মিশ্র রষিখামার আছে । এই সকল খামারে গো- 
মহিষ পালন, দুগ্ধ ও মাখন উৎপাদন, হাস-মুব্গী পালন, নানাপ্রকার শাকসজি 
ও ফলমূল এবং ফুল উৎপন্ন কর] হয়। এই সমস্ত জিনিস মোটর ট্রাকে বোঝাই হুইয়! 
প্রত্যহ গ্রত্যুষে কলিকাতার বাজারে পৌছায় এবং ভাল দামে বিক্রয্ হয়। 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৭ 


03. 45. 01558115 8£7100165018] 00175. 
[ কৃষিজ ফসলগুলির শ্রেণীবিভাগ কর। ] 


ফসলের শ্রেণীবিভাগ 
কৃষিজ 


| 
খাস রা (900. ০1079 ) 


২ ীী? সী শিপ শাপী পিসি 


টি খাদ্য ফসল (০21০919) রা খাগ্য ফসল (1501-0216819) 
(ঘথা__ধান, গম, ভুট্টা, (আলু, বাজরা, সাণ্ু, 
যব, রাই, ওট) সানফ্লাওয়ার, ফল প্রভৃতি) 
বাণিজ্যিক বা আথিক ফপল' 
(০5891) 61099) 


শী 





|. | | 
তন্ত জাতীয় ফসল চিনি উৎপাদক ফসল তৈলবীজ বাগিচা জাতীয় ফদল 
(0016 0181005) (5081 0180/0)  (01156205) (718068000, 0100৯) 
| 


| | 
কাও তস্ত বীজ তন্ত এ পত্র তত্ত (168£91):6) 


(9856 216) (5280. 816) (সিসাল, ম্যানিলা) ৰ 
(পাট, শন, ফ্লাক্স) (তুলা) খ 
বাগিচ। জাতীয় ফসল 
চি, ই ই পু তল 
তেজব্ধক পানীয় ফল রবার কষ 
(০০৮619£63) (0163) (10991) (51£9:-0216) 
(টা, কফি, কোকো ( ইক্ষু সর্বত্র বাগিচা জাতীয় ফমল নছে--কেবল' 
তামাকও কতকটা কিউবা, জাভা, ফিজি, হাওয়াই প্রভৃতি 
এই শ্রেণীর, তবে স্বানে- অর্থাৎ যে সকল স্থানে, ইহ! বৃহ্দারতন 
পানীয় নহে) ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রধ্যানির জন্ত উৎপন্ন হয় 


সেখানেই ইক্ষু বাগিচা জাতীয় ফমল )। 


৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


খান ফসল (08176219 0: 01811) 0:0109 )-- 


103. 46. ড/1551 12178105] ০0780162008 ৪৩ 7৪0181750 €07 10৩ 
03161501100 01 ৮702 7 81705 0০ 50102100153 18101) 10:০00005 210 
৩2901 20০৩. (0. 0. 1950 ) 

[ধান চাষের জন্যা কি প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা দরকার? যে 
দেশগুলিতে ধান উৎপন্ন হয় এবং যাহারা ধান রপ্তানি করে তাহাছের নাম 
বাও। ] 

ধান (11০০ )-_ধান প্রধানতঃ গ্রীন্ম গ্রধান মগ্ডলে মৌনুমবায়ু প্রবাহিত অঞ্চলের 
ফসল। ইহার জন্ত পলিমাটির জমি, ( নদী উপত্যকার দে!-অপাশ মাটিধুক্ত জিতে 
ধান ভাল হয়) বাধিক ১** সেঃ মি:-এর বেশি বুট্টি এবং ২৫ সেঃ বা ততোধিক 
তাপের প্রয়োজন হয়। জমিতে জল না দাড়াইলে ধান ভাল জন্মে না। দো-আশ 
মাটির নিয়ে কাদামাটি থাকিলে জল সহঙ্জে শ্বকায় না। বদ্ধ কাদা জলার উপরে 
ধানের চারাগুলি হাতে করিয়া রোপণ করিতে হয়। তাই প্রচুর শ্রমিক দরকার হয়। 
বেশির ভাগ ধান সমভূষিতে হয়; কিন্তু কিছু পরিমাণ ধান পাহাড়ের গায়ে ধাপে 
ধাপে (05005806 ০9105801017 ) চাষ করা হয়। ধান চাষের ক্ষেত্রে নাবড় কৃষি- 
ব্যবস্থা (11706175150 181:001186 ) অন্ুনরণ কর! উচিত। 

পৃথিবীর নানা দেশে নান! প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী অনংখ্য প্রকার 
ধানের আবাদ দেখা যায়। এ সকল ধানকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করা যায়; 
ঘথা-_(১) পার্বত্য ধান এবং (২) সমতল তৃমির ধান। নানাপ্রকার পার্বত্য ধান 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পর্বত গাত্রে জন্মে। এগুলি সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং 
ইহাদের উৎপাদন নগপ্য। সমতলভূমির (ভারতের ) ধান প্রধানতঃ তিন প্রকার, 
যথা__আউন, আমন ও বোরো। কেবল ভারতেই ইহাদের আবার সহশ্রাধিক 
শ্রেণী আছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জাতীয় ধান চাষ হয়। আউস ধানের 
জন্ত প্রথম দিকে কম এবং পরে অধিক বুট্টি দরকার হয়্। আমনের জন্ত অধিক 
বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। জমিতে জল দীড়াইলে আমন ও আউম ধান রোপণ 
করা হয়। যেখানে জলসেচের স্বব্যবস্থা আছে ( যেমন--সিন্ধু ও মিশর ) সেখানে 
সামান্য বৃঙিতেই ধান উৎপন্ন হয়) পূর্ব ভারতের জলাভূমিগুলিতে শীতকালে বোরো! 
ধান চাষ করা হয়। দক্ষিণ জাপানেও শীতকালে ধান জন্মে। নানা স্থানে নান! 
গ্রকার ধান চাষ হয়। স্থানীয় জলবায়ু ও মাটির গ্রকার ভেদের জন্যই এই পার্থক্য 
দুষ্ট হয়। 

ভারতের বেশির ভাগ লোক ভাত খায়; তাছা ছাড়া অন্তান্ত নানারূপ খান্তও 
ভাউলের মাহাষো গ্রস্তত করা হয়। ভারত, চীন ও জাপানে ধান হইতে নানাপ্রকার 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ 


শী 





৭৬ অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক ভূগোল 


মন্তও গ্রস্তত হইয়। থাকে । পাকা ধানগাছ (খড়) দিয়া ঘর ছাওয়া হয়। গো- 
মহিষাদি পণ্ড প্রধানতঃ খড় খাইয়। বাচিয়া! থাকে। ভাতের মাড় তাতবস্ত্রের জন্ 
অপরিহার্য। পৃথিবীর অর্ধেক লোকের প্রধান খাত চাউল। 

চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাগ্থোডিয়া, ছুই 
ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া], ফরমোজা, কোরিয়া, ফিলিপাইন, পূর্ভারতীয় ছ্বীপপৃ্ত, 
গিয়ানা, মিশর, স্পেন, ইটালি, আমেরিকা 1-যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল গুভূতি দেশে প্রধানতঃ 
ধান জন্মে। 

চীনেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। 
তাহার পরেই ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান 

চীনদেশের সসগ্র দক্ষিণ ভাগে বিশেষতঃ: পিকিয়াং নদীর উপত্যকা, ইয়াংপি 
অববাছিক! এবং লোহিত পর্ধস্কে অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। চীনের মধ্যভাগের 
লমুদ্রতট সংলগ্র অংশগুলিতেও প্রচুর ধান জন্মে। এমনকি মাঞ্চুবিয়ার দক্ষিণ 
উপকুগেও অন্ন পরিমাণে ধান চাষ হয়। ভাত চীনদেশের জাতীয় থাছ্য বল। চলে। 
চীনদেশে প্রতি একর জমিতে ভারত অপেক্ষা অনেক বেশি ধান উৎপন্ন হয়। 

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ, মাদ্রাজ, আসাম, উড়িস্া, মধ্য প্রদেশ, মালাবার 
তট প্রভৃতি অঞ্চলে অধিক ধান উৎপন্ন হয়। পূর্ব পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী 
ব-্ীপ, কাম্বোডিয়া ও লোহিত নদীর ব-দ্বীপ, থাইল্যাণ্ডের মেনাম নদীর সমভূমি, 
জাপানের মধ্য ও দক্ষিণভাগ, কোরিয়ার দক্ষিণাংশ, ফিলিপাইনের লুজন-ছ্বীপ, 
ফরমোজা, জাভা, স্বমাত্রা প্রভৃতি স্বানও ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। 
ইটালিতে পো নদীর অববাহিক1 বা লম্বাডি সমভূমিতে ধান চাষ হয়। এখানে 
জ্লসেচ দরকার হয়, কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল গ্রীক্মকাল শু থাকে । আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্রে মিদিমিপি নদীর বদ্ধীপ অঞ্চলে এবং ক্যালিফোণিয়ার কোন কোন স্থানে 
ধান চাষ হয়। সোভিয়েট এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার ছু'এক স্থানেও ধান চাষ হয়; 
অবশ্ঠয দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় এ সকল দেশের ধান উৎপাদন নগণ্য । 

একর প্রতি ধান উৎপাদনে স্পেন ও ইটালি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতি 
করে ভারতে গড়ে মাত্র ১৭১৫ মণ ধান উৎ্পক্ন হয়। চীনে শুতি একবে প্রায় ৩০ 
মণ, জাপানে ৩০ মণের বেশি ও সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে ১৮ মণ ধান উৎপন্ন হয্ু। 
সাম্প্রতিক কালে ভারতে ফরমোজার ধান তুইচুং এবং এদেশের বৈজ্ঞানিকদের তৈরী 
ধান আই, আর, এইট গ্রতৃতি খুব ব্যাপক ভাবে চাষ সুরু হইয়াছে । এই সকল ধানের 
ফলন সাধারণ ধান অপেক্ষ। চার-পাচ গুণ বেশি । এবং এগুলি শীতগ্রীগ্ম বারোমাসই 
চাষ করা যায়। ১৯৬৮-৬৯ সালের পর হইতে এই সকল নতুন ধানবীজ ব্যবহাবের 
ফলে কেবল ভারতে নহে সার! বিশ্বে ধান সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৭৭ 


লালের পর হইতেই ভারত প্রধানতঃ ব্রদ্ষদেশ হইতে চাউল আমদানি করিতে সুরু 
করে। মৌন্থুমী বাধুব তারতম্য অন্গসারে ভারত ও চীনে চাউলের উৎপাদন প্রতি বৎগর 
কমবেশি হইয়া থাকে । ব্রন্গদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাগ্োডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি 
যে সকল দেশের জনসংখ্যা কম অথচ উৎপাদন বেশি, সাধারণতঃ সেই সকল দ্বেশ 
হুইতেই প্রচুর চাউল বিদেশে রগানি হয়। 

্রশ্কদেশ, থাইল্যাণ্ড, কান্থোডিয়া, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, ফরমোজা, আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রেজিল চাউল রপ্তানি ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। প্রধান 
আমদানি-কারক দেশগুলির মধ্যে ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল 
ও মালয়েশিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

আমদানি-রপ্তানি বন্দর_ পথিবীর প্রধান প্রধান ধান বপ্তানি-বন্দরগুলির 
মধ্যে ব্রদ্মদেশের রেছ্ুন, বেসিন ও আকিয়াব, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক, এবং আমদানি- 
বন্দরগুলির মধ্যে জাপানের কোবে ও ইয়াকোহামা, লিংহলের কলম্বো, ভারতের 
কলিকাতা ও মাদ্রাজ, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও পাকিস্তানের চট্টগ্রাম উল্লেখষোগ্য ॥ 
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[ গম চাষের জগ্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন ? উহার 
চাষের এলাক। এবং বাণিজ্য সম্পর্কে লিখ । ] 

গম (৬$1০8)-গম চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত শুফ ও একটু উচু জমিচাই। 
গাছের গোড়ায় জল দাড়ানো ভ্ীল নয়। তাই গম চাষের জমিগুলি হয় বড় বড় আর 
জলনিকাশের ব্যবস্থাও থাকে । ব্যাপক আকারে যষ্ত্রের সাহায্যে চাষ করার পক্ষে 
গম আদর্শ ফসল। সৃতরাং শ্রমিক কম লাগে। জলসেচ হইলে ভাল হুয়। . 

গম একটি প্রধান খাগ্ভফস্ল। ইহার প্রচলন অতি প্রাচীন কালেও ছিগ। 
দীর্ঘকাল চাষ হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও মাটির উপযুক্ত বহুগ্রকার 
গমের প্রচলন হইয়াছে। প্রাধানতঃ ইহ] ছুই প্রকার; যথা-বাসন্তিক গম ও 
শীতকালীন গম। যে সকল দেশ অধিক শীতল ( যেমন-_কানাভা। ) অর্থাৎ যেখানে 
শীতকালে অত্যধিক তুষারপাত হয়, সেই সকল দেশে বাসস্তিক গমের চাষ হয়। 
আবার ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি ষে সকল দেশের জলবায়ু উষ্ণ ভাবাপন্ন সেখানে 
কেবল মাত্র শীত ধতৃতেই গম চাব করা সম্ভব। গম চাষ করিবার জন্তনিয়লিখিত 
ভৌগোলিক পরিবেশের প্রয়োজন--(ক) গড় উষ্ণতা প্রায় ১০ সেঃ গ্রে, (খ) 
বৃষ্টিপাত যদি গ্রীষ্মকালে হয় তবে ৫* হইতে ১** সেন্টিমিটার, আর যদি শীতকালে 
হয় তবে ৩৫ হইতে ৭৫ পেঃ মিঃ (গ) নিয়মিত জলনেচ, (ও) ফপল কাটার সময় 


৭৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কিছুকাল শুফ জলবামু, রৌদ্রকরোজ্জল ও সম্পূর্ণ মেঘহীন আকাশ এবং (৩) উবরহাকা 
দৌত্জাশ পলিমাটি ও একটু ঢেউ-খেলানো জমি। 
আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউক্রেণ, আর্জেন্টিনা প্রতৃতি দেশের 
বিশাল ক্ষেত্রে নানাপ্রকার কৃষিযিন্ত্রের সাহায্যে গম চাষ করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে 
একর প্রতি গম উৎ্পার্দন হুল্যাণ্ড, জার্মানী ও ডেনমার্কে অধিক (৪০ বুশেল বা 
ততোধিক )। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতাগিতেও একর প্রতি ৩* হুইতে ৫* বুশেলের মত 
এবং যুক্তরাষ্ট্রে একর প্রতি ২৫ বুশেল গম জন্মে। ভারতের গড়ে *৯৬৬ সাল পর্য্স্ত 
প্রতি একরে মাত্র ১২ বুশেল উৎপন্ন হইত ( এক বুশেল গম ৩০ সেরের মত)। 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চলগ্লি হইল :_যুক্তরাষ্্র ও কানাডার 
অভ্যন্তরভাগের স্থবিস্তৃত প্রেয়ারী পমভূমি ও মিসিসিপি নদীর অববাহিকা, 
(১) সোভিয়েট রাশিয়ার ডন, নীপার ও নীষ্টার নদীবিধৌত বিশাল সমভূমি বা 
ইউক্রেণ, (৩) উত্তর চীনের সমভূমি, (৪) ভারত পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা 
ও গঙ্জ! নদীর উর্ধবপ্রবাহ অঞ্চল, (৫) অষ্রেলিয়ার মারে ও ডালিং নদীর লমভূমি, (৬) 
আর্জেন্টিনার পম্পাস সমভূগ্ম, (৭) ফ্রান্সের পশ্চিমভাগের সমভূমি (৮) হাক্ষেরি ও 
রুমানিয়া, (৯) উত্তর ইটালি এবং (১০ ) তুরঙ্ক। 
পৃথিবীর গম রধানি বাণিজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তির মারফৎ সম্পন্ন হয়। প্রধান 
প্রধান গম রপ্তানিকারী দেশ হইল কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ও *রাশিয়া 
এবং আমদানিকারী দেশ ব্রিটেন, জার্মানী, ভারত, জাপান, পাকিস্তান, চীন 
প্রভৃতি । পৃথিবীর প্রধান গম রপ্তানি বন্দরগুলির মধ্য কানাডার মন্টিল, হালিফ্যাক্স, 
চািল, ফোর্ট উই্লিয়ম ও ভ্যাঙ্কুভার, যুক্তরাষ্ট্রের নিতইয়র্ক, গ্যালভাষ্টোন, হাষ্টস্টন ও 
লেকবন্দরগুলি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্ণ, এবং আর্জেন্টিনার বুয়োনাস আয়ারেস 
উল্লেখযেগা | 
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[ কে) যব, খে) রাই ওগে)টজই এরজগ্য কি প্রকার ভৌগোলিক 
অবস্থার প্রয়োজন। €কোথায় এগুলি উৎ্পল্প হয় ?] 
(9) যব (821125)__-যব বর্তমানে একটি প্রধান খান্ভফসল না হইলেও এক সমস্ক 
ইছা ব্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের একটি প্রধান খাগ্চ ছিল। বর্তমানে 
ইহার প্রধান ব্যবহার বিস্কুট, মদ, শিশুর খাস্ভ ও পশুর খাদ্য হিসাব। ই্ছা পুষ্টিকর ও 


* বর্তমানে রাশিয়ার গম রণ্ানি বন্ধ আছে। ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৬৫ মালের গোড়ার দিকে রাশিয়] 
যুক্তরাই হইতে প্রচুর গম ক্রয় করে। এখন ক্রয়ের পরিমাণ কম। 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৭৯ 


লঘুপাক ; কিন্তু ইহা হইতে কটি প্রস্তুত করা কঠিন; কারণ আঠাল পদার্থের অভাব । 
ইহার মত জলবাদু অগ্রাহ্কারী ফপল আর নাই। নরওয়ে হইতে ভারত পর্বস্ত বিস্তৃত 
ভূখণ্ড জুড়িয়া প্রায় পর্বত্রই ইছার চাষ হইতে পারে। মৃছুশীতল জলবায়ু, কম বৃষ্টিপাত 
এবং উবর হাক্কা মাটি ইহা চাষ করিবার উপযুক্ত অবস্থ!। যুক্তরাষ্ই এবং বাশিয়ার 
দক্ষিণভাগ যব উৎপার্দনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । তাহা ছাড়া, 
যে সকল দেঁশে গম উৎপন্ন হয় দে সকল দেশে গমের পাশাপাশি একটু খারাপ মাটিতে 
বা কখনও কখনও একত্রে যবের চাষ হয়। ফসল ভাল হইলেও যব হাক্কা বলিয়া ওজনে 
বেশি হয় না। প্রধান ঘব উৎপাদক দ্রেশগুপি রাশিয়া, চীন, কানাভা, তুরস্ক, জাপান, 
আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। ইহার বহির্বাণিজ্য তেমন উল্লেখযোগ্য নছে। 

(০) রাই ( 7৮০)--ইহাকে গমের এক অতি নিকৃষ্ট কষ্ণবর্ণ সংস্করণ ( গম নহে, 
গাছ সম্পূর্ণ অন্য প্রকার) বলা যাইতে পারে। তৈলবীজ রাই ইহা হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক | ইহাবু চাষ হয় শীতপ্রধান মহাদেশীয় জলবাধুতে এবং অন্ুর্বর জমিতে । ফমল 
ভালই হয়, দামও গমের তপনায় কম, স্ৃতরাং মধ্য ইউরোপের সবজ ইহ দরিত্ 
লোকের অন্ততম খাগ্য ফসল । বাই বেশ পুষ্টিকর খান্ঠ। যে সকল দেশের আর্বিক 
অবস্থা অপেক্ষারত ভাল, (যথা-যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন) সেই লকল দেশে ইহার চাষ 
কম। ইহা! একটি পুষ্টিকর পশুথান্চও বটে। রাশিয়া রাই উৎপাদনে প্রথম স্থান 
অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থান পূ জার্মানীর এবং তাহার পর পোল্যাণ্ড। ইহ 
কেবল মাত্র শত প্রধান দেশেই উৎপন্ন হয়। ইহার বহির্বাণিজ্য খুব কম। 

(0) জই (080)-_ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের একটি প্রধান খাগ্য ফমল। 
জই গম অপেক্ষা অধিক পুিকর ।$ জই মানুষের খাছ্য হইলেও পশুখাগ্য হিসাবে ইছার 
প্রচলন অধিক। শূকর, গরু, মেষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণী মাংসের জন্ত প্রতিপালিত হয়* 
তাছাদ্দিগকে মাংসল করিবার জন্য ওট খাওয়ানো হয়। স্থৃতরাং, পশুচারণ অঞ্চলেই 
ইহার চাষ অধিক। অত্যন্ত শীতল স্থানে এবং ভিজা! জলবায়ুতেও ইহা ভালই জন্মে। 
সমগ্র ইউরোপে, এমন কি ফিনল্যাও ও উত্তর রাশিয়াতেও ইহার যথেই্ই চাষ আছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের হুদ অঞ্চলে ইহার চাষ আছে। কানাডা, জার্মানী, ব্রিটেন, পোল্যাণ্ড 
গ্রভৃতি/9%ানেও ইহার চাষ হয়। 
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[ ভুন্রাচাবের জঙ্যা কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থ। দরকার? উৎপাদন 


জ্থানগুলির নাম দাও । ] 


ভুট্টা (15126 )-_ভুট্রা! আমেরিকার ফনল। প্রাচীনকালে বেড ইত্ডিয়ানরা 
এই ফমলের চাষ করিত। বর্তমানে ইহা! উপক্রান্তীয় অঞ্চলের সর্বজই চাষ করা হয়?, 


৮০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভুট্রা নানাভাবে খাওয়া! চলে, ইহাতে আঠাল পদার্থের অভাব থাকায় কটি প্রভৃতি 
স্থাস্ঠ প্রস্তত করা অস্বিধাজনক | ইহা! হইতে মাড় ও চিনি (গ্লুকোজ ) গ্রস্ত কর! 
যায়। পশুখাদ্ঠ ছিমাবেই ইছার সর্বাধিক চাহিদা। 

ভুট্রা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্্ জলবায়ুর গ্রয়োজন। প্রায় ২৫৭ সেঃ গ্রেঃ উত্তাপ 
১*০ হুইতে ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এই ফসল চাষের জন্য গ্রয়োজন। মাটি 
উর্বর ও গভীর হওয়া দরকাঁর। ভুট্রার ফলন খুব বেশি হয়। ইহা অত্যন্ত 
পুষ্টিকর খাগ্য। ভুট্টার গাছও পণ্র খাগ্ভ। গাছের গোড়া কাগজ প্রস্ততের জন্য 
বাবন্ৃত হয়। 

ভট্ট! উষ্ণমণ্ডলের ফমল হইলেও বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ ভুট্টা নাতিশীতোফ- 
মণ্ডলের দক্ষিণপ্রাস্তবতী অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ১ অংশ 
ভুট্টা উৎপন্ন করিয়া থাকে ( বৎসরে প্রায় ৮ই কোটি টন ভুট্টা উৎপন্ন হয়) সেখানে 
ইহাকে [10191 0012 বল] হয়। ইহা নিগ্রোদের অন্যত প্রধান থাদ্য। দক্ষিণাঞ্চলে 
তুলা বলয় পর্যন্ত ইহাই সর্বপ্রধান ফসল। শৃকর, গরু ও অশ্বের খাস্থ হিসাবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ভুট্া বাবত হয়। নানা শিল্পেও ( যথা-_ মাড় প্রস্তুত, গ্কোজ শিল্প ও 
আযালকোহল শিল্প ) ইহার চাহিদা আছে। উত্তর চীনে প্রচুর ভুট্টা জন্মে। ইউরোপের 
দক্ষিণে ও পূর্-মধ্যভাগে ভুট্টার চাষ আছে। ইটালি, হাঙ্গেবী, কমানিয়া ও ইউক্রেণে 
ইহার চাষ হয়। সমগ্র পূব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাগিদদের ভূট্রাই প্রধান 
“থান্ক ফপল। ব্রেজিল, ভেনিজুয়েলা ও মধ্য আমেরিকায় প্রচুর ভুন্ট! উৎপন্ন হয়। 
ভাবুতে উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের পৃবাঞ্চলের অধিবাদিদের ভুট্ট! একটি প্রধান 
খান্ভ। অগ্রত্রও ইছার চাষ আছে। খাদ্য হিসাণ্ে ভুক্টা অত্যন্ত পুঠিকর; স্থতরাং 
, ভবিষ্যতে নান! দেশে ইহার চাষ বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা! রহিয়াছে । ইদানিং 
ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ভূট্রা, ক্যাপাভা ও চীনাবাদাম হইতে রুত্রিম 


চাউল গ্রস্তত করা হইতেছে। 
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[বীট চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক অবদ্থ! উল্লেখ 
কর। €ে দেশগুলি বীট উৎপন্ন করে তাহাদের নাম দাও। ] 

বীট (86০৫ )-_পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ চিনি উৎপর হয় তাছার প্রায় 
শতকরা ৩* ভাগ বীট চিনি। মিষ্টি বীট সাধারণতঃ নাতিনীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন 
ভয়। উর্বর এবং ধৌ-আশ. জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দিয়া ইহার জমি প্রত্বত “ 


গোঃ--৬ 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ 





৬৮১ 


৮২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করিতে হয়। এই জমিতে কিছু পরিমাণ চুন জাতীয় পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন । 
মহাদেশীয় জলবাু সম্পন্ন (001362061709] 1205 0£ 0110905 ) যে সমস্ত অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম নহে লেই সমস্ত অঞ্চলে ইহা জন্মে। ইহার পক্ষে প্রচুর 
সুর্ধকিরণ, গ্রীষ্মকালে মু উষ্ণতা এবং শীতকালে শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার প্রয়োজন 
হয়। ইক্ষু অপেক্ষা বীট উৎপাদনে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। বীট হইতে চিনি 
উৎপাদন শুরু হয় নেপোপিয়ণের সময় হইতে । বর্তমানে নানা প্রকার কৃত্রিম 
ব্যবস্থার ছার] বীটমূলের ( এখানে বল! প্রয়োজন যে বীট মাটির নীচে জন্মে) চিনির 
পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সন্েও বীট ইক্ষুর সংগে প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে না। ইউরোপের অনেক দেশেই বীট এবং উহা হইতে চিনি উৎপাদন 
শিল্প সরকারের সংরক্ষণ লাভ করিয়াছে । রাশিয়া বীট উত্পাদনে পৃথিবীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । ইহা ছাড়া জার্মানী, চেকোম্্রোভাকিফা, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, কানাডা, 
আমেরিকাঘুক্তরা্্, বেলজিয়াম এবং নোরণ্যাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ 
স্বইডেন, ডেনমার্ক এবং ইটালিতেও ইহা উৎপন্ন হয়। রাষ্টের সহযোগিতায় 
ইংল্যানডও এট শিল্প গড়িয়া উত্তিয়াছে। 
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[ বর্তমানে যে পকল স্থ।নে ইচ্ষু উৎপাদন হয় কি প্রকার ভে ীগোলিক 
ননবিধার জন্য তাহা হয় উল্লেখ কর। চিনিরখবিশ্ব-বা ণিজ্য বর্ণন. কর । 

ইক্ষু (505758125 )--ইচ্ষ পূব এশিয়ার বিশই কৃষিজদ্রব্য। গাঙ্গেয় 
উপতাকা এবং ইন্দোচীনে ইহা প্রাচীনকাল হতেই উৎপন্ন হষ্তেছে। কিন্তু 
নিরক্ষীয় জলবামুতেই ইক্ষু ভাল জন্মে । ইক্ষগাছ তৃণজাতীয় ; ইহ! ৩ হইতে ৫ মিটার 
পর্বস্ত উচ্চ হয়। 

উষ্ণ এবং আর জলবামু এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ইক্ষচাষের পক্ষে একাস্তভাবে 
প্রয়োজনীয় । ইক্ষু চাষের জন্ত ১২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১৭৫ মেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত এবং 
গড়ে ২৪০* সেন্টিগ্রেড উত্তাপ প্রয়োজন। ইক্ষু গাছ ৮ হষ্টতে ১২ মাসে কাটিবার 
উপযুক্ত হয়। সকল দেশেই যে সময় বৃষ্টিপাত কম সেই সময় ইক্ষু কাটা হয়। 
অভিরিক্ত বৃহ হইলে ইহার রসে যথেষ্ট চিনি পাওয়া যায় না1। ইক্ষর জমিতে 
নাল! কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা চাই। চুন এবং লবণ জাতীয় পদার্থ 
মিশ্রিত মৃত্তিক1 ইক্ষুচাষের পক্ষে অন্থকূল। সমুদ্রের বাতাস যদিও ইক্ষুচাষের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক নয়, তবুও ইহার প্রভাবে উচ্চাংগের ইক্ষু জন্মে। 

ভারত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদক দেশ হইলেও ভারতের ইনু 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৮৩ 


জাভা ও কিউবা অপেক্ষা গড়পড়ত1 উৎপাদনে অনেক নিকৃষ্ট । পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি 
উৎপার্দনে কিউব! প্রথম, ত্রেজিল ছিতীয় এবং ভারত তৃতীয়। কিন্ত ভারতে 
গুড়ের উৎপাদন চিনি উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি (চিনি ও গুড়ের মোট 
উত্পাদন প্রায় ৭ লক্ষ টন)। ভারতেই ইক্ষুর চাষ অবাপেক্ষা বেশি হয়; কিন্ত একর 
প্রতি উৎপাদন কম। হাওয়াই হীপে এক একরে ৬২ টন ও ভারতে মাত্র ১৫ টন 
ইক্ষু হয়। ইক্ষু উৎপাদনে পশ্চিম ভার্তীয় ছ্বীপপুৰের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
এখানকার প্রধান উৎপাদন স্থান কিউবা (05৪ )। তাহ] ছাড়া, হাইতি, 
ডোমিনিকা, পোর্টোরিকো।, ভ্রিনিদাদ প্রভৃতি স্বানেও সামুদ্রিক জলবায়ুর প্রভাবে 
ইক্ষুচাষ খুব উন্নত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল ইক্ষু উৎপাদক স্থানই সমুদ্রের 
সন্গিকট। ভারতই ইহার বাতিক্রম। ভারঙ মহাসাগরের মরিসাস, জাভা ও 
গ্রশাস্ত মহাসাগরের হাওয়াই, লুজন, ফিজি ও করমোজা ইক্ষু উৎপাদনের জন্য 
বিখ্যান্ছ। দক্ষিণ আফ্রিঙ্সার পূর্বভাগে এবং অষ্ট্েপিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড তটে ইক্ষু 
উৎপাদন দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। 


ইক্ষু উষ্ণমগুলের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র দ্বীপে এবং জাভা, কিউবা, লুজন, 
কফরমোজা প্রভৃতি কয়েকটি বড় ব্ভ দ্বীপে বাগি5।-গ্রথায় ( [191)03010]) 
170055 ) চাষ করা হয়। এক বছর আবাদ করিলে পর পবু তিনবছর ইক্ষু 
পাওয়া যায়। উত্পাদনের সংগে স্থানীয় গ্রয়োজনের সম্পক নাহ প্রায় সমস্ত 
রপ্তানি করা হয় এবং উৎপার্দনের জন্য ব্যাপকভাবে আবাদ করা হয়। অনেক 
স্থানে যন্ত্র সাহাযো ইক্ষু কাটা হয়। চিনির কলগুলি ইক্ষুক্ষেত্রের মাঝখানে এবং 
কলমালিকই আবাদেরও মানিক । ভারতে কিন্তু এই ব্যবস্থা নাই। তাই উৎপাদনের 
খরচ অনেক বেশি এবং চিনির দামও অন্যান্ত দেশের তুলনায় দ্বিগুণ । 


বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন চিনির প্রায় ৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে, ৩০ ভাগ 
বীট হইতে এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ খেজুর, তাল, দ্রাক্ষা, ভুট্! ও ম্যাপল (কানাডার 
গাছ ) গাছ প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। 


ইচ্ষু ও বীট চিনি বাণিজ্য__কিউবা, জ্যামেইকা, পোর্টোরিকো, জাভা, 
অষ্ট্রেলিয়া, মবিসাস, হাওয়াই এবং ফিলিপাইন হ্বীপপুঞ্ত হইতে প্রচুর পারমাণে ইচ্ষু- 
চিনি জাপান, চীন, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা-যুক্তবা্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। 
প্রায় সমস্ত মিষ্ট বীট উৎপাদক দেশ ইন্ষ-চিনি আমদানি করে। কারণ এ দকল 
দেশে উৎপন্ন বীট-চিনি স্থানীয় প্রয়োজনেই নিংশেধিত হয়। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র 
পশ্চিম ভারতীয় হ্বীপপুণ্ত হইতে প্রচুর চিনি আমদানি করে। চীন, জাপান ও 
ফরমোজা, জাভা ও ফিলিপাইন হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি আমদানি করিয়া থাকে । 


৮৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


বর্তমানে ইক্ষু চিনি রপ্তানির ক্ষেত্রে কিউবা প্রথম, ব্রেজিল দ্বিতীয় এবং হাওয়াই, 
অষ্ট্রেলিয়৷ ও পোর্টোবিকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। ভারতও কিছু 
চিনি রপ্তানি করিতেছে । রাশিয়া হইতে বীট-চিনি বপ্চানি হয়। 


একর প্রতি ইচ্ষু উৎপাদন-__হাওয়াই বীপ ৬২ টন, জাভা বা যবস্থীপ ৫৬ টন, 
ফিলিপাইন,২৭ টন, কিউবা ১৭ টন এবং ভারত ১৫ টন। 


51. ড/158110558168] 2750. 01170759100 00150161028 [78] (098 
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[কিরূপ প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর জন্য কিউবা পৃথিবীর প্রধান ইন্ষু 
উৎপাদক হইয়াছে? ] 


কিউবা ছ্বীপ পশ্চিম ভারতীয় ছ্বীপপুপ্রে অবস্থিত। এই দ্বীপের জলবায়ু প্রায় 
নিবক্ষীয় জলবামুর মত। বুষ্টিপাত পশ্চিম অংশে অত্যধিক । স্থন্তরাং মধ্য ও পূর্ব- 
ভাগের উর্বর জমিতেই ইক্ষচাষ অধিক হয়। এখানে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ মিঃ 
মত এবং ইক্ষু এক বৎসরের মধ্োই পুষ্ট হয়। একবার রোপণ করিলে কয়েক বৎসর 
ইক্ষু জন্মে। নৃতন করিয়] চাষ করিতে হয় না। এখানে গুচুর শ্রমিক আছে এবং 
পূর্বে যুজরাষ্ট্রের মূলধন এখানে নিয়োজিত ছিল; কিন্তু এখন এই শিল্প কিউবা 
সরকারের আয়ত্বে আছে। এখন কিউবার চিনির প্রধান ক্রেতা পূর্-ইউবোপের 
দেঁশগুলি, চীন ও রাশিয়1া। পৃথিবীর বাজারে রপ্তানি যোগ্য ইক্ষু চিনির প্রায় অর্ধেক 
কিউবা রপ্তানি করে। 


[ইছার পরে ৫* নং প্রশ্নের উত্তর হইতে ইক্ষচাষের প্রয়োজনীয় অবস্থা এবং 
উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম দেওয়া প্রয়োজন । ] 
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[ ইচ্ষু এবং বাট কেন সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র স্থানগুলিতে আনাদ করা হয় তাহার 
কারণ দেখাও। পুথিবীর ইক্ষু উৎপাদক স্থানগুলির বর্ণনা দাও। কোন্‌ 
কোন্‌ দেশ চিনি রপ্তানি করে ?] 

ইক্ষু উষ্ণ মণ্ডলের ফদল। মিষ্টবীট শীতগ্রধান দেশের ফসল। শুধু তাহাই নক্স 
এই দুইটি ফসল উৎপাদনের ভৌগোলিক ও আধিক পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া 
দ্বরকার। নিয়ের আলোচনায় ইহাই দেখান হইনাছে। 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৮৫ 
ইন্ষু ও বীট চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অবস্থার তুলনা 


ইক্ষু ৃ বীট 
১। ইহা উষ্খমণ্লের উদ্ভিদ । ১ উহা নাতিশীতোষ্মণ্লের উদ্ভিদ । 
২। ইহা গভীর উর্বর মাটিতে চাষ করা; ২। বালুকাময় বা তাক্কা মাটিতেও হয়) 
হয়। ইহা মাটির উপরে জন্মে। কারণ ইহা মাটির নিয়ে জন্মে। 


৩। ইহা চাষ করিতে দক্ষতার তেমন ! ৩। 'ইহা উৎপাদনের জন্য প্রচুর সুদক্ষ 
প্রয়োজন হুয় ন1। কিন্ত গ্রচুর পরিশ্রম, শ্রয়িক লাগে। 
করিতে হয়। ৰ 
৪। ইক্ষু গাছে চিনির ভাগ খুব বেশি। ৪ উহাতে চিনির গাগ তত বেশি 
৷ নহে (উন্নতি সত্বেও )। 

৫€। ইক্ষু উষ্ণমণ্ডলে চাষ হয়। সেখানে ; ৫। বীট নাতিশীতোঞ্চমগ্ডলে চাষ হয়। 
মজুর খুব সন্ত]। 1 সেখানে মজুরদের মজুরিও বেশি । 
৬। ইক্ষুর ছিপড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত ৬। ইহার ছিপড়া ও পাতা গবাদি 
করা যাইচ্ে পারে বটে; কিজ্ত এখনও পর্যস্ত ূ পশুর উৎকৃষ্ট খান্ঠ। 
উহ প্রধানত" ইন্ধন হিলাবে বাবহৃত হুয়। ! 
৭। উক্ষুচিনিশিল্পের উপজাত দ্রব্য | ৭। বীট হুইতেও উপজাতদ্রব্য পাওয়া 
আলকোহল। | যায়। 
৮। ইক্ষু অন্থম্নত দেশের ফসল। ৮। বীট উন্নতিশীগ দেশের ফসল, 

[ পরবর্তী অংশের জন্য 0. ক). তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য ] 
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৩১000172106 00881017765. 


[কি অবস্থার মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা আবাদ কর! হয় তাহা! 
বর্ণনা কর। উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম দীও। ] 

চা (58 )-_চা গাছ উষ্ণমগ্ডলের একপ্রকার চিরসবুজ গাছ। গাছগুলিকে 
বাড়িতে দিলে উহ্ারা ১০ মিটার পর্ধস্ত উচ্চ হইতে পাবে। কিন্ত অধিক পাতা 
তুলিবার জন্ত গাছগুলিকে দেঁড় মিটারের অধিক বড় হইতে দেওয়া হয় নাও 
ফলে গাছগুলি এক একটি ঝোপে পরিণত হয়। গাছগুলি রোপণ করিবার 
কয়েক বৎসর পর হইতেই স্্রী-শ্রমিকরা নিপুণভাবে এগুলি হইতে মাঝে মাঝে 
একটি কুঁড়ি (পাতার কোরক ) ছুইটি কচি পাতা এক-একটি করিয়া তুলিয়া 
লইতে থাকে । এ পাতা শুক করিয়া চীন, জাপান ও ফরমোজায় কিছু পবিমাণে 


৮৬ অথ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


“সবুজ চা” প্রস্তত হয়। উহাই আবার স্থল্রপথে বগানির জন্য ইষ্টকের আকারে 
জমানে! তয় । তাহাকে [30101 768 বলে। ভারত, পিংছল, চীন প্রভৃতি দ্রেশে 
ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারের জন্ত “কৃষ্ণ চা” (8195015 768) প্রস্তত হয়। 
এই চা ফ্কারখানায় [িশিঈট উপাঞে কম উত্তাপে পাতাগুলিকে সেঁকিয়] প্রস্তত করা হয়। 

চা উৎপাদনের জন্য উষ্ণ অথচ আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন । চায়ের জমি খুব 
উধর হওয়! দবুকার। পাহাড়ের গায়েও দেশ উবব মাটি পাওর়াযায়। জামতে জল 
দাড়াইলে চাগের চাবা নষ্ট হইয়া! যাঁয়। পেজন্য ঢালু জমতে বা পাহাড়ের 
গান্ষে চা ভাল কনে। তবে খুব ভাশ জলশিকাশের বাবস্থ। থাকিলে য় সমতল 
জমিতেও চা ছন্সতে। পারে (যবা-উন্তরবঙ্গের ডুমারে )) চায়ে জন্য বখ্সরে 
১৫০ হতে ২৫০ সেন্টি'হটার বুই্পাঙের গ্রয়োছন। রোপণের পর তৃতীয় বৎ্পব 
হইতে চায়ের পাতা তোপা হয়। সাধাবরুণতঃ ৩০1৪০ বখ্সর পর্ধস্ত পাতা তোলা 
হয। বেশি বু্টি হইলে চায়ের পাতা অধিকবার তোগা যায়। 

চীন দেশেই চা পানীয়াহপসাবে প্রথম ব্যব্হভ হয়। পরে ভারতে উছার আবাদ 
শুরু হয়। আপামের জ'গলে৪ এক প্রকার চা গাছ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে ভারত, 
চান, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও পাকিস্তান প্রধান চা-উৎপান্ক ও 
বপ্তানিকারক দেশ অগ্যান্ত বানের মধধো ফরমে জা) পুর্বাম্পাফিক্া, ককেনাণ পর্বত 
প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য । 

* চা বুগ্তানিতে এবং উৎপাদনে বর্তমানে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। 
চা-উৎপাধনে ভারতের পরেই সিংহলের স্থান, তাহার পরে চীন এবং রঞ্চানির ক্ষেত্রে 
পিংহল ভারতের প্রধান প্রতিযোগী । নিম়শ্রেণীর চাপের বাঁজারে পূর্ব আফ্রিকার 
চ; ভারতীয় চা অপেক্ষা সম্তভ! দরে বিক্রয় হওয়ায় ভারতীয় চাঁ-শিল্প গুরুতর সংকটের 
সম্মুধীন হইয়াছে । চীনদেশের চা উৎপাদনও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইচ্চেছে। পূর্ব-আফ্রিকার 
দেশগুলিতে, বিশেষতঃ কেনিয়া! মোজাধিক ও টানজানিয়ায় সম্প্রতি চা উৎপাদন 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, পৃথিবীতে চা-শিল্প অতি উৎপাদদনজনিত অস্থবিধা 
ভোগ করিতেছে । আইরিশ, ইংরাজ ও বাশিয়ানর] সবচেয়ে বেশি চা পান করে। 
ভারত হইতে চ] ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মিশর, অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি 
দেশে রপ্তানি হয়। 

ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের প্রায় ভিন-চতুর্ধাংশ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 
উত্তরবঙ্গ এবং 'াসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জন্মিয়া থাকে । বাকী অংশদাক্ষিণাত্যের 
নীলগিৰি পর্বতে এবং কেবুলে উৎ্পক্ন হয়। চীনদেশের দক্ষিণ ভাগে, জাপানের 
দক্ষিণে ও ফরমোজাতে চায়ের চাষ হয়। চীনদেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত কু ক্ষ 
বা্গিচাই অধিক ছিল। বর্তমানে এই শিল্পটি ব্যাপকভাবে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । 


বীর »৮ এমি 


রা পৃধিবীর কৃষিজ সম্পদ ৮৭ 


এ নদীর দক্ষিণেই অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত। সিংহলের (0০510) 
দুগ-শিল্প মধাভাগের পার্বতা অঞ্চলে সীমাবন্ধ। এখানে প্রচুর ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত 
রহিয়াছে । শ্রমিকরা অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভব তামিল। এখানে বসবে 
(দু্টবার-_শীত ও শ্রীক্মকালে গ্রব্ন বারিপাত হয়। দি“হগের চা খুব উচ্চশ্রেণীর। 
পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রাম ও শ্রীঃটে চায়ের 'মাবাঁদ আছে । 

আমেরিক: যুক্তরাষ্ট্রে বাঙ্গারে ভারত। পিংহপ ও ইন্দোনেশিয়া এই তিনটি 
কাশান চা-রগ্টাশিকারক দেশের প্রচার কার্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চায়ের চাহিদা 
য. ই পদ্ধি পার, কিছ ২তমানে মেখানে আপার ফিবু জন প্রয়া বুদ্ি পাইতেছে। 

পর্থধীর মনে লন চায্েছ সবচেখে লভ সরবরাহ কেন (101560500)8 
০০10০ )। বর্তমনে কলিবাত্বার চাদের নীপাম বাজার ৪ বেশ উল্লেখযোগা । 

ব্গ্তানি বন্দর- গরিব প্রধান প্রধান চা রপ্রানি বন্দরগুলির নাম £-0১) 
ারকের ক'পকাঙা, কোচিন ও মাপ্রাজ ; !২) সিংহদ্েরে কলঙ্গো ) (৩) ইন্দোনেশিয়ার 
সাকাত। | 
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[ বাঁগিচা-ফসল ক্যাকাও-এর সংক্ষিঞ্জ নর্ণন। দাও । ] 

কোকো € 08০8০ )-_-ক্যাকাঁও গাছ দাঁক্ষণ আমেরিকাফ় ইকুয়েডর রাজ্যের 
বিশিইই উদ্ভিদ; কিন্ত আফ্রিকার ঘানা, নাইজিবিয়! গ্রভৃতি স্বানে ইহার উৎপাদন 
অধিক ( অপর পক্ষে কফি গাছ যদিও আফ্রিকার গাছ তবুও দক্ষিণ আমেরিকাতেই 
উহার উৎপাদন অধিক )। অত্যস্ত উষ্ণতা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এই গাছ হইতে 
কোকো উৎপাদনের পক্ষে বিশেষজ্টপযোগী । আর জগবামু এবং উর্বর জমি কোকে। 
চাষের পক্ষে উপযুক্ত । গ্রতাক্ষ সুর্ধকিরণ ও প্রবল বাতাস কোকো গাছের চারার 
পক্ষে ক্ষতিকর । কোকো চাষের জন্য অত্যন্ত গভীর ও উর্বর মাটির দরকার হয় বলিয়া- 
ইহার চাষ সমতল ভূমিতেই সীমাবদ্ধ (কিন্তু চা এবং কফি গাছ পার্বত্য অঞ্চলেই ভাল 
জন্মে )। নিরক্ষীয় (7:299601191 ) জলবায়ু কোকো উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ 
উপঘোগী। ভেনিজুয়েল।, ইকুয়েডর, ব্রেজিল, নাইজিরিয়া, ভোমিনিকান রিপাবলিক, 
ত্রিনিদদাদ, ঘান! রাজ্য এবং সিংহলে কোকো উৎপন্ন হয়। ভারতের মহীশূর রাজ্যেও 
সামান্য কোকে। চাষ হয়। আফ্রিকার ঘানা কোকোর উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রথম 
স্থান অধিকার করে। 

কোকো সাধারণতঃ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চকোলেট প্রস্ততের উপাদান 
হিসাবেও কোকোর যথেষ্ট চাহিদা আছে। ওঁধধ হিসাবেও ইহার কিছু কিছু ব্যবহার 
দেখা যায়। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং স্পেন, স্থইজারল্যা, 


৮৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যক ভূগোল 


হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রধানতঃ কোকো! আমদানি করিয়া থাকে । কোকে। আমদাঠি 
ব্যাপারে আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে শেষ্ট। ইদানিং চকোলেটের ব্যবহার 
অত্যধিক বুদ্ধি পাওয়ায় ই্ংল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম ও হলাণ্ডে বৎসরে মাথাপিছু 
রণ কোকো খরচ হয়। এই লকল দেশ চকোলেট প্রভৃতি রঙ্চানি করে। 
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[কি প্রকার জলবায়ু ক) কফি এবং খে) তামাক চাষের পক্ষে 
প্রয়োজনীয়? প্রধান আমদানি ও রগ্তানিকারকর্দের নাম উল্লেখ কর। ] 

(৪) কি (0০:০০ )- আফ্রিকার আবিসিনিয়! ( আবাবিকা কফি ) কঙ্গো 
(রোবাষ্টা) এবং লাইবেরিয়ায় এই গাছ প্রথম দেখা যায় । কফি সাধারণতঃ গ্রীক্মগ্রধান 
অঞ্চলে জনিয়া থাকে; উষ্জ এবং আর (09102) জলবামু এবং বাৎসরি- 
১২৫ সে: মিটার-এর অধিক বৃষ্টিপাত কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
সমুদ্র-সান্সিধায হেতু আরব দেশের ইয়েমেনে ইহা অপেক্ষা অল্প বুটিতেও উৎকৃষ্ট কফি 
জন্মে। কফির চারাগাছ যখন খুব ছোট থাকে তখন স্ুর্ধকিরণ হইতে ইহছার্দিগকে 
রক্ষা করিবার জন্ত কলা প্রভৃতি দীর্ঘপত্রযুক্ত বুক্ষাদি রোপণ করা হইয়া থাকে । 
ইছ। সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে এবং উচ্চ জমিতে জন্মে। লাল মাটিতে কফিগাছ 
ভাল জন্মে। কফিগাছ বড় হইতে সাধারণত: তিন হইতে পাচ বৎসর সময় লাগে। 
তারপর কম-বেশি ৩ বর কাল এই গাছে ফল ফলে। ফলের বীজ হইতেই 
কফি প্রস্তত হয়। ক্ষ শ্রমিকগণ কফির বীচাগুলি রৌদ্রে ও ছায়ায় শুকাইয়] 
উহাকে অল্প আচে ভাজিয়। ( ০011706 0: ০০6০ ) উৎকৃষ্ট কফি প্রত্তত করে। 

কফি উৎপাদনে, পৃথিবীর মধ্যে ব্রেজিলের সাওপোলো অঞ্চলই প্রথম স্থান 
অধিকার করে। এথানে গ্রচুর বারিপাত হয় এবং প্রচুর দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। 
শ্রমিকর! পোর্তৃগীজ, জাপানী প্রভৃতি নানা জাতীয়। এখানে ঘোর লাল রঙের 
অত্যন্ত উর্বর মাটি দেখ! যায়। এই মাটি প্যারানা প্রদেশেও আছে। সেখানেও ! 
কফি চাষ হয়। পৃথিবীর মোট উত্পাদনের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ একমাত্র 
ব্রেজিলেই উৎপন্ন হয়। ব্রেজিলের পরে কলম্থিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য । মোট 
উৎপাদনের প্রায় শতকরা ১* ভাগ কফি এখানে জন্মে। ইহা ছাড়া দক্ষিণ 
আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, মধ্যআমেরিক1, আফ্রিকার আঙ্গোলা, কেনিয়া 
ও ট্যানজানিয়াতেও কফি জন্মে। এশিয়ার মধ্যে কফি উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়ার 
স্থান সর্বোচ্চ । লোহিত সাগরের নিকটবর্তী আরবের ইয়েমেন অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট 
কফি জন্মে তাহ প্রধানতঃ “মোচা” বন্দর হইতে রপ্তানি হয় বলিয়া! “মোচা কফি; 


পু 
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(7$00178. 0০০০ ) নামে প্রসিদ্ধ । ভারতের মাদ্রাজ ও মহীশুব অঞ্চলে ভাল কফি 
জন্মে। ভারতের কফি উৎপাদন ও রগ্ানি দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। ব্রেজিল, উগাণ্ডা, 
আক্কোলা, কলম্ছিয়!, ভেশ্জ্ায়লা প্রভৃতি প্রধান গ্রধান উৎপার্দক দেশসমূহ হইতে 
কফি বগানি তয়া থাকে! কফির বাবার বন্তদিনের এবং ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে কফি হাউলও আছে বদিন হইতে । ইউচরাপের মধো হল্যাণ্ড সরাপেক্ষা 
কফিপ্রিয় দেশ। ইহার কারণ হলাগ্ডের ভূতপূর্ব উপ নবেশগ্ুলিতে কফি হয় এবং 
ইংল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলিতে চা উৎপন্ন হয়। কফি আমদানিকাবী দেশগুলির 
মধ্যে যুক্তরাষ্ট, হল্যাণড ( মাথা পিছু আমদানি ১২ সের ), বেলজিয়াম ও ফ্রাম্দের নামই 
সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগা । 


(৮) ভামাক (0500০ )-_-তামাক প্রধানতঃ গ্রীক্ষপ্রধান অঞ্চলে জন্মিয়া 
থাকে । আবার দক্ষিণ কানাডা এবং বাশিয়ার ন্যায় অপেক্ষারুত শীতল অঞ্চলেও 
তামাক জন্মে । উপযুক্ত পরিমাণে চুন ও পটাস জাতীয় সার মিশ্রিত অত্যন্ত উর্বর 
পলিমাটিতে এবং উষ্ণ অথচ আর্দ্র জলবাুতে তামাক গাছের চাষ ভাল হয়। 
ভামাক গাছের প্রথম অবস্থায় তুষারপাত প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। বীজ বপন ও 
চার! হইতে আরস্ত করিয়া তামাক তৈয়ারি পর্বস্ত গ্রচুর পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়! 
ইহার যূল/ অধিক। 

তামাক উৎপাদনে আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের স্বান সর্বপ্রথম ভা্জিনিয়! এবং 
ক্যারোলিনার তামাক খুব প্রসিদ্ধ । চীন (দ্বিতীয়) এবং ভারতে (তৃতীয় ) প্রচুর 
পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। কিউবাতে যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহ গুণে ও"গদ্ধে 
উত্রষ্ট। এই তামাক হইস্জেট বিখ্যাত হাভানা-চুকুট প্রস্তুত হয়। ম্মাত্রা, জাভা ও 
অন্যান্ত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গ্রচুর পরিমাণে তামাক জন্মে। ইহা! ছাড়া জাপান, 
তুরক্ক এবং ফিলিপাইন হ্বীপপুগ্গের অন্তর্গত লুজনে প্রচুর তামাক জন্মে। ব্রেজিলেও 
অতি চমৎকার তামাক উৎপন্ন হইতেছে। গ্রীস, বুলগেরিয়া ও হাঙ্ষেরীতে প্রচুর 
তামাক জন্মে। জার্মানীতে কিছু পরিমাণে তামাক জন্মে, কিন্তু তাহা সত্বেও জার্মানী 
প্রাতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তামাক বিদেশ হইতে আমদানি করে। ভারত হইতে 
প্রচুর পরিমাণে তামাক বিদেশে রপ্তানি হয়। এই তামাকের প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন। 
আমেরিকাযু্ রাষ্ট্র, ব্রেজিল, কিউবা, সুমাত্রা, তৃরস্ক, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও] 
গ্রীস প্রধানতঃ তামাক রগানি করে এবং জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেটত্রিটেন ইত্যাদি দেশ 
প্রধানতঃ তামাক আমদানি করিয় থাকে । 

পৃথিবীর বিভিন্ন স্বান বিভিন্ন প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ) যথা- 
জাভার তামাকে চুকট মোড়ার কাজ ভাল হয়। রংপুর ও জলপাইগুড়ির তামাকে 
চুরুটের মশল! হয়। হাভানা, স্যানিলা, এছ প্রত্ৃতি স্থান চুরুট প্রস্তুতের কেন্ত্র। 


৯০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আমেব্িকার ভাজিনিয়! তামাকে সিগারেট ভাল হয়। ভারতের কৃষ্ণা ও 'গোদাবরীর 
ব-ছীপে ইহার চাষ হয়! 

তক্্রজীতীয় ফসল € £19.5 0590৪ ) : 
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[ উৎপাদনের পরিমাণের দিক্চ হইতে একটি প্রদান স্বাভাবিক তন্ত- 
জাতীয় ফসলের নাম উল্লেখ কর। উহার উৎপাদনের উপযুক্ত ভৌগোলিক 
অবস্থার উল্লেখ কর । এবং উহার প্রদান দুটি উৎপাদন স্থানের বর্ণনা কর । ] 

[ প্রধান স্বাভা'বঞ্ক তন্ধল।তীয় উদ্ভিদ (09600912016 ) বলিতে ভার্পাস তা 
ও পাট বুঝায়। ইহাদের যে কোন একটির বিষয় লিখতে হইবে--পরের গুশ্সোত্তর 
ছিনটি উ্ট ঘম্পর্কে । 03. 57 বা 59 এর উত্তর লিখিলেই্ চলিবে 1] 
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[তুল চাষের জগ্য কিরূপ অবস্থা প্রয়োজন? প্রধান উৎপাদক, 
আমদানি ও রগানিকারক দেশগুলির নাম দাও । ] 

তুল। গ্রীক্ষপ্রধান অঞ্চলের উৎপন্ন ভ্রব্য। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, 
২০০ হইতে ৩০০ সেটিগ্রেড উষ্ণতা এবং বৎসরে মোট ৬০ প্েঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে 
তুলা! জন্মে। অতাধিক বৃষ্টিপাত তুলা চাষের পক্ষে ক্ষ€্তকর। উৎপাদনের প্রথম 
অবস্থায় আর্্ জলবায়ু প্রয়োজন এবং তাহার পরেই শুষ্ক আবহাওয়া এবং 
হুর্ধাতলাকের প্রয়োজন। তুলার পাঞ্জ (7011) ফাটিবার পর বৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত 
ক্ষতিকর। আবার এই সময় যদি অত্যধিক গরম পড়ে তবে সমস্ত পাজ গাছ 
হইতে ঝরিয়া যায়। তৃলা চাষে শ্রমিকের প্রয়োজন খুব বেশি, কারণ তুলা তুলিতে 
সময় লাগে। সুতরাং শ্রমশক্তি সম্ভা না হইলে তুলাচাষ সম্ভব নয়। অবশ্ত 
যুক্তরাষ্ট্র ও মধা-এশিয়া প্রভৃতি স্থানে তুল্সার চাষে ' যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাইতেছে। চুন মিশ্রিত উর্বর জমি তুলা চাষের পক্ষে খুবই সহায়ক। 
কুষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট ; কারণ, উহাতে উত্তিদের থাস্য যথেষ্ট থাকে 
এবং ইহার জলধারণ ক্ষমতা আছে। উর্বর দো-আশ পণিমাটিতেও তুলা ভাল জন্মে। 
আশের দৈর্ঘ্য এবং দৃঢতার উপরে তুলার উৎকর্ষতা নির্ভর করে। দীর্ঘ আশবুক্ত 
তুলাগুলির আশ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি ও অনেকটা রেশমের 
মত হয়। সাধারণতঃ চার প্রকার তুল দেখা যায়-_(১) ' পী-আইল্যাণ্ড তুলা 
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(২) আপল্যাও তৃঙ্গা (৩) মিশরীয় তুলা ও (৪) ভারতীয় তুলা। ইহার মধ্যে 
সী-আইল্যাণ্ড তুলাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ আশবিশিষ্ট ও সর্ববিষয়ে উতকৃষ্ট। কেবলমাত্র 
পশ্চম ভারতীয় ছ্বীপপুঞে এখন প্রচুর পরিমাণে সী-আইলাও তুলার চাষ তয়। 
মিশরীহ তৃলা খুব সুক্ষ, দীর্ঘ আশ্যুক এবং উহা সবাপেক্ষা শুদ্ধ জ্দলবাযুতে উৎপন্ন করা 
যায়; এই তুলা মিশর, সুদান ও কালিফোণিয়ায় উত্পন্ধ তয়। পেকুভিয়ান তুলার 
আঁশ খুব মোটা ও পশমের যত। কস্ক পেরুদেশে এখন দ'র্ঘ আশযুক তুলা 
গধানত: উত্ান্্র ভগ? ভারতীয় তুলার আশও ছোট। 'ঃবে ভাবতে এখন 
বনস্থানে্ আমেরিকান আপল।গু তুলা উত্পন্ন চইতেভে | এই তুলার আশ মধাম 
শ্রেণীর (7 )1 আপ্দ্াাণ্ত তুর বাবহার খুব বাপক কারণ উহা প্রচুর প পরিমাণে 
জন্মে! ষ্ঠ রি নানা পুণের খু । 

তুল। ঈ*্পাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থ'ন দীর্ঘকাল ধরিঘা পথিবীর মধ্যে 

গরম আছে, ছাতার পরে চীন, রাশিয়া ও ভারত। পাকিস্তান, ত্রেজিল, 

মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, আর্জেন্টিন। প্রভৃতি দেশেও প্রচুর তুপা উৎপন্ন হয়। 

আমেরিকা-যুক্তরা্ট্রের দাক্ষণ পূব ভাগে তুলা বগয়ে চেল্সাস প্রড়াত রাজো 
প্রধানতঃ তুলা জন্মে। কলোরাডো নদীর জলপেটের সাহায়ো দক্ষিণ কালিফোণিয়ায় 
তুলা চাষ করা হয়। আমেরিকার ভুলা খুব উত্রষ্ঠ। মেক্সিকোতেও প্রচুর 
তুলার চাষ হয়। ভারতে তুলা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতের উবর রুষ্ণ মুত্তিকা অঞ্চলে 
ও পাঞ্জাবে এবং পাকিস্তানের তুলা পাঞ্জাবের সিন্ধু উপত্যকায় উৎপন্ন হয়। চীনের 
তুপা প্রধানত: ইয়াংমিকিয়াং নদীর উপত্যকার ও উত্তর চীনের উর্বর সখভূমিতে 
জন্মে। মিশরের তুলা প্রধানজ্ী নীল নদের উপত্যকায় জন্মে। পসোভিরেট রাশিয়ার 
কজাক, উজবেক, তুর্কোমান প্রভৃতি অঞ্চলে এবং ইউক্রেণে তুলার চাষ হয়। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্টে তুলা রপ্তানি বাপারে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । নিউ-অলিকে্দ 
ও গ্যালভেষ্টোন বন্দর মারফত ব্রিটেন, ভারত, ইটালি, জাপান প্রভৃতি দেশে তুলা 
রগ্যানি হয়। ইহার পরেই তুপা রপ্তানি-বাণিজো, ব্রেজিল, মেক্সিকো, পাকিস্তান 
ও মিশরের স্থান। সুদান ও উগাণ্ডাও বর্তমানে তুল! বপ্তানিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
স্বান অধিকার করিয়াছে। 

ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি ও ভারত তুলা আমর্দানি ব্যাপারে 
উল্লেখষোগ্য। ইহা! ছাড়া, আরও অনেক দেশই অল্প-বিস্তর তুল! আমদানি করিয়া 
থাকে । ব্রিটেন সাধারণত: আমেরিকা ও আফ্রিকার তুলা, জাপান প্রধানত: 
আমেরিকা, পাকিস্তান ও ভারত হইতে তুলা আমদানি করে। ভাবত প্রধানতঃ 
মিশর, আমেরিক1, উগাওা ও হুদ্ান হইতে তুলা আমদানি করিয়া! থাকে । 

রপ্তানি বন্দর-_ প্রধান প্রধান কার্পাল তুল! রঞ্ানি বন্দরগুলির নাম £-- 


৯২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(১) ফুক্তবাষ্ট্রের নিউ অলিয়েন্দ ও গ্যালভেষ্টোন (২) মিশরের আঁলেকজাজ্জিয়া 
(৩) প্ঠকিস্তানের করাচি (৪) ব্রেজিলের শ্যালভেতর ও বায়ে! ডি জেনিবো। 
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[ যে অবস্থার মধ্যে মিসিসিপি এবং নীল অববাহিকাতে তুলার চাষ হয় 
তাহার তলনামূলক বর্ণনা দাঁও। ] 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল বলিন্চে টেক্সাস, লুইপানিয়া, আলা- 
বামা ও ক্যারোল্না বাজাদ্বয় এবং সন্গিহিত অঞ্চলগুলিকে বুঝায় । এট অঞ্চলের মধ্য 
দিয়া স্থবিশাল মিপিপিপি এবং ইহার উপনগীগু্গি প্রবাঞিত। যুক্করাষ্ট্রের এই তুলা 
বলয়ের জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্্র। এখানে বৎসরে পশ্চিম অঞ্চলে ৫০ সেঃ মিঃ 
হইতে আরম্ভ করিয়া! পূর্ব অঞ্চলে ১১৫ সেঃ মি: মত বুটি হয়। এই অঞ্চলে 
শীতকাল খুব বেশি শীতল নহে। বৎসরে ১০* দিনের বেশি এই অঞ্চল তুহিন মুক্ত 
থাকে । সুতরাং এখানকার জলবায়ু উষ্ণভাবাপন্ন বলা যাইতে পাখে। বস্ততঃ 
গ্রাম্মকালে এখানে প্রথর উত্তাপের মধ্যে শ্বেতকায় শ্রমিকগণ মাঠে কাজ করিতে পারেন 
না। এইজন্য এখানে অধিকাংশ রুষিশ্রমিক নিগ্রোঁজাতীয়। কার্পাস বলয্ের মাটি বেশ 
উর্বর-_বিশেষত্তঃ মিসিসিপি নদীর নিকটে পলিমাটি এবং পশ্চিমভাগের প্রায় কুষ্ণবর্ণের 
মৃত্তিক৷ খুব উর্বর । ক্যাবোলিনার মাটি তেমন উর্বর নতে বলিয়া অধিক সার প্রয়োগ 
করিতে হয়। মিশরে যেমন নীল নদীর বন্যার ফলে তৃলা চাষের স্মবিধা হয় যুক্তবাষ্টে 
তেমন নহে । এখানে মিসিলিপি নদীর ভয়াবহ বন্যা খুবই ক্ষতিকর। যুক্তবাষ্টে বড় 
বড় খামারে ব্যাপক প্রথায় নানাপ্রকার শ্রমনিবারক কৃষিযঙ্ত্ের সাহাযো তৃল] চাষ করা 
হয়"; কারণ এখানে শ্রমিক সংখ্যায় কম এবং তাহাদের মজুরী খুব বেশি । যুক্তরাষ্ট্রে 
উৎপন্ন মোট কার্পাসের (৩০1৩২ লক্ষ টন ) কিছু অংশ নিউ অলিয়েম্স, গাঁলভেষ্টোন, 
হাউষ্টন, সাভানা প্রভৃতি বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়। 

মিশরে মরুভূযির পরিবেশে তুলা চাষ হয়। এখানকার তুলা! চাষের রীতিপদ্ধতি 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে স্বতত্ত্র। নীল নদের উপত্যকায় বৎসরে ১০-১৫ সেন্টিমিটার 
মাত্র বুটি হয়__দক্ষিণ ভাগে বুষ্টি আরও কম। এখানকাব তৃলা চাষ সম্পূর্ণভাবে 
জলসেচের উপর নির্ভর করে । নীল নদের উপর কয়েকটি সেচ বাধ আছে ; এগুলির 
সাহাযো কষিক্ষেত্রে বাবমান ঘেচ দেওয়া হয়। মিশবের অধিকাংশ কষিজমি নীল নদের 
বহ্ীপ অঞ্চলে অবস্থিত। নদীর খুব নিকটেই মাত্র চাষ হয়-__কিছু দুবরেই মালভূমি ও. 
মরুভূমি । 

মিশরে নীল নদের পলিমাটি খুব উর্বর এবং জমিতে প্রচুর নারও দেওয়া হয় ট 


পৃথিবীর কৃষিজ সম্পদ ৯৩ 


তাই একর প্রতি তুন্সা উত্পাদন খুব বেশি। মিশরে প্রচুর হুর্যালোক সর্বদাই 
পাওয়া যায়; তাই: তুপার পাজগুলি খুব স্ুন্মর হয়_আশও দীর্ঘ ও মহ্থণ হয়। 
নীল নদ্দের উপত্যকা অত্যন্ত ঘনবপতি অঞ্চল বলিয়া এথানে শ্রমিক খুব সুলভ । 
ক্ষেত্রের সমস্ত কাজ শ্র্নকরাই কৰে-কাষিযস্ত্রের ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। 
ক্ষেতগুপিও আকারে ছোট | মিশরে উৎপন্ন তুলার অধিকাংশ রপ্তানি হয়। 
আলেকজান্র্রিা হইতে তুগা রপ্তানি হয়। এখানে অনেকগুাল কাপড়ের কলও 
আছে। মিশরের তুলা ডত্পাধন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। আম্ুয়ান বাধ 
আরও বড করিয়া গাথা হহপেমশরে নীল নদের সংকীর্ণ উর উপত্যকায় আরও 
অধিক জর্মিতে তৃল। চাষ কর] সম্ভব হইবে বাপয়া মনে হয়। 
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[ পাট চাষের জঙ্য কিধরনের জলবায়ু এবং মাটি প্রয়োজন? ইহ 
€কন প্রধানতঃ ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে উৎপন্ন হয়? এই সংগে 
ফ্লাক্স সম্পকেও ক্ষুদ্র টাকা লিখ । ] 

পাট (180) হহা। গ্রীক্ষপ্রধান দেশের উৎপন দ্রব্য। পাট গাছের কাণ্ড হইতে 
পাটতন্ত পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে 17850 216 বলে। পাট চাষের পক্ষে নদীর 
ধারে সন্ত পতিত নরম ও উবর পলিমাটি, প্রচুর উত্তাপ এবং ১৫* সেটিমিটারেৰ 
অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। পাট গাছ সাধারণতঃ ৬ হইতে ১২ মিটার পর্যন্ত উচ্চ 
হয়। ইহা গ্রীন্মএরধান দেশের উৎপন দ্রব্য) ইহার চাষ পাকিস্তান ও ভারতের 
নিম্নগাঙ্গের অঞ্চলেই ধিক হয়। কারণ এই অঞ্চলের জলবায়ু, মাটি ও শ্রমিক পাট 
চাষের উপযুক্ত । পাটের উৎকর্ষ ও উৎপাদনের পাঁরমাণ সম্পূর্ণভাবে চাষের জমি 
প্রস্তত ও গাছ হইতে তন্ত নিফাশন করিবার উপর নিভর করে। পুর্ব-পাকিস্তান 
পাট উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য । কিন্তু বর্তমানে ভারতেও পাট উৎপাদন খুব 
বৃদ্ধি পাহয়াছে (কোন কোন বৎসর পাকিস্তান অপেক্ষা বোশও হয়)। পশ্চিমবংগ ও 
আসামেই আঁধকাংশ পাট জন্মে। পুপিয়া, বালেশ্বর এবং কটক জেলাতেও পাট 
জন্মে। 

ভারত ও পাকিস্তান একজ্রে পৃথিবীর বেশির ভাগ পাট উৎপন্ন করে। চীন ও 
ধাইল্যাণ্ডে পাটের চাষ ইদানিং খুব বুদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য উৎপাদক দেশের মধ্যে 
সিংহল, ফরমোজা এবং মালয়েহ নাম উল্লেখযোগ্য । ব্রেজিলেও সামান্ত পরিমাণে পাট 
উৎপন্ন হয়। বর্তমানে অবশ্ত পৃথিবীর সকল উষ্ণ দেশেই পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টা 
চলিতেছে । রোজেল (05112) তন্ত বাংল। দেশে ও বিহারে প্রচুর উৎপন্ন হুইতেছে। 


৯৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


রোজেল এবং অন্ধের প্ররূত মেস্তা আশ হইতে পাটের পরিবর্ত ভ্রব্য (50500566 ) 
উৎপাদনে ভারত মাফল্যলাভ করিয়াছে। 

পাটের চাষের জন্য প্রয়োজন সম্ভা এবং সুদক্ষ শ্রমিক । কোন কোন দেশের 
শ্রমিক এক হাটু জলে দীড়াইয়! পাট কাচাকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীর কাজ বলিয়া মনে 
করে। ত্বাই পাট উৎপাদন ভারত ও পাকিস্তানেই অধিক হয়। সম্তায় এমন 
সুদক্ষ শ্রমিক কেবল এই ছুই দেশেই পাওয়। যায়। 

পৃথিবীতে প্রধান পাট রপ্তানিকারক দেশ পাকিস্তান এবং রপ্তানি বন্দর চট্টগ্রাম 
ও চালনা । ভারত মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণ কাচ] পাট বগানি করে। গ্রধানতঃ 
ইংলাও্ড জার্মাশী, শাযোরকা-যুকরাষ্ট, কানাডা, জাপান, ইটালি এবং আর্জেন্টিনা 
ভারতীয় ও পাকিস্তানী গাট বস্ত্র, থলি প্রভৃতি কিনিয়] থাকে । 

চট বা হেসিয়ান, চটের থলি, মোটা কার্পেট এ৭ং দড়ি গ্রপ্থত কারবার জন্য প্রচুর 
পরিমাণে পাটের চাহিদা আছে। বর্তমানে পাট ভতহতে একপ্রকার রেশম, 
লিনোলিয়াম ( মেঝেছে পাতা হয় ) এবং ক্যানভাস ৫গ্তত হইতেছে । পাট শিল্পে 
ভারতের স্কান সবগ্রথম । কাপকাতার সঙম্গিকটে হুগলী নার ছুই ধারেই প্রধানত? 
পাটকলগুলি কেন্দ্রীভূত। 

ফ্লাঝস (ঢাএহ )- ইহা তিমি জাতাষ গাছ হইছে উত্পন্ন (19850 9016 ) এক 
প্রকার সথনার ও মহ্গণ তন্ত। এই তন্তকে লিনেন বগা হয়। ভার্জে তি'স জাতীয় 
গাছ যথেই জন্মে । কস কেবলমাত্র তৈঞবাজ উৎপন্ন হয়, তন্তর উত্পাদন নগণ্া। 
কিন্তু যে সকল দেশের জলবায়ু শীতল ( যথা__রাশিয়ীয় ) সেখানে তৈলবীঞজজ উত্পাদন 
এঅপেক্ষারুত কম হইলেও প্িনেন তন্ত উত্পাদন খুব বোঁশ। বাশিয়। হইতে ফ্রাক্স ও 
পিনেন বস্ত্র রপ্তানি হয়। বেলজিয়াম, আয্রার্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ফ্রান্স উৎপন্ন হয়। 
ইহার জন্ত মধ্যম বার্রিপাত, নাতিশীতোষ্চ জলবায়ু ও হান্কা মাটি প্রয়োজন। লিনেন 
বক্পনের প্রধান কেন্দ্র উত্তর আয়ার্নযাণ্ডের বেলফাষ্ট শহর এবং রাশিয়ার মধ্যে মস্কো ও 
লেনিনগ্রাড।শিল্পাঞ্চল। অন্তান্ত কেন্দ্র বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে অবস্থিত। 


স্বাভাবিক রবার (80121 1720962) 
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[ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার চাষের পরিপ্রেক্ষিতে নিরক্ষীয় অঞ্চলের 


বাগিচা-চাষের বিষয় আলোচনা কর ।] 
উষ্ণ মণ্ডলের নানা স্থানে বাগিচা জাতীয় কৃষিকার্ধ গড়িয়া! উঠিয়াছে। উদ্দাহরণ 


পৃথিবীর কৃষিজ লম্পদ ৯৫ 


স্বরূপ মালয়েশিয়ার ববার বাগিচা, কিউবার ইক্ৃক্ষেত্ত্, হাওয়াই দ্বীপে ইক্ষু ও আনারস 
চাষ, সিংহলে ও ভারতে চা বাগিচা, ব্রেজিলে কফি বাগিচার কথা উল্লেখ করা যায়। 

এই বাগিচা শিল্পের । 01817686101) 100050:5) বৈশিষ্টাগুলি হইল--(১) ব্যাপক 
আকারে চাষ করা, (২) স্থানীয় চাহিদার সংগে এই আবাদের সম্পক খুব কম, (৩) 
প্রধানতঃ বিদেশে রধানির জন্য উৎপার্দন কর! হয় এবং (৪) বেশির ভাগ ক্ষেঞ্ে 
বিদেশ হইতে শ্রমিক এবং মূলধন আমর্দানি কর! হয়। মালয়েশিয়ায় চীনা ও ভারতী 
শ্রমিক, হাওয়াই দ্বাপে চীনা ও জাপানী শ্রমিক, ত্রেজিলে নিশ্রো শ্রমিক, পশ্চিম 
ভারতী দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়, চীন] ও নিগ্রে। শ্রমিক নিয়োগের কথা এই প্রসঙ্কে উল্লেখ 
করা যায়। 


( উতররের শেষাংশের জন্য পরবর্তী 61 নং প্রশ্বোত্তর জরষ্টব্য ) 
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[ রবার উৎপাদনের জণ্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার প্রয়োজন ? 
প্রধান প্রধান উগপাদক ও রপ্তানকারকদের নাম দাঁও। কৃত্রিম রবার 
কাহাকে বলে 2] 


রবার ( 20959: )--বিযুববেখাস্থিত আর্দ্র অঞ্চলের ইহা! সবপ্রধান বাশিঙ্িক 
ফসল। এক সময় ছিল যা শি বা ব্যবমা-বাশিজ্ো রবারের কোন উল্লেখযোগ্য 
স্থান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর শিল্প ও বাণিজো ইহা একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । পূর্বে ববাবের প্রধান ব্যবহার ছিল পেন্সিলের দাগ তোল্গার 
জন্য ; তাই এখনও ইছার নাম “বিবার” (10962 )। 


বিষুবরেখাস্থিত যে সকল অঞ্চলের বাৎসরিক গড় উত্তাপ প্রায় ৩০ সেঃ থাকে 
এবং বৎসরে ২০* সেঃ মি: বৃষ্টিপাত হয় সেই সমস্ত অঞ্চল ববার চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । আবহাওয়! বেশিদিন শুষ্ক থাকিলে রবার চাষের প্রভূত ক্ষতি হয়। 
সারা বৎসরের মধ্যে কোন মাসে ৮ সেঃ মিঃ এর কম বৃষ্টি হইলে বুবার উৎপাদন 
কমিয়া যায়। প্রচুর বাঞ্গিপাত ও জলনিকাশের হ্ৃব্যবস্থাযুক্ত জমি থাকিলে 
সাধারণতঃ ববারের চাষ ভাল হয়। লমুদ্রের নৈকট্যও ইহার পক্ষে বিশেষ, 
প্রয়োজনীয় । কঙ্গো নদীর ও আমাজন নদীর অববাহিকা (ইহাদের উৎপাদন 
নগণ্য ) এবং দক্ষিণ পৃঃ এশিয়! যথাক্রমে বন্ত ও আবাদী রবার উৎপাদনের কেন্ত্র। 
বন্তাপ্লাবিত বা! অতিবৃষ্টিযুক্ত স্থানে রবার গাছ জন্মিলেও উহার আঠা (18665 ) অত্যন্ত 
তরল হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়। 


3৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
স্বাভাবিক রবার ( 1৪8095]1 [০০৮6 ) 


স্্ 


| | 
বন্ত ( 110 10506] ) আবাদী (61715056101) 20৮৮০) 
(ব্রেজিল মধ্য আফ্রিকা) ( মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্তাম, সিংহল ) 


যে মমস্ত রবার গাছ সযত্বে রোপণ করিয়া কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে 
আঠা (18662) সংগ্রহ করা হয় তাহাকে আবাদী ববার বলে। যেরবার গাছ 
বনে জন্মে তাহাকে বন্য রবার বলে। আবাদী বুবার অপেক্ষা বন্ধ ববার সংগ্রহ 
করা কঠিন; কেননা বন্য রবার সাধারণতঃ দুম অরণ্যে জন্মে; সেইজন্য ছা 
সংগ্রহ করা খুবই ব্য়পাধ্য। তাহা ছাড় একবার কোন বরার গাছ আবিষ্কৃত 
হইলে তাহা অধিক পরিমাণে কাটিয়া! অধিক রস (এই রসকে 186 বলে) বাহির 
করিয়া লওয়। হয়; ফলে গাছটি মরিয়া যায়। তাই আঞ্জকাল আমাজন উপত্যকা 
বন্ধ ববার গাছ ছুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলের প্যারা রবার 
গাছই ত্বাভাবিক ববারের প্রধান উৎ্স। প্যারা বা বেলেম ব্নার হইতে এই বন্ত 
রবার বঞ্তানি হয় বলিয়া ইহার এই নাম-_-ইহার প্রকৃত নাম হিবিয়া (76৮০৪ )। 
তাহা ছাড়া অগ্ান্ত বু গাছ হইতেও (যথা-মধ্য-আমেরিকার পানামা, মধ্য-ব্রেজিলের 
সিয়েরা, রাশিয়ার কোক-শাঘিজ ও মেক্সিক্যান রবার গাছ) অল্প ব্বার পাওয়] যায়। 


' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথিবীর ৮* ভাগের বেশি স্বাভাবিক ববার উৎপন্ন হয়। 
'মালয়েশিয়। রবার উৎপাদনে প্রথম । এই দেশে নিরক্ষীয় জলবাধুর প্রভাবে 
বারোমাস প্রবল বারিপাত হয়। মালয় উপদ্বীপটি অনুচ্চ মালভূমি । উপকৃলভাগের 
মাটি বেশ উর্বর । এখানে গ্রচুর ব্রিটিশ মূলধন ববার শিল্পে নিয়োজিত বুহিয়াছে। 
শ্রমিকরা অধিকাংশই ভারতীয় ও চীনা । ইন্দোনেশিয়া রবার উৎপাদনে দ্বিতীয়। 
যবন্ধীপ ও নুষাত্রার নিবক্ষীয় জলবাযুতে রবার ভাল জন্মে। থাইল্যাণ্ডে প্রায় ২ লক্ষ 
টন, সিংহলে ১ লক্ষ টন এবং ভারত ও ভিয়্েটনামে প্রায় ** হাজার টন ববার উৎপন্ন 
হুয়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ভাবুতের কেরল 
অঞ্চল ও ব্রদ্ষদেশ এশিয়ার মধ্যে প্রধান ববার উৎপাদক স্থান। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রেঞ্জিল ও আফ্রিকার লাইবেরিয়া, নাইজিরিয়া ও কঙ্গোনদীর নিকটবর্তী 
অঞ্চলে রবার উৎপন্ন হয়। রবার উৎপাদনে থাইল্যাণ্ড তৃতীয় এবং সিংহল চতুর্থ 
স্থান অধিকার করে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া! হইতে আমেরিকা -যুক্তবাষ্ট্, ফ্রান্স, জার্মানী, কানাডা, জাপান 
এবং রাশিয়ায় গ্রচুর পরিমাণে কীচা রবার রপ্তানি হয়। আমেরিকাই পৃথিবীর সমগ্র 
ববার উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক এবং ব্রিটেন ও রাশিয। প্রত্যেকে এক-দশমাংশ গ্রছণ 
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কৰরে। বর্তমানে ব্রেজিলের ও মধ্য আমেরিকার আবাদী রবারের উপর আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমেরিকা-যুক্তবাষ্ট্রের রবার আমদানির পরিমাণ 
লামান্য হাস পাইয়াছে। 

কৃত্রিম রবার-বতমানে আমেরিক] যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, ব্রিটেন, 
জার্মানী গ্রভৃতি দেশে কৃত্রিম উপায়ে ববার গ্রস্ত করা হইতেছে। ইহাকে কৃত্রিম 
রবার (55170660191) বলে । এই প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে সফল হইলে 
নীল চাষের মত রবার চাষও বিলুগ্ধ হইবে বলিয়। মনে হয়। কক্জিম রবার প্রস্তুত 
হয় আলকোহল, কয়লা ও খনিজ টতৈলেবর উপজাত এক প্রকার আঠাল পদা 
হইতে । উন প্রস্তত করার নানা উপাম্» আছে। এসিটোন, বেনজিন, সেলুলোজ 
স্পিরিট প্রভৃতি হইতে রবার প্রপ্তত হয়। আমেরিকা যুক্তবাষ্ট একা যত কৃত্রিম ববার্‌ 
উৎপন্ন করে তাহা বিশ্বের বুক্ষজ ববার উতপাঞ্নের সমান। সকল উন্নত দেশ-_ 
ভারতসহ-__ইহ] প্রত্তত করে। উহা প্রস্তুত করিতে পুবে খরচ অধিক পড়িত বলিয়া 
উহা সবগুণসম্পন্গ হওয়া সত্বেও শ্বাভাবিত্ত ববাবের স্ংগে প্রতিযোগিতায় পারিত না। 
কিন্ত যেভাবে কৃক্ধিম রবারেন প্রস্ততব্যয় কমিতেছে এবং উহার উৎ্কধ বুদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে খাভাবিক ববারেবর ভবিষ্যুৎৎ ক্রমশ: অনিশ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তবে 
মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার বড় বড় ববার বাগানের মালিকগণও ম্বাভাবিক 
রবারের একর প্রতি উৎপাদন খুব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হুইয়াছেন বলিয়া! মূল্যের 
দিক দিয়া ত্বাভাবিক রবারের এখনও কিছু স্ববিধা রহিয়াছে । কৃজ্িম রবার হইতে 
উৎকৃষ্ট টায়ার ও তৈপবাহী নল প্রপ্তত হয়। ববারের পরিবর্ত দ্রেব্য 
(52090100665 ) হিসাবে কেন কোন দেশে বালাটা ও গাটাপার্চ নামক ছুইটি 
নিরক্ষীযু-ত্তিদের আঠাও ব্যবহার করা হয়। 
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[ পৃথিবীর নানাশ্ছানে বিষুবীয় জলবায়ু থাক। সন্তেও কেবল দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াতেই প্রধানভঃ রবার আবাদ গড়িয়! ওঠার কারণ কি ?] 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়] বলিতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়ে শিয়া, ভিয়েতলাম, থাইল্যাও্ড প্রভৃতি 
দেশকে বুঝায়। সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতও এই অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত। এই 
অঞ্চলে বর্তমানে পৃথিবীর মোট শ্বাভাবিক ববার উৎপাদনের বেশির ভাগই উৎপন্ন 
হুয়। ভারত ব্যতীত এই অঞ্চলে আর সকল দেশই প্রায় সমস্ত কাচা ববার বুপ্তানি 
করে। ভারত কিছু রবার আমর্ধানি করে, কারণ ভারতের ববার শিল্প বেশ বড়। 
উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা এবং শ্রমিকের সরবরাহের দিক হুইতে বিবেচনা করিলে 


গো 


৪৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দেখা যায় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ববার উৎপাদনের উপযুক্ত স্থান। এই কারণেই 
স্বদূর দক্ষিণ আমেরিক। হইতে আনিয়া “হিবিয়া” রবার গাছ এখানে চাষের ব্যবস্থা 
করা হুয়। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এই অঞ্চলে রবাবের চাষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছে £--(১) এখানকার জলবায়ু (নিরক্ষীয় ) রবার চাষের পক্ষে আদরশস্থানীয় 
অথচ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার মত এখানকার জলবামু খুৰ 
অস্বাস্থ্যকর নছে। (২) এখানে প্রচুর দক্ষ ও স্থুলভ শ্রমিক পাওয়াযায়। যবদ্বীপের 
লোকসংখ্যা * কোটি । মালয়েশিয়ায় অধিকাংশ শ্রমিক চীনা ও ভারতীয়। 
(৩) এই অঞ্চলটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত। পিঙ্গাপুর 
রবার বাণিজোর কেন্দ্র। (৪) এখানে ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজ মূলধন প্রচুর পাওয়! 
যায় এবং (৫) ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেত্র নিঙ্গেরাই সম্তভা ববার 
উৎপন্ন করে। (ইহার সহিত 60 নঃ গ্রশ্নোত্তর হইতে রবার চাষের প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলি লইতে হইবে )। 


তৈল্পবীজ 
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[বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের বর্ণনা দাও। টতৈলবীজ উৎপাদনকারী 
দেশগুলির নাম এবং তৈলবীজ বাণিজ্যের বিষয় লিখ । ] 

তৈল সাধারণতঃ ছুইপ্রকার হয়, যথা -খনিজ তৈল ও ভেষজ তৈল। ভেষ্জ 
তৈল আবার বৃক্ষের ছাল, কাণ্ড, ফল ও বীজ হইতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বীজ 
হুটৃতে ষে তৈল পাওয়৷ যায় তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয় । 

বিভিন্ন জাতের গাছের বীজ হইতে ভেষজ তৈল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 
চীনাবাদাম (£:091301)06) মাটির নিয়ে হয়। ইহা ছাড়া, সরিষা (200508100- 
86৪0 ), তিসি (1105260 ), রেড়ী (০8501 8660. 7) তিল ( 5659116 9260. ) ও 
কাপাদবীজ (০০601) ৪০০৭ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । টু, জলপাই, নারিকেল, 
অক়্েলপাম প্রভৃতি গাছের ফল ও বীজ হইতে” তৈল পাওয়া] যায়। চীনদেশে ও 
যুক্তরাষ্ট্রে সয়াবীনের তৈল উৎপন্ন হয়। 

চীনাবাদাম তৈল খাণ্ভ হিনাবে, “বনম্পতি” গ্রস্ততের জন্য ও সাবান প্রস্থতের 
জন্ত ব্যবহার কর] ছয় । ভারতে ইহা সবাপেক্ষা অধিক জন্মে। মাদ্রাজ, অন্ধ ও 
উত্তর গ্রদেশে প্রধানত: ইহার চাঁষ হয়। দক্ষিণ চীন, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা ও 
যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রচুর উৎ্পক্প হয়। ভারত, চীন ও আফ্রিকার দেশগুলি এই 
তৈল ও বীজ এবং খইল রপ্তানি করে এবং ইউরোপের দ্বেশগুলি ইহা প্রধানতঃ 
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আমদানি করে। সরিষা! ও রাই (7%05910 & 18163660 ) ভারত, ইউরোপ 
ও আমেরিকায় থাদ্য ছিপাবে ব্যবহৃত হয়। খইল গরুর খাগ্ভ ও জমির সার। ভারত, 
পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি স্বানে ইহা উৎপন্ন হয়। ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য খুব 
কম। তভিমসিবা মদিনার তৈল ফ্লাঝ্স (28%) গাছের বীজ হইতে পাওয়া যায়। 
ইহা রং প্রত্ততের জন্ত একান্ত গ্রয়োজন। ইহার খইগ জমির ভাল সার। রাশিয়া, 
ুক্তরাষ্ট, ভারত, চীন ও আর্জেটিনায় এই তৈলবীজ গ্রচুর জন্মে। শেষোক্ত তিনটি 
দেশ এই ঠতপ বপ্চানি করে এবং জাপান এবং পশ্শিম ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগাঁগ, 
এমন কি যুক্তরাষ্ট্র ইছা আমদানি করে। রেড়ির তৈল প্রধানত: দীপ জালাইতে, 
যন্ত্রপাতি পরিষ্কীএ কথিতে এবং ওধধরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ইহা গ্রচুর উৎপন্ন 
হয় এবং ভারত হইতে ইহা নানা দেশে রগ্চান করা হয়। বিমানপোতের যন্ত্রাধি 
পরিষ্কার করার জন্য ইহ] প্রা সকল উন্নত দেশেই প্রয়োজন হুয়। ইহা ভিন্ন 
জলপাই, নারিকেল, জয়াবীন ও পাম তৈল উল্লেখযোগ্য । 


প্রাণিজ সম্পদ 
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প্রাণিজ তন্ত (401708] 711555 ) 
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[ রেশমপলুচাষ জম্পর্কে কি জান? পৃথিবীর রেশম উৎপাদক এবং 
রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম কর। রেয়ন কি 9] 

রেশম (511) রেশম যদিও গুটিপোক] হইতে পাওয়া যায়, তবু কতকগুলি 
গাছের চাষের উপরেই ইহার উৎপাদন নির্ভর করে। এই গাছগুলির ভিতর তুঁত 
গাছ (7081015) প্রধান। এই সকল গাছের পাতায় রেশম কীট ডিম পাড়ে। এই 
গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশম পোকাগুলিকে পালন করিয়া গুটি উৎপন্ন করা হয়। 
ভারতে অনেক প্রকার বন্য রেশমও পাওয়] যায়। প্রধানতঃ আসাম ও কাশ্শীর হইতে 
উহ সংগ্রহ করা হয়। এডি, মুগা, তসর প্রভৃতি বিভিন্ন নায়ে উহার পরিচিত । এই 
রেশম বিভিন্ন প্রকারের । মোটামুটিভাবে ইছার1! আসল রেশম হইতে নিকৃষ্ট জাতীয় । 
তু'তগাছ প্রধানতঃ গরম দেশের গাছ। ৩৭” উত্তর দ্রাঘিমার উত্তরে ইহা! কমই জন্মে । 
জাপানে ইহা পাহাড়ের উপর চাষ করা হয়। ইহার পাতায় পালিত কীট হইতে 
রেশম উৎপন্ন হয়। ডিম হইতে বাহির হইবার পর রেশম কীটগুলি খুব বেশি পরিমাণে 
কুচি পাতা খায় এবং রেশমের গুটি (০০০০০) প্রস্তত করে। শরতৎকালে ও 
বসস্তকালে এ ০০০০০ উৎপন্ন হয়। গুটি হইতে আজকাল যন্ত্রের সাহায্য সুতা 
প্রস্তত কর] হয়। নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলিতে প্রধানত রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
-১। চীন-ইয়াংসি উপত্যকা] এবং ক্যান্টন নগরের চতুর্দিকস্থ অঞ্চল, লোহিত 
পর্বস্ক ও শানটুং উপদ্বীপ। 

২। জাপান- নাগোয়া, বিওয়! হ্রদ অঞ্চল, পিওয়া নদীর মোহনা, কোয়ানটো 
সমভূমি ও কানারজাওয়া সমুদ্রতট অঞ্চল। রেশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপানের 
স্থান সর্বোচ্চ । 

৩। ভারত--ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের মুশিদাবাদ ও মালদহ, বীকুড়া, 
মহীশৃর, বিহারের ভাগলপুর, উড়িস্যার বহরমপুর, কাশ্মীর ও আলামের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বারাণমী রেশমশিল্পের অপর একটি কেন্ত্র। 

৪। ইটালি-_-পৌো-উপত্যকা (70 ৬৪119 )। এইখানে সমগ্র ইউরোপের 
উৎপন্ন রেশমের অধিকাংশ জন্মে । বলোনা (01019 ) ও লাক ইহার কেন্দ্র। 

৫ | ফ্রান্প-_রোন নদীর উপত্যকায় ( [17006 ভ৪1165 ) লিয় ([,5003 ) 
রেশমশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। 


প্রাণিজ সম্পদ ১০১ 


৬। ইহা ছাড়া সোভিয়েট এশিয়া, সিরিয়া, স্পেন এবং তুরস্কে সামান্ত পরিমাণ 
রেশম উৎপন্ন হয়। 
পৃথিবীর অধিকাংশ রেশম চীন ও জাপানেই উৎপন্ন হয়। ইছার কারণ এ ছুই 
দেশে জলবাযু তুতগাছ উৎপাদন ও রেশম-চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। চীনের 
শানটুং অঞ্চলে ওক গাছের পাতা খাওয়াইয়া গুটিপোকাগুলিকে পালন করা হয়। 
রেশম চাষের জন্ত প্রায় ২০* সেঃ গ্রেঃ উত্তাপ দরকার হয়। গুটি (০০০০০) ) হুইতে 
রেশমের ৩ হইতে ১০টি স্থতা একত্র করিয়া পাকাইয়া (1661178 ) রেশম স্থুতা গস্তত 
করার জন্ত দক্ষতার ও সন্ত শুমিকের প্রয়োজন হয়। এইরূপ শ্রমিক চীন ও জাপানেই 
বেশি পাওয়া যায়। জাপানে উৎপন্ন পাকান সিক্কের লাছি'র (162150 511]. ) 
অনেকটাই যুক্তত্বাষ্টে বঞ্তানি হয়। রেশম মূল্যবান তত্ব, সৃতরাং যুক্তরাষ্ট্রে ইছার 
বাজার সর্বাপেক্ষা বড়। সন্ত শ্রমিকের অভাবে যুজবাষ্ট্ী রেশম উৎপন্ন করিতে পারে 
না। যুক্তরাষ্ট্র জাপান হইতে কাচা কেশম স্থতা আমদানি করিয়া নিজ প্রয়োজন ও 
রুচিমত রেশম বস্ত্র প্রস্তত করে। অপরপক্ষে, জাপান রেশমের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কাচা তুল1 আমদানি করিয়া এশিয়া ও আফিকার বাজারে রঞ্টানিষোগ্য বস্ত্র 
উৎপস্ন করে। ভারত রেশমবন্ত্র রপ্তানি করে। চীনও কাচা রেশম ও রেশমবস্ত 
রত্যানি কর । 
৬ 65. 12775 116 00801615801 056 ৮৮০1৭ 0138 11858 5.0- 
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[যে মস্ত দেশে কৃত্তিষ্ রেশম শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাদের 
নাম লিখ। সেই সব দেশে কেন উহ! সম্ভব হইল ব্যাখ্যা কর । ] 

কৃত্রিম রেশম-_বর্তমানে কুত্রিম রেশম বা রেয়ন (510616085] 511 ০: 
18501) ) উৎপাদন যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। রেয়ন এবং নাইলন জাতীয় কৃত্রিম তস্তর 
(351005610 91১1:2 ) একত্রিত উৎপাদন বর্তমানে স্বাভাবিক রেশম উৎপাদন অপেক্ষা 
বহুগুণ বেশি । জাপান, ইটালি, জার্মানী, আমেরিকাযুক্তরাষ্ট ও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর 
পরিমাণে রেয়ন উৎপন্ন হইতেছে । ভারতের বোস্বাই বাংলা ও কেরলে ইহ1 উৎপন্ন 
হয়। বাশ অথবা কাষ্ঠের ভিতরের সেলুলা ( 061151959) হইতে কৃত্রিম বেেশম 
তৈয়ারি হয়। কৃত্রিম রেশম প্রধানতঃ নরম কাঠ (5০0৮ ০০০) হইতে প্রস্তত 
হয়। ন্থতবাং যে সমস্ত দেশে নরম কাঠের সরবরাহ অধিক সেই সমস্ত দেশ কদম 
রেশম শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে পারে । অবশ্ত এই শিল্পের জন্য প্রচুর বাসায়নিক 
পদার্থও প্রয়োজন হয়। জাপান ও ইটালীতে নরম কাঠ হইতে জলবিদ্যৎ-শক্তির 
লাহায্যে কত্রিষ রেশম গ্রস্তত কর] হয়। বস্ততঃ যে সকল দেশে সরল বগায় অরণ্য 
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আছে এবং প্রচুর রাসায়নিক ভ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সকল দেশেই রেয়ন শিল্প গঠিত 
হইয়াছে। 

যদিও কৃত্রিম রেশম আসল কীটজ রেশমের মত কোমল, মস্থণ, হুম ও চিকণ 
নহে তবুও স্থলভতার জন্য কৃত্রিম রেশমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃত্রিম 
রেশমের মূল্য আসল রেশমের চেয়ে অনেক কম এবং ইহা লহজপ্রাপ্য। বর্তমানে 
ভারতের সর্বত্র রেশম উৎপাদন বুদ্ধি পাইতেছে এবং ভারতে গ্রস্তত সাড়ি, চাদর, টাই 
প্রভৃতির বিবাট বাজার আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান 
এবং সম্তবত্তঃ চীনের রেশম উৎ্পাদনও পূর্বের তুলনায় অনেক কমিয়াছে। ভবিস্ততে 
রেয়ন শিল্পের ব্যাপক উন্নতিতে কীটজ রেশমশিল্প একেবারে বিলুগ্ত হইয়া যাওয়াও 
বিচিত্র নহে। 





বেশম 
| চারা 
| | 
0 বি রেশম 
ূ | | ০ 

খাঁটি রেশম তসর, এগ্ডি রেয়ন (95099) নাইলন (1)51012), 
( তত গাছের ( ওক, শাল গ্রভৃতি (কাষ্টমণ্ড,। টেরিপিন. ভেকরণ 
পাতায় পালিত গাছের পাতা পাট ওতুঙ্সার প্রভৃতি । ( কয়শা ও 
কীটজ) থাওয়াইয় পাজ হইতে খনিজ তৈলাদির 

যে কীটজ বেশম রাসায়ুনক উপজাত তরল অঙ্গার 

প্রস্তত হয় সেই প্রক্রিয়ায় (005 010902100183) 


নিকৃষ্ট রেশম) উৎপন্ন) হইতে উৎপন্ন তত্ত) 


কৃত্রিম তন্তু (551707600 ঢা15:55 )--এই তন্তগুলি সেলুলোজ বা তন্ধ জাতীয় 
নহে। এগুলি নান! প্রকার জলীয় অঙ্গার (15 0109021790179 ) হইতে প্রস্তত করা! 
হয়। প্রধানতঃ কয়লা ও পেট্রোলের উপজাত একপ্রকার আঠাল পদার্থ হইতে 
এই কৃত্রিম তন্তগুলি গ্রস্ত করা হয়। এগুলি কতকটা প্লাটিকের মমগোত্রীয় বলা চলে। 
নাইলন এবং টেরিলিন নামক অতিন্রন্দর মহুণ রেশমের মত তন্ত এইভাবে পাওয়া 
যায়। নানাপ্রকার কৃত্রিম তস্ত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, কানাভা, ব্রিটেন, 
ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি খুব উন্নত দেশগুলিতে গ্রস্তত করা হয়। এই তস্তগুলির 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল কারণ এগুলি খুব হ্ন্দর ও হাক এবং জল এবং শীত নিরোধক । 
এট সমস্ত তত্তর ব্যবহার সকল দেশেই---এমন কি ভারতেও ভ্রত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ভাবতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে। * 


/56৯৬। 


৮ 


1১১1৬১55551 2512৯) 


52198১ 





১০৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মঞ্গ্ঠশিকার ( 51818206 ) ও অগ্ন্তের চাষ (198050016586 ? 


৫. 06. ড/1)5 18 20031 0£ 0155 61518105811 01 85 ৮/০:]এ 
50106101185 0 02812152001 00525655656 ? 1751 25০27519171551 
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[ পৃথিবীর অধিকাংশ মাছ ধরা নাতিশীতোক্ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হওয়ার 
কারণ কি? জমুদ্রে মাছ ধরার জন্য কি প্রকার ভৌগোলিক অবস্থণ 
অন্ভুকুল ?] 

মাছ মানুষের অন্যতম স্থুখাদ্য । ইহা! প্রোটিন ও সেহ জাতীয় খাগ্যের সংস্থান । 
মৎস্য ছুট প্রকাব-_:১) স্বাদুজলেনর্ এবং ২) লবণাক্ত সাগর জলের মৎস্য | নদী, 
হুদ বা পুঙ্করিণীতে যে সমস্ত মত্স্যের চাষ হয় তাহা সাধারণতঃ স্থানীন চাছিদ1 মিটাইয়া 
থাকে । স্থতরাং এই জাতীয় মৎস্য বিদেশে কমই রপ্তানি হয়। সমুদ্রের মত্স্ত 'অবশ্ঠ 
স্বানীয় প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। 

মতন্য শিল্প প্রধানত: নাতিশীতোষ মণ্ডলের সামুদ্রিক অঞ্চলের অগভীর জলেই 
সীমাবদ্ধ। সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ £-(১) অগভীর 
জলে মতন্তের ডিস্ব প্রসব এবং খাগ্ সংগ্রহের স্থবিধা থাকে । (২) সমৃত্রতীবের নিকটস্থ 
অগভীর জলে ক্ষুদ্র ক্ষত্র উদ্ভিদ জন্মে এবং তাহা ছাড়! ক্ষুদ্র ক্ু্র জলকীটও (প্র্যান্টন ) 
জন্মে। এই সমস্ত উদ্ভিদ ও জলকীট খাইয়া মতস্তসমৃহ জীবনধারণ করে। নদীরু 
স্রোতে যে মস্ত আবর্জনা! ও জীবজস্তর মৃতদেহ ভাপিয়! আসিয়া সমুদ্রতীরে সঞ্চিত হয় 
তাহাও মৎস্তের প্রিয় খাদ্য । এইজন্য সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী অগভীর জলে বেশি 
মাছ পাওয়! যায়। বিভিন্ন মহাদেশের নিকটস্থ মন্টীসোপানগুলিতে ( ০00610620065] 
516]£) মাছধরা একটি প্রধান শিল্প হিসাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে। (৩) নাতিশীতোষ্ণ 
'মগ্ডলেই বিশেষ করিয়। অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া অধিক। প্রশস্ত ও আটলার্টিক 
মহাসাগরের উত্তরাঞ্চলে বহু চড়া দেখা যায়, এগুলি হিমশৈল ছার] বাহিত কাদা 
মাটি ত্বার] কৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে নিউফাউগুল্যাণ্ডের শিকট গ্রাগুব্যাঙ্ক ও 
জর্জেস ব্যাঙ্ক বৃহৎ মৎস্য ব্যবসার কেন্দ্রু। (৪) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে মৎস্য সহজে 
পচিয়া যায় না এবং শ্বাভাবিক বরফও পাওয়] যায়। সমুদ্রে মাছ ধরিবার পক্ষে ইহা! 
একটি বড় স্থবিধা। (৫) এই অঞ্চলে নৌ-নিমাণের কাঠ পাওয়া যায় এবং ভগ্ন 
তটরেখা থাকায় বহু ক্ষুদ্র বন্দরও রহিয়াছে । অধিবামীর] নৌ-দক্ষ এবং কর্মঠ হওয়ায় 
মৎস্যপিল্প যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে । এই অঞ্চলের জেলেরা “উ্লার” প্রতৃতি যন্ত্রমজ্জিত 
মোটরবোটে করিয়া সমূত্রে মাছ ধরে। 


রি 67. 1,00565 1156 1£18181778 87০00100501 0185 ৬1০71 200 £1৮৩ 
5537 45578 06517086508, [91212 017 ০0121005701] 61918170815 
8100৩610060 17 (0100108) ৮/81575. (8. ০০010. 78161, 1964 ) 
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[ পৃথিবীর মত্ম্শিকার কেন্দ্রগুলি দেখাও এবং উচ্থাদের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। উক্ণমগডলের সমুদ্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ ধরা এত 
কম কেন? ] 

সাগরের সর্ববরই মাছ পাওয়া যায়। কিন্ত অগভীর সমুদ্দেই মাছ বেশি পাওয়। 
যায়। কারণ এ স্বানগুলিতে মাছের ডিম পাড়ার সুবিধা হয় এবং মাছের খান 
প্রযাঙ্কটনও পাওয়া যায়। 

পৃথিবীতে মৎস্য শিকারের পাঁচটি প্রধান কেন্্র আছে 7 ঘথা-_-(ক) উত্তর পশ্চিম 
ইউবৰোপের তীরবর্তী আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ে হইতে স্পেন পর্বস্ত অঞ্চলসমূহ, (খ) 
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরস্থিত নিউফাউগুল্যাণ্ড, নোভাস্কোশিয়া! ও 
নিউইংল্যাণ্ড (গ) জাপান ও চীন সাগর তীরবর্তী স্থানসমূহ ও কিউরাইল অঞ্চল 
(ঘ) আলাঙ্কা ও কানাডার প্রশাস্ত মহাসাগর তট (উ) পেরু দেশের উপকূল । 

পথিবীর উল্লেখধোগ্য মংশ্তকেন্দ্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, 
এগুলি সাধারণতঃ নমুদ্রতীর হইতে কয়েকশত মাইলের মধ্যে অগভীর জলে অবস্থিত 
এবং প্রধানতঃ নাতিশীতোষ অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ। শ্রীক্মগ্রধান অঞ্চলেও অব্ঠ 
প্রচুর মৎস্য জন্মে, তবে জলবাধুর প্রভাবে উহা! দ্রুত পচনশীল হুয় বলিয়। ব্যবসা 
প্রচেষ্টা হিসাবে মাছধর1 উষ্ণমণ্ডলে তেমন মাফল্যলাভ করে নাই। 

(ক) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অটভাগ, বিশেষতঃ উত্তর সাগর মস্ত. 
শিকারের একটি প্রধান কেন্ত্র। ইউরোপের নম্বীগ্তলি হইতে আবর্জনা আসিয়া 
উত্তর লাগরে সঞ্চিত হয়। ইহ! মতন্তের গ্রধান খাছ । ইহ1 ছাড় উত্তর পাগরের 
মধ্যবততী অঞ্চল অগভীর থাক্ীীয় ( ভগার্ঁ ব্যাঙ্ক) তস্য ব্যবসার তুবিধ! হুইয়াছে। 
ব্রিটেনের লক্ষ লক্ষ লোক উত্তর সাগরের মত্শ্য ব্যবসায়ের উপরই নির্ভর করে। 
গ্রামবসী, এবারডিন, হাল, ইয়ারমাউথ প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান মাছ ধরার বন্দর। 
ইহাদের সবগুলিই ব্রিটেনের পূর্বতটে অবস্থিত। নরওয়ের বার্গেন বিখ্যাত মস্ত 
শিকারকেন্দ্র। উত্তর সাগরের অতম্য সম্পদ ক্রমশঃ কমিয়া আপার ফলে বর্তমানে 
আইসল্যাণ্ড ্ীপের তটভাগ বৃহৎ মৎস্য শিকার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । আইস- 
ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পৃথিবীর মধ্যে মাথাপিছু সর্বাধিক মাছ ধরে। ইহাই তাহাদের 
জীবিক! নির্বাহের প্রধান উপায় । 

(ঘ) মৎস্য শিকারের জন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরস্হিত উত্তর 
আমেরিকা অঞ্চলের নোভাক্কোশিয়া, নিউফাউওল্যা্ড এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের নাম 
উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত স্থানগুলির তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ও সেণ্ট লরেন্দ নদী 
মোহানায় জল অগভীর । সেণ্টলরেন্স নদীর প্রশস্ত মোহানা এবং উষ্ণ নর্থ আটলান্টিক 
ড্রিফট্‌ ও শীতল লাব্রাভার শভ্রোতের মিলন স্থানের সন্নিহিত গ্রাগ্ব্যাঙ্ক, জর্জেস 


১০৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ব্যাঙ্ক ও ল্যাত্রাডার 'ভট কড, হেরিং প্রভৃতি মতন্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে ঝিহ্ুক, 
কাকড়া ও চিংড়ি প্রচুর ধর! হুয়। 

(গ) জাপান ও চীনের ভীরবতাঁ অঞ্চলসমূহ পৃথিবীর মধো মতন্য শিকারের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়া উঠিয়াছে। জাপানের নিকটস্থ সমুদ্রে উত্পন্ন 
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উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মতন্য ক্ষেত্র । 
মৎস্তের শতকরা প্রায় ৮* ভাগই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্রত হয়। জাপানের 
জনসংখ্যার একটা উল্লেখষোগা অংশ মংস্য-বাবসায়কে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছে । ইহাদের সংখ্য৷ প্রায় ২৫।৩০ লক্ষ হইবে। চীনের সামৃদ্রিক মংন্য 
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উৎপার্দনও খুব বেশি । ভগ্র তটরেখ! চীনের মতশ্য-ব্যবপার পক্ষে খুব স্থবিধাজনক । 
ব্রীডিভষ্টুক অঞ্চলে ও কিউবাইল হ্বীপপুঞ্জে সোভিয়েট মাছধরা! জাহাজের সংখ্যা 
খুব বেশি। কড, সাডিন, ম্যাকিরেল, স্ামন প্রস্তুতি মৎস্য, কাকড়া ও ঝিচ্ছুক 
এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। 

(ঘ) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তাঁ উত্তর আমেরিকার আলাস্কা 
উপমাগর হইতে ক্যালিফোণিয়া! উপকূল ব্যাপিয়া একটি স্থদীর্ঘ মত্ন্য ব্যবসায়কেন্ত্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে । শ্টা্ন, কড, হেবিং, হ্ালিবাট প্রভৃতি মৎস্ত এই অঞ্চলে প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বিদেশে বানি হয় । কলহিয়ার ভগ্ন তটভাগের খাড়িগুলি 
শ্যা্নন মাছের জন্য বিখ্যাত। 

($) পেরু এখন পৃথিবীর প্রধানতম মতস্য উৎপাদক দেশ। একরকম ছোট 
মাছ_-এানকোভ--পেরুর তীরে প্রশাস্ত মহাঁপাগরের শীতল শ্বোতের মধা হইতে ধরা 
হয়। বৎসরে *০।৭৫ লক্ষ টন মাছ ধর] হয় এবং মত্ন্যজ সার রপ্তানি করা হুয়। 

গ্রীনলাও্, নরওয়ে এবং রাশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শীল ও তিয়ি পাওয়া যায়। 
ইহ] মেক অঞ্চলের একটি বিশেষ ধরণের ব্যবসা । জাপানীবা কুষের মহাসাগরে তিমি 
শিকাব করে। সমুদ্র হইতে মুক্তা ধারণকারী ঝিনুক সংগ্রহ করাও একটি বড় ব্যবন|। 
পারশ্য উপসংগর ও ভারতের দক্ষিণে মান্নার উপসাগর এজগ্ত বিখ্যাত। 

ভারত, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের তটভাগেও মত্হক্ষেঅ 
আছে। মস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে পেরুর পরেই জাপান। তাহার পরে চীন, 
রাশিয়। ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বান। 

উষ্ণমগুলের সমুদ্রে মান্ইী ধরার নান| অন্থবিধা। অনেক মাছ স্বখাস্য নয়, 
কিছু বিষাক্ত । ঝড়ের ভয়ও বেশি। গ্তষ্চ জলবাসুতে মাছ সহজে পচিয়! যায়ু। 
সমুদ্রে শীতল শত্রোত খুব কম, নাই বলিলেই চগে। তাই মাছধবা গরম দেশের 
গাগরে তত বেশি নয়। গরম দেঁশগুলিতে মূলধনের অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা । 
প্রচুর মূলধন নিয়োগের ফলে সম্প্রতি অনেক গরম দেশে প্রচুর সামুদ্রক মৎস্য উৎপন্ন 
হইতেছে । ভারতের কেরল ও মহারাষ্ট্রের তটভাগের সমুদ্র হইতে প্রচুর সাতিন, 
চিংড়ি গুভৃতি মাছ বিদেশেও রানি হইয়া থাকে । উষ্ণমগুলে সামুদ্দিক মাছধরা 
ব্যবসার সাফল্যের জন্য দ্রুতগামী মাছধরা জাহাজ, জাহাজে হিমকক্ষ, উপকৃলে 
কোন্ন্টোরেজ এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেলগাড়ী, ট্রাক প্রভৃতি । 

মৎস্তের চালানি ব্যবসা! আজকাল বেশ শ্রবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । নরওয়ের বার্গেন, 
কানাডার ভ্যাঙ্কভার, প্রিন্সরূপার্ট ও নিউফাউওল/ণ্ডের সেণ্টজোন্ই এই ব্যবসার প্রধান 
কেন্দ্র। মাছ বাযুশূন্ত পাত্রে বোঝাই করিয়৷ বিভিন্ন দেশে পাঠান হয়। প্রধানত; “ক্যান্ড 
স্যামন”, শুকান কড মাছ এবং কড ও হাঙ্গর প্রভৃতির তৈলই বিশিষ্ট বাশিজ্যন্রব্য। 


১*৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সামুদ্রিক মওন্তের উৎপাদন সম্পর্কে সতর্কতা-_স্থপ্রাচীন কাল হইভে 
মান্তুষ সামুক্রিক মস্ত শিকার করিয়া আদিতেছে। পৃথিবীতে সামুদ্রিক মৎস্তের 
উৎপাদন প্রতি ব্ৎসরই বুদ্ধি পাইতেছে। দেখা! গিয়াছে, যে কোন এক মগ্ন চড়া 
(95177 0201) অঞ্চলে অত্যধিক মত্স্ত-শিকার দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে এ 
অঞ্চলে মংস্য ক্রমশ: দুপ্্রাপা হইয়া উঠে এবং দ্রুতগামী জাহাজ ও নাইলনের জাল 
ব্যবহার করিয়া বু আয়াসে মাছ ধরিতে হয়। এই কারণে শংকিত হইয়া জাপান, 
নরওয়ে, যুক্তবাষ্ট, ব্রিটেন রাশিয়1' কানাডা সামুদ্রিক মৎস্তের জীবন ও বিচরণক্ষেত্র 
সম্পর্কে বত গবেষণ করিয়াছে । এ সকল জাতি সামুদ্রিক মাছ ধরার স্থান কাল 
লম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে যাহাতে সমুদ্রে মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত না 
হয়। তাঁহা ছাভা, এ সকল ছেশের ভগ্ন তটভাগের খাড়িগুলিতে ও উপকূলের মৎস 
ক্ষেত্রগুলিতে ডিম ও পোনা ছাড়িয়া বীনিমত মৎস্ত চাষ করা হয়। কিন্তু সতর্কতা 
লত্বেও এখনই কয়েক প্রকার হুম্বাহু সামুদ্রিক মাছ কোন কোন অঞ্চলে ছু্রাণ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। সামুদ্রিক মংস্ত সম্পদ সংবক্ষণ সম্পর্কে মানুষ যথে্ট সতর্ক হইবার পূর্বেই 
হয়ত অনেক স্থখাগ্য সামুদ্রিক মত্য ক্ররশঃ বিরল হইবে এই আশংকাও কোন কোন 
মৎশ্যবিজ্ঞানী পোষণ করেন। 

সমুদ্র হইতে ঝিশক, মুক্তা, ম্পঞ্চ,এবং শাক-সবজী (56৪ ০৫) পাওয়া যায়। 
দক্ষিণ মেরুদান্নিধ্যে অবস্থিত আটলাটিক মহাসাগবে তিমি শিকার খুব লাভজনক 
ব্যবসা । 
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[0015 ? (9. 0০78. 1952) 

1 মাংস এবং ছুধের জন্য যে গোপালন করা হয় তাহাদের জন্য কি 
প্রকার ভৌগোলিক অবস্থা দরকার ? ভারতে গোপালন সংগঠিত শিল্পবূপে 
গড়িয়া না উঠার কারণ কি ?] 


গো-ছুপ্ধ ও হুগ্ধজাত দ্রব্য হইতে মানুষ তাহার জীবন ধারণের পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয় খাস্ভ£াণ লাভ করে। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের গো-মাংস 
একটি প্রধান খাগ্য। নু'তরাৎ, পৃথিবীর প্রায় সকল অংশের অধিবাসীরাই গো-চারণ 
ও গো-পালনকে অন্যতম প্রধান কার্ধ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । 

পৃথিবীতে প্রায় সকল দেশেই গো-পালন করা হয়। তবে কতকগুলি স্থানের 
ভৌগোলিক অবস্থা গো-পালনের পক্ষে বিশেষ অহ্কৃল হওয়ায় এ নকল স্থানেই অধিক 


প্রাণিজ লম্পদ ১০৪ 


গো-মহিযাদি দেখা যায়। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, সাধারণতঃ মধ্যম বুটটিপাতযুক্ত 
স্থানেই গো-পালন অধিক প্রচপিত। নিরঙ্ষীয় অতিবৃষ্টিপাতযুক্ত অরপ্যভৃমিতে সেৎদি 
(0-65০) মাছির উপদ্রবে গো-পালন প্রায় অপভ্তব। আবার মর্প্রায় অঞ্চলেও খুব 
কম গরু দেখা যায়, কারণ গরুর জন্ প্রচুর পানীয় জল দরকার। তাহা ছাড়া গো- 
চারণের পক্ষে লম্বা ঘানই ভাল। 

ষে সকল দেশে প্রধানতঃ গো মাংসের জন্ভ গোচারণ করা হয় তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ 
আমেরিকায় আর্জেন্টিনা ও উকুগোয়ের স্বান উল্লেখযোগ্য । এই ছুই দেশ হইতে 
“ইউরোপের বাজারে শ্রচুর পরিমাণে জমানো মাংস পানি হয়। এ বিষঙ়্ে যুক্ত- 
রাষ্ট্র ভুট্টা ব্পয়ও খুব উল্লেখযোগ্য । অষ্ট্রেলিয়া বঠযমানে মাংস চালানি ব্যবমায় 
প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে । মাংসের জন্ত যে সকল গো-জাতীয় প্রাণী পালন করা হয় 
মেগুগি দৃদ্ধবী গাভী হইতে শ্বতশ্তরজাতীক় । দীর্ঘকাল যাবৎ বিশিষ্ট উপায়ে গরজনন 
ও বিশিষ্ট পরার খাগ্য ব্যবহারের ফলেই এই স্বতগ্থ শ্রেণীর গো-জাতীয় প্রাণী উত্পাদন 
করা সম্ভব হইয়াছে । এই সকল প্রাণীর প্রধান খান্ক নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির পুষ্টিকর 
ঘাস। পরে উহাদের মোটা করার জন্য ভুট্টা, ওট এবং খইলও খাওয়ানে হয়। 
স্থৃতরাং যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও উকগোয়ের ভুট্টা বসয়েই এই শ্রেণীর গো-পালন শিল্প 
গড়িক্। উঠিক়্াছে। মাংস হইতে ১. লক্ষ ক্যালোরি খাছ্য উৎপন্ন করিবার জন্ত প্রায় 
৩০ বিঘা চারণ ভূমির প্রয়োজন। ম্বৃতবাং দক্ষিণ গোলার্ধের বসতিবিরল রি 
তৃণভূমি অঞ্চলেই মাংসের জন্য গো-চারণ শিল্পের প্রসার দেখা যায়। 

পশ্চিম ইউরোপ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের পূরাঞ্চল, চীন ্রস্ুতি ঘনবসতি অঞ্চলে 
চারণভূমি কম এবং টাটকা খেই চাছিদ। বেশি। সুতরাং এ অঞ্চলে দুপ্ধবতী গাভী 
সংখা। খুব বেশি। পৃথিবাতে মোট ৭২ কোটির বেশি গরুর মধ্যে ভারত পশ্চিম 
ইউরোপ ও চীনেই প্রায় ৪০ কোটি (ভারতে ১৭ কোটি ও চীনে ৬ কোটি) গরু দেখ! 
যায়। অষ্টেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও দুগ্ধবতী গাভীর সংখা কম নয়। মাখন 
বুপ্ত-নিতে নিউজিল্যাণ্ড পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। গড়া ছধ ও জমাট 
দুধ প্রধানত: অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাড] রপ্তানি করে। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং 
সথইজারল্যা্ডও নানাপ্রকার ছৃপ্ধজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। 

ভারত গে সম্পদে পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে, 
চাষের বলদ, গাড়ীটানার বলদ, এবং সেচের জল তোলার বঠদই অধিক। হুপ্ধবতী 
গাভীগুপির অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট ( বংমরে গড়ে এক একটি ৩২ মের দুধ দেয় দেই 
তূগনাম্ম নিউজিল্যাণ্ডের এক একটি গক প্রায় ২৮ পের দুধ দেয় )। কেবলমাত্র পাঞাবের 
হরিয়ানা! জাতীয় গরু এবং গুজরাট ও মহীশূরের কয়েকগ্রকার গরুই ভাল জাতের । 
এ দেশের গরুর দুধ কম হওয়ার কারণ চারপতৃমির এবং গে-খাস্ত ফল চাষেনর উপযুক্ত 


১১০ অর্থ নৈতিক ও বাণিঞ্যিক ভূগোল 


জমির অভাব, প্রজননক্ষম উৎকৃষ্ট ধাড়ের অভাব এবং ব্যাধির প্রকোপ । অথচ গো- 
দুগ্ধ ভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বাণিজ্যিক দৃ্টিভঙ্গি 
লইয়! ছুপ্ধবতী গাভী পালন কর] এখনও ভারতে তেমন প্রচলিত হয় নাই । কেবলমাত্র 
গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে ও কলিজ্াতার নিকট হুরিণঘাটায় এবং বোম্াইয়ের উপকণ্ে 
সরকার নিয়ন্ত্রিত আধুনিক গো-পালন কেন্দ্র রহিয়াছে । মাথাপিছু গোঁ-ছুগ্ধ 
উৎপাদনে ভারতের গান নগণ্য। মাখন, জমাটছৃগ্ধ গ্রভৃতি শিল্পও এখানে খুবই 
অনুন্নত | কেবলমাত্র কা ও ট্যানকরা চর্ধজাত দ্রব্য রগ্চানির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান 
পৃথিবীতে সবার উপরে | 
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[ পশুপালন শিল্পের প্রধান উৎপক্প দ্রব্য কি কি? এই সকল দ্রব্য 
(কোথায় কোথায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ?] 

বর্তমান জগতে প্র।ণিজ দ্রব্যের চাহিদা! প্রচুর । গ্ররু, মহিষ ও ছাগল দুগ্ধ 
দানকরে। মেঘ ও ছাগের লোম হইতে পশম পাওয়] যায় এবং গরু, মহিষ, শুক র, 
মেষ ও ছাগ হইতে মাংস ও চর্ম পাওয়া যায়। 

দুগ্ধ মান্গষের অন্যতম প্রধান খাগ্য। ইহা খাগ্প্রাণ প্রোটিন ও সেহজাতীয় 
পছ্াথের ভাণ্ডার । যে সকল দেশে যথেষ্ট তৃণভূমি আছে দেখানে গোচারণ সুসংগঠিত 
শিল্পে পরিণত হইয়াছে! অষ্ট্রেলিয়া! ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে মাখন, জমাট ছুগ্ধ, 
গুঁড়া দুধ প্রতৃতি দমগ্র পৃথিবীতে বপ্তানি হয়। দেশ অতিরিক্ত ঘনবমতিমম্পন্ন তইলে 
সবখানে পশ্তর সংখ্যা কম হয়, কারণ পেখানে পশ্তুখাগ্য ফলাইবার জমি ও চারণ-তূমির 
অভাব থাকে । জাপান ইহার উদ্দাহরণ। অবশ্ঠ ইহার ব্যতিক্রমও আছে। ডেনমার্ক 
ও হুল্যাণ্ড পশুখাঘ্য চাঁষ করিয়! ও আমদানি করা পশুখাগ্যের সাহায্যে বৃহৎ 
ছুপ্কশিপ্ন গড়িয়া তুলিয়াছে, কারণ নিকটস্থ শিল্পগ্রধান দেশগুলিতে টাটুক] দুগ্ধজাত 
স্রব্যের প্রচুর চাহিদা! আছে। ভারত যদিও ঘনবসতিপৃথ দেশ তবু এখানে গরুর 
সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। কিন্তু উহারা সামান্ত মাত্র ছুধ দেয়। কারণ 
উহাদের খাদ্য সরবরাহের মত যথেষ্ট জমি ও চারণভূমি ভারতে নাই। 

মাংস একটি স্ুখাগ্ঠ, কিন্ত একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে মাংস ভক্ষণ 
করা বর্তমান সভ্যতার একটি বিলাঘিতা ছাড়া কিছুই নয়। মাংসের বদলে অনেক 
কিছু খাইন্জী উহার অভাব মিটানো সম্ভব। পৃথিবীতে মাংস উৎপাদনে নিম্নলিখিত 
স্থানগুপি খ্যাতিলাভ করিয়াছে--(১) শিকাগে। শহরের পার্বতী অঞ্চল ( যুক্তরা্র ), 
(২) বুনোক্মাস অয়ারেস শহরের পার্বতী অঞ্চল ( আর্জেন্টিনা ), (৩) উকগোয়ে, 
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(9) অষ্ট্রেলিয়া। বর্তমানে জাহাজের হিমকক্ষে রাখিয়া বহুদূর পর্বস্ত মাংস চালান 
দেওয়] যায়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মাংসের জন্য প্রধানতঃ অষ্ট্রেলিয়া ও 
আর্জের্টিনার উপর নির্ভর করে। ভারতে মাংস উৎপাদন অধিক নয়। ভারতে 
ছাগপ্ের নংখ্যা সর্বাধিক | ইহারাও মাংস ও চর্মের ষোগান দিয়া থাকে । 

শীতপ্রধান দেশে পশমই প্রধান পরিধেয় । পৃথিবীর অধিকাংশ পশমই মেষের 
লোম হইতে পাওয়া যায়। যেখানেই তৃণভূমি আছে এবং বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকুত কম 
সেখানেই প্রচুর মেষ পাওয়া যায়। মেবচারণের জন্ত অষ্ট্রেলিয়াই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। 
মেষ বনুপ্রকার, তাহার মধ্যে মেরিনো ও ইংলিশ মেষ লোমের জন্য বিখ্যাত । 
মেরিনৌর আদি বান স্পেন। স্ৃতরাং, উহা কম বৃষ্টিপাত ও অধিক উত্তাপ সহ 
কবিতে পারে । উহার লোম সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ কিন্ত ইংলিশ যেষ পশম ও মাংস উভয়ই 
যোগায়। মেষপালনে অষ্ট্লিয়া, যুজ রাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ আফ্রিকা 
প্রভৃতি স্থান খ্যাতিলাভ করিয়াছে । তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিক] ও হিমালয় পর্বত 
অঞ্চলের ছাগল উংকৃই পশম উৎপন্ন করে। দক্ষিণ আমেরিকার আলপাকা ও লাম! 
নামক প্রাণিজপশম মূল্যবান। 

চর্ম ব্যবসা পৃথিবীতে অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়। শীতপ্রধান দেশে জুতা নিত্য 
প্রয়োজনীয়। গ্রীক্ষগ্রধান দেশে উহ্বার প্রচলন বাড়িক়াছে। তাহা ছাড়া, ব্যাগ 
প্রভৃতি বুপ্রকার দ্রব্যই চর্ম ছার] নিষিত হয়। বর্তমানে কোন কোন ভ্রব্য চর্মের 
পরিবর্তে প্রান্টিকের দ্বারা প্রন্তত করা হইতেছে। ভারত পৃথিবীর মধ্যে অধিক গোং 
মহিষ ও ছাগচর্ম রপ্তানি করে। মেষ ও ক্যাঙ্গারুর চর্ম অষ্টেলিয়া হইতে এবং নানা 
প্রকার বট জন্তর চর্ম আফ্রিক! হতে ইউরোপ ও আমেরিকায় রগ্চানি কর] হয়। 
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[কি কি তৌগোলিক কারণে বাণিজ্য ভিত্তিক মেষচারণ উন্নতি লাভ, 
করিয়াছে? যে দক্ষিণ মহাদেশ তভ্রয় উল যোগানে প্রধান যেখানে উল 
শিল্প গড়িয়৷ ওঠে নাই কেন ব্যাখ্যা কর। ] 


3১২ অর্থ নৈতিক ও বাণিঞ্িক ভূগোল 


মেষচারণ (91562 £68116 )-_মেষ চারণেন জন্ত নিয়লিখিত ভৌগোলিক 
অবস্থা প্রয়োজন--€১) কম বৃষ্টিপাত, (২) নাতিশীতোষ্ জলবায়ু, (৩) অহ্র্বর প্রান্তর 
ৰা পার্বতা তৃণভূমি, (৪) ক্ষুদ্র তৃণযুক্ত ভূমি ও (৫) কম লোকবমতিষুক্ত দেশ। 

মেষচারণ প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত আছে; তবে নিরক্ষীয় অঞ্চল ও মেক 
অঞ্চলে জলবায়ুর অন্থবিধার জন্ত মেষের সংখ্যা নগণ্য । মেষ খুব কষ্টসহিষুও। 
কষ বু্টির দেশেও ইহার! জীবনধারণ করিতে পারে এবং ছোট ঘাস ও ঝোপগাছের 
পাতা খাইয়৷ বেশ হষ্টপুষ্ট হয়। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে মেষচারপবৃত্তি যেমন 
উন্নতিলাভ করিয়াছে এমন আর কোথাও নছে। মেরিনো মেষ লোমের 
জগ্ত বিখাত। পৃথিবীর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা; দক্ষিণ আফ্রিকা পশম 
রপ্তানিতে ও অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা! মাংস রপ্তানিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 

পৃথিবাঁর উন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত গ্রণালীতে মেধচারণ করা হয়। 
যে সকল স্থানের জলবায়ু শীতল ও শুষ্ক মেই সকল স্থানেই দীর্ঘ পশমঘুক্ত ভাল জাতের 
মেষ দ্বেখা যায়। উচ্চভূমিতে ষে মেষ পালিত হয় তাহার পশম ভাল হয়। কাশ্মীর 
ও মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলের মেষের লোম হইতে উংকৃষ্ট শাল ও কার্পেট প্রপ্তত 
হয়। উষ্ণ অঞ্চলের মেষের লোম সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও কর্কশ হয়। অধিক বারিপাত 
মেষচারণের পক্ষে ভাল নছে। মেষ উন্মুক্ত তৃণভূমিতে পালন করা হয়। এক মঙ্গে 
কয়েক হাঙ্জার মেষ মাত্র একজন বাখালেই চরাইতে পারে। স্থতরাং, এই ব্যবসায় 
লাভ বেশি । যে মেষ মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়, উহাকে নানাপ্রকার 
পুটিকর ঘাস খাওয়ানে৷ হয়। কেবলমাত্র ঘাস ও নাপারকম ঝোপগাছের পাতা 
খাইয়াই মেঘ বেশ মোট! হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া 'তগভূমিতে উংকষ্ট লোমশ মেষ 
পালন করা হয় বলিয়! এ দেশটি পশম বপ্তানির জন্য বিখ্যাত। ইউরোপে বৃটেনের 
খড়ি পাহাড় অঞ্চলগুলি, হাঙ্গেরির সমতল ক্ষেত্র, আল্লসের উচ্চভূমি ও স্পেনের মালভূমি 
'মেষচারণের জন্ বিখ্যাত । অঞ্েলিয়াতে সর্বাপেক্ষা অধিক মেষ দেখা যার (প্রায় ১৭ 
কোটি)। প্রধাণতঃ মারে উপত্যকার কৃষি অঞ্চলে ও ভাউনস তৃণছুমিতে অধিক 
মেষ দেখা যায়। বাশিয়1 ও যুক্তরাষ্ট্রে মেষচারণ বৃত্তি যথাক্রমে স্তেপ ও প্রেয়ারি 
তৃণসমিতে দেখা যায়। এই ছুই দেশ মেঘচারণ ব্যবসায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ 
করিয়াছে । ভারতের মাদ্র।জ ও রাজস্থানে মেষের সংখ্যা অধিক। কিন্তু এই মেষের 
শোম কর্কশ ও ক্ষু্র। এই লোম হইতে কম্বল ও কার্পেট হয়। কাশ্মীরেন্ব উচ্চ- 
ভূমিতে যে মেষচারণ করা হয় তাহার লোম স্থন্দর রেশমের মত। 

পৃথিবীতে বেশির ভাগ দেশেই কিছু পরিমাণে পশম উৎপন্ন হয়। শীতগ্রধান 
€দশগুলিতে পশমের চাহিদা বেশি। অল্পব্তিষুক্ত দেশগুলি, যথা-_অষ্্রেলিয়।, 
"আর্জেন্টিনা, দঃ আফ্রিকা, নিউদ্গিলযাও্, মধ্যএশিয়ী প্রভৃতি দেশ. পশম রঞ্টানি কনে 


প্রাণিজ সম্পদ ১১৩ 


এবং ঘনবসতিযুক্ত দেশগুলি, যথা ব্রিটেন, জাপান, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম 
প্রভৃতি দেশ প্রধানত: পশম আমদানি করে। দক্ষিণ গোলার্ধের অষ্ট্রেলিয়া, 
নিউজিল্যা ₹, আর্জেন্টিন! প্রভৃতি দেশগুলিতে শ্রমিকের খুব অভাব। পশম শিল্পে এমিক 
বেশি লাগে--স্বয়ংচালিত যন্ত্রাদি খুব কাজে আসে না। পশম “খাটি কাচামাল” 
অর্থাৎ পশম বন্ত্রগগ্থতের পর ওজপে কমে নাঁ। কাজেই জনবসতি যেখানে বেশি, 
শীত যেখানে বেশি এমন সব দেশে পশম লইয়া যাইয়া শিল্পগঠন করা লাভজনক হয়। 
এই জন্য অষ্ট্রেলিয়া পশম ব্রিটেনে চালান যায়। অবশ্ঠ সাম্প্রতিক কালে দক্ষিণ 
গোলার্ধের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলেও খহু পশমের কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 

ভারতে যন্দও মেষের সংখ্যা ৪ কোটির মত ( অষ্ট্রেলিয়া ১৭ কোটি) তবু 
এখানকার যেষের পশম ক্ষুত্র আশযুক্ত ও ককশ। মাদ্রাজ ও রাজস্থানের শুষ্ক 
তৃণভূমি অঞ্চলে বোশ মেষপালন করা হয়। কাশ্মীর এবং হিমাচলের উচ্চভূমিতে ও 
মেধচারণ উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত অঞ্চল ছুটিতে অষ্টেলিয়া! হইতে আমদানি করা 
উচ্চশ্রেণীর মেষপালন করা হইতেছে । 
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ধাতব খনিজ অধাতব খনিজ 
(1166৪1110 10011)61819) (1027-076151110 রুলের 
ভি 0... ] 
লৌহ লৌহ-খাদ অলৌহ ধাতব 
(7611003 (6610-81105  (]01-1611005 
1706081) 17100815) 17061:215) 


( মাঙ্গানীজ, নিকেল, ( তাত্র, এালুমিনিয়ম, 
ক্রোম, টাংষ্টেন গ্রভৃতি) টিন, দস্তা, সীস!__ 
স্বর্ণ রোপা ও প্লাটিনাম 


-য়ভার্ঘপাতু ) 
১ 
ইন্ধন দ্রব্য অন্তান্ত অধাতব খনিজ 
( 70০15 ) (00161 1)01)-1061818) 
| (চুণ, লবণ, নাইট্রেট, 
|. | 11117 ফমফরাম, গম্ধক, অত্র 
কয়লা খনিজ তৈল পারমাণবিক শক্তি গ্যান আজ বেসটস, গ্রাফাইট 
( অন্তান্ত--জলবিছ্যুৎ শক্তি, আ্যাগকোহল প্রভৃতি ) প্রভৃক্ষি ) 


ইন্ধন দ্রেব্য (785]8) :-_ 
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[ বিভিন্ন প্রকার কয়ল। কি কি? প্রধান প্রধান উৎপাদন স্থানের 
উল্লেখ কর। কয়লার বিশ্ববাণিজ্যের বিবরণ দাও । ] 
| কয়লা--কয়লা ভেষজ অঙ্গার পৃথিবীতে গ্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কয়ল1 উৎপন্ন 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উতদ ১১৫ 


হয়-_-(১) লিগনাইট বা বাদামী কয়লা (118016 ০0: 01০) ০০৪] )। ইছার 
ভিতরে অল্প পরিমাণে অঙ্গার পদার্থ থাকে । এই নিকৃষ্ট কয়লা প্রধানত: বিছ্বাৎ ও 
রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব জার্মানীতে এই জাতীয় 
কয়লা বেশি উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়া! ও চেকোঙ্্রোভাকিয়ায় প্রচুর পরিমাণে এবং 
ভারতের আসাম ও মার্রাজে অল্প পরিমাণে উহ! উৎপন্ন হয়। (২) বিটুমিনাস 
করলা (01681017005 ০081) ) ইহ] কুষ্ণবর্ণের এবং ভঙ্গুর । ইহার শতকরা প্রায় ৮০ 
ভাগ অংগার পদার্থ। - ইহা ইস্পাত প্রভৃতি সকল প্রকার শিল্পে বাবহার করা যায়। 
আমেরিকার পেনসিলভানিয়া, ভারতের ঝরিয়। প্রভৃতি বনুস্থানে এই জাতীয় কয়ল! 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (৩) আযানথ, [সাইট (81001918010 ) কয়লা 
ঘনরুষ্ণবর্ণ এবং উজ্জল; ইহার ভিতর শতকরা ৯০ হইতে ৫ ভাগ অংগার পদার্থ 
(০8100970 )থাকে | ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা । ইহা জালাইলে ধূম খুব কম উৎপন্ন 
হয়, কারণ ইহাতে জল বা দাহ গ্যাস প্রায়ই নাই বলিলেই হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 
পেনমিলভানিয়া, ব্রিটেন দক্ষিণ ওয়েলস প্রভৃতি খনি অঞ্চলে এই উচ্চ শ্রেণীর কয়ল! 
পাওয়া যায়। 

কয়লার ব্যবহার-_কয়ল! প্রত্যক্ষভাবে বেলইঞ্জিন, জাহাজ, কারখানা, বদ্ধনকার্য 
প্রভৃতির জন্য বাবহার করা হয়। পরোক্ষভাবে ইহার দ্বার] বিদ্যুৎ উৎপার্দন করিয়া 
নেই বিছ্বাৎশক্তি শিল্পে ব্যবহার করা হয় এবং ইহা হইতে উৎপন্ন উপজাত দ্রবাযসমূহ 
( ৮৮-০:০৫এ০৫৩ ) ;, যথা- খ্যামোনিয়া, গ্যাস, বুঙ, ওষধ প্রভৃতি নানা কাজে 
ব্যবহার করা হয়। 

য়ল! উৎপাদনকারী উঞ্চলসমূহ--কয়লা উৎপাদনে আমেরিকা-যুক্তরাষ্র, 
রাশিয়া, চীন, ব্রিটিশ ছবীপপুণ্ত, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, ভারত, জাপান, ফ্রান্স ৪ 
অষ্্রেলিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য । বেলজিয়াম, চেকোঙ্পোভাকিয়। এবং দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইউনিয়নেও প্রচুর কয়লা উৎপন্ন হয়। 

রাশিয়াকয়লা উৎপাদনে রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । অবশ্য ইহার মধ্যে অনেকটাই লিগনাইট। (ডোনেুন কয়লা খনি 
(1007866 ০08196105 ) হইতে গ্রধানতঃ উৎকৃষ্ট কয়ল1 পাওয়া যায়। ভোনেংস 
কয়ল! খনি হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয়। মস্কোর ৮ । 

নিকষ্ট শ্রেণীর করল! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ডোনেৎসের প 

কয়লা উৎপাদনে ইউবালের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কারাগাঁণ্ড। ও লাইবেরিয়ার 
কুজবাস কয়লাখনির স্থান। ইহ! ছাড়া, উত্তর রাশিয়ার ইউরাল ও পেচরা অঞ্চলেও 


* খনি অধ্যয়ের কয়লা, লৌহ ও থনিজ তৈলের সমস্ত পরিসংখান বইয়ের শেষে 110065]5 
851168155 ০1886156168 হইতে দেওয়া হইয়ান্ধে। 


১১৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কয্পলাখনি রহিয়াছে। সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত নদী উপত্যকাগুপিতে এধং দূরপ্রাচ্য 
অঞ্চলেও অনেক কয়লাখনি আছে। 

আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্র-কয়ল! উত্পাদনে যুক্তবাষ্্র দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী । 
পেন্জিলভানিয়া, পশ্চম ভাঞ্জিনিয়া ও আলাবাম! যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কয়লাখনি 
মঞ্চল। পেন্শিলভানিয়া কয়লাই সবচে'য় ভালো, প্রায়ই সবটাই 'আনথাসাইট বা 
'অন্য কোক (0০৮06 ০091) কয়লা । ইহা ছাড়াও ই্ডিকানা, কানদাস, 
মিসৌরি, নেব্রাস্কা, ইপিনইন প্রভৃতি স্বানেও বহু কয়লার খন আছে। এইবিক্ষিপধ 
খনিগুলিকে পৃ, পশ্চিম ৪ দক্ষিণভাগের আভান্ততীণ খনি (1766001 ০08186195 ) 
বলা হয়। রকি পর্ব অঞ্চল এবং গুয়াশিংটন রাজ্জযেও কয়লা পাওয়া যায়। এই 
সমজ্ত স্থানের কয়সা অধিকাংশক্ক মধাম ও নিম্বশ্রেণীর ; সেইজন্য ইহা বেলগাড়ী ও 
গৃহস্থালীর প্রয়োজনেই বাবহৃত চয়। 

চীন চীনের করলা শিল্পে অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে । শানসি, শেনশি ও 
হোনানের করলা উতকষ্ শ্রেণীর এবং গ্রচুর পরিমাণে উত্তোপিত হইতেছে। 
ধাঞ্চুরিয়া, সেঙ্গোয়ান প্রভৃতি স্বানেও কয়পা পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে প্রচুর 
কয়ল] ভূগর্তে নিহিত আছে। শানসির কয়লার কতকাংশ ক্বানথালাইট জাতীয়। 

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ__এখানকার কল্পপাখনিগুলি পেনাইন পর্বতের চতুর্দিকন্থ 
উচ্চভূমিকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। এই খনিগুণির অনেকগ্ুপিই সমুদ্রতী রবত্তী 
অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখান হইতে অতি সন্ভা দরে বিদেশে কয়লা বগ্জ'নি করা 
যাক়। কয়লা উৎপাদনে ব্রিটশ দ্বীপপুঞ্জের স্বান পঞ্চম ( রাশিয়া,ঞ্ঘুক্তবাষ্ট্র, জার্মানী ও 
চীনের পরে )। অধিকাংশ খনির কয়লাই খুব উচ্চশ্রণীব। ব্রিটেনের কয়পাখনি- 
গুলির মধো নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগা :--(১) স্কটপ্যাণ্ডের আয়ারশায়ার 
প্রভৃতি খনি, (২) ইংপ্যাণ্ডের নরদাম্বারল্যাগু-ডারহাম, (৩) ইয়র্ক-ডার্ি- 
নটম্‌, (৪) মিডল্যাণ্ড, (৫) ল্যাঙ্কাশায়ার ও (৬) দক্ষিণ ওয়েলস্‌। 

জার্মানী_-কয়লা উত্পাদনে জানাণী বর্তমানে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে । দেশ বিভাগের ফলে এখন পশ্চিম জার্মানীতেই অধিক ভাঙ্গ কয়ল! 
উত্পন্ন হয়। পশ্চিম জাশ্নীনীতে প্রার ২৫ কোটি টন কয়ল! (লিগনাইটসহ ) এবং 
পূর্ব জামানীতে ২৫ কোটি টন লিগনাইট এবং অল্প পরিমাণ কয়লা উৎপন্ন হয়। 
পশ্চিম জার্মানীর প্রধান কলার খনিগুপি রর (2০) নদীর তীরে ওয়েষ্ফালিয়ায় 
অব্িতভ। একমাত্র কর নদীর উপত্যকায় জার্মানীর উৎপন্ন কয়ঙার শতকর। 
৬* ভাগ পাওয়া যায়। স্যা্সনীর কয়ল! অধিকাংশই লিগনাইট। উতা' পূর্ব- 
জার্মানীর অস্তর্গত। 

ক্রান্স -ফ্রান্দের কয়লাখনিগুলি উত্তর ফ্রান্স এবং মধ্য মালভৃূমির ৫সণ্টইটিনি 
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অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । উৎপাদন ৫ কোটি টনের মত । গত বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে সারের 
কয়লাখনিগুলি ফ্রান্সের অধিকারে ছিল; কিন্তু বর্তমানে উহা! আব ফ্রান্সের 
অধিকারে নাই। 

পোল্যাণ্ড-_সাইলেশিয়ার বিশাল কয়লাখনি জান্নানীর নিকট হইতে পাইবার 
পর পোল্যাণ্ডের কয়লা উৎপাদন প্রাস্থ ১৩ কোটি টনে পৌছিয়াছে। এখান হইতে 
প্রচুর কয়লা বপ্তানি করা চয়। 

বেলজিয়াম- রেলজিয়ামের গুধান কয়লাখনিগুপি ডিনাণ্ট (1010026) এবং 
ক্যামপাইন ( 08101106 ) এ অবস্থিত । 

জাপান--কিউস্থ ( 0509) ছ'পে ও হোকাইডোতে জাপানের প্রধান 
কয়লা খনিগুলি অবন্ধিত। কিউন্ত-ছীপের উৎপন্ন কয়লা নিকষ শ্রেণীর হইলেও 
সাধারণত: ইহাই ইয়াওয়াটার ইম্পাত-শ্ল্লে ব্যবহৃত হয়; কারণ জাপানে ভাব 
কয়লা নাই। 

চেকোঙ্্লোভাকিয়া_উৎপাদনের পরিমাণের দিক হইতে এই দেশটিতে ভারত 
অপেক্ষা বেশি কয়ল! উৎপন্ন হয় ( ১৯৬৯ সালে )। কিন্তু কয়লা খুব নিক শ্রেণীর 
হওয়ায় উদ্ধনমূলোর দিক দিয়া এই দেশটি ভারতের পরে। 

ভারত- ভারতের বৃহত্তম কয়লাখানগুলির অধিকাংশই দামোদর নদীর উপত্যকায় 
বাণীগঞ্জ, ঝরিয়া এবং বোকারে৷ অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতের উৎপন্ন কয়লার প্রায় 
শতকবা ৮ ভাগ কেবলমাত্র এই অঞ্চল হইতেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্ঝের 
কয়লা সাধারণতঃ দ্বিচঠাৎ-কেন্দ্রে ইম্পার্ডের কারখানায় এবং কলিকাতায় ব্যবহৃত 
হয়। ইহ] ছাড়াও মধা প্রদেশ ভীমন্্, আপাম ও বাজপুতানায় অনেকগুলি ছোটব্ড 
কয়লাখনি আছে। মাদ্রাজের নেয়াভেলীতে লিগনাইট কয়লা পাওয়া যাম্ব। ভারতের 
কষল] ইউরোপ ও আমেরিকার কয়লার তুলনায় নিরুষ্ট শ্রেণীর এবং অধিকাংশই 
নিকৃষ্ট বিটুমিনান জাতীয়। এখান হইতে প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণে কয়ল] বিদেশে 
বগচানি হয়। 

আষ্ট্রেলিয়া__অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান খনিগুলি নিউসাউথওয়েলস, ভিক্টোরিয়া এবং 
কুষ্টন্সল্যাণ্ডে অবস্থিত। নিউক্যাসল এবং দক্ষিণ সিডনি কয়লার জন্য বিখ্যাত। 
ইদানিং অষ্টলিক্ায় কয়লা উত্পাদন খুব ভ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে 
জাপানে প্রচুর কয়লা রগ্যানি হইতেছে। 

দ্রক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়নের ট্রান্সভাল, নাটাল এবং অবেঞ- 
ফি-ষ্রেটে অনেকগুলি করঙগার খনি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়ল! নিকৃষ্ট শ্রেণীর । 
তবে নাটালের খনির কয়লা অপেক্ষাকৃত উৎকষ্ট। এখান হইতে গ্রচুর কয়ল! 
বগ্তানি হয়। 
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কানাডা--কানাভায় প্রচুর কয়লার স্তর আছে। কিন্তু উৎপন্ন কয়লার পরিমাণ 
কম। নিউ ব্রাগসউইক, আলবার্ট! ও সাস্কাচুয়ানের কয়লাখনির নাম উল্লেখযোগ্য 
তবুও যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়ল1 এখানে আমদানি করা হয়। 

অন্যান্য কয়ল1 উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে হল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী উল্লেখষোগ্য। 
দক্ষিণ আমেরিকায় কয়লা খুব কম পাওয়া যায়। ব্রেজিঙ্গ ও চিলিতে অল্প কয়ল! 
পাওয়া যায়। 

কয়লা বগ্রানি-বাণিজ্য দ্রুত পরিবর্তনশীল । বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, 
পোল্যাণ্ড, চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাই প্রধানত: কয়লা বখ্ানি করিয়া থাকে । 
প্রধান আমদানিকারক বাষ্টগুলি হইল জাপান, ইটাপি, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রেজিল, 
আর্জেন্টিন্ট কানাডা, হল্যাও প্রভৃতি। 


২০73. 1) ০৮5 65 ৮৪:5058 2358 ৪00 1১%-19:0 0808 ০01 
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(0. 0.9. 0000, 091 7) 1995) 
[ কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার এবং উপজাতদ্রব্য সম্বন্ধে উল্লেখ কর। কয়লা 


শিল্পের একদেশতার জন্য কতটা দায়ী বিবৃত কর। ] 
[ প্ববতী প্রশ্বোত্তরের প্রথম ছু পার! গ্রণ করার পরে নিষ্ের প্রশ্োত্তর 


টা 
74. ৮1750 009 5০. 1500৬ ০68 ০81007818881017) ০91 ০০৪] ? 
৮৬৮০৪ ৪, 10715£ 8000106 01 €175 58210119 51563 ৪2৫ 95 01 
50981. 10098 0০৪1] 1090:51125 17100882199 ? 

[ কয়লার অংগারীকরণ সম্পর্কে যাহা! জম লিখ। কয়লার বিভিন্ন 
ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যের বর্ণন। দাও। কয়লা কি শিল্পের একদেশতা 

?] 

কয়লার মধ্যে অংগার, জলীয় অংগার,গ্যান, জল এবং ছাই বিভিন্ন পরিমাণে থাকে।। 
এ সকল পদার্থের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অংগাই উত্তাপ বা শক্তি (0০06) 
উৎপন্ন করে। কাচা কমলার মধ্যে অত্যধিক জল ও ছাই থাকিলে উহা! হইতে 
অধিক উত্তাপ পাওয়া যায়, না এবং অত্যধিক ধু নির্গত হয়। স্থতরাং, আধুনিক 
কোক চূলীর মধ ভাল জাতের বিটুমিনাস কয়লা গুড়! করিয়া চুল্পীর মুখ বন্ধ করিয়া 
আগুন দিলে কাচ! করল! পুড়িয়। গ্রচুর দাহ গযান ( 5০018016 078691181 ) ও বাম্প 
নলের মধ্য দিয়! চুললী হইতে বাহির হয় এবং এ গ্যান হইতে নান! প্রকার রাসায়নিক 
দ্রব্য পাওয়া যায়। এ দ্রখাগুলিকে উপজাত দ্রব্য ( ৮5-0:০৭4063) বলে। এখন 
কোক চুল্লীগুল খুপিয়া অগ্নিষ্ধ কর্নল! ঢাপিয়! লওয়া হয় এবং প্রচণ্ড বেগে উচছ্বার 
উপর জনবর্ধণ করিয়া! অমি নির্বাপিত কর! হয়। এট্ভাবে যে কন্বল! পাওয়! গেগ 
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তাহাকে ০01 বা 921-006 বলা হয়। ইহার মধ্যে অংগার খুব বেশি থাকে 
এবং দুষিত পদার্থ খুব কম থাকে । সুতরাং, এই কোক কয়লায় প্রচণ্ড উত্তাপ উৎপন্ন 
হয়। ইম্পাত ও অন্তান্ত ধাতব শিল্পের জন্য এই কোক একান্ত প্রয়োজন। করল! 
পুড়াইয়া কোক এবং নানা প্রকার রাপায়নিক পদার্থ উৎপাদন করাকে অংগারিকরণ 
(08001715900) ) বলে। নানা প্রকার উত্তাপের মধ্যে এই অংগারিকরণ সম্পন্ন 
হয়। ৭৫০০ সেন্টিগ্রেড হইতে ১৩০** সেটিগ্রেড পর্বস্ত উত্তাপে কয়লা পোড়াইলে দাহ 
গ্যাস হইতে নানাগ্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়৷ যায়। অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে 
অংগারিকরণের ফলে যে সকল উপজাত ভ্রব্য পাওয়] যায় তাহাদের মধ্যে বেনজল, 
আলকাতবা প্রভৃতি থাকে । অধিক উত্তাপের ফলে কয়লা হইতে কুত্রিম পেট্রোল 
প্রভৃতি বন্ুপ্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কয়লা হইতে বহুবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। তাহার 
মধ্যে আলকাতরা, রাস্তার পিচ, বেনজিন, এামোনিয়াম সালফেট (সার ), কৃজিম 
তল, নান? প্রকার রং, গন্ধক, ন্াপথা, স্যাকারিণ প্রস্ততি উল্লেখযোগ্য । 


কয়লা পৃথিবীর সর্বপ্রধান শক্তির উৎ্স। আধুনিক শিল্পমভাযতার জন্য করল 
অপরিহাধ। শিল্পে কয়লার প্রয়োজন ছুই প্রকার, (১) শক্তি উৎপাদনের জন্ত এবং 
(২) রাসায়নিক সাব, রং প্রভৃতি শিল্পের কাচামালের জন্য । কয়ল! এখনও অনেক 
দেশেই বেলপথের প্রধান অবলম্বন। ভারতে উৎপন্ন কয়লার একট! বড় অংশ 
বেলইঞ্জিনগুলি ব্যবহার করে। ট্রিমার ইত্যার্দিও কয়ল। ব্যবহার করে। কয়লা 
হইতে তাপ-বিছ্যতৎশক্তি উৎপন্ন হয় এবং কয়লার সাহাযো বনু কারখানঃ 
চলে। ভারী-শিল্পের জন্য আনথাসাইট বা উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস কয়লা প্রয়োজন 
হয়। রম্ধনকার্ষের জন্য কয়লা ও গ্যাল ব্যবহার কর! হয়। কয়লা হইতে 
এমোনিয়া সার, নানাপ্রকার রং এবং কৃত্রিম পেট্রোল গ্রস্তত করা হয়। কয়লা হইজে 
উৎপস্থ পিচ বান্ত। প্রস্থতের জগ্ঘ ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম পেট্রোলে মোটবগান্ড়ী, 
বিমান, ট্রাক্টর প্রভৃতি চলে। কয়লা হইতে শ্তাপথা প্রভৃতি নানা প্রকার কীট-নাশক 
ব্রব্যও প্রস্তুত ছয়। নিয়শ্রেণীর লিগনাইট অথবা সাব-বিটুমিনাস কল্পলা ভাবী শিল্পে 
সাধারণতঃ ব্যবহার কর! চলে না। স্থৃতরাং, এ সকল কয়ল! পুড়াইয়! তাপ-বিছ্যুৎ- 
শক্তি উৎপন্ন করা হয় এবং যে ধুর বা গ্যাস বাহির হয় তাহা হইতে রাপায়নিক সার 
প্রভৃতি প্রত্তত করা হয়। মস্কোর নিকট টুলা কয়ল! ক্ষেত্রে, জার্মানীর স্াক্সনি 
করল! ক্ষেত্রে, চেকোঙ্সোভাকিয়ার কয়লাক্ষেঞ্রে এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া! রাজের 
নিমনশ্রেণীর কয়ল! ক্ষেত্রেও এই প্রকার বিছ্যুৎ উৎপাদন, সার ও কৃত্রিম তৈল গ্রস্ত 
শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের দক্ষিণভাগে নেয়াভেলিতে যে 
লিগনাইট খনি আছে সেখানেও বিছ্যৎ উৎপাদন এবং কৃত্রিম সার উৎপাদনের 
কারখান! গ্রতিষ্িত হইয়াছে। 


১২০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কয়ল! ও শিল্পের একদেশতা-_-কয়ল! যেখানে পাওয়] যায় সেখানে উহা! খুব 
সম্তা। কিন্তু ট্রেন অথবা ট্রাকে উহ? দুরে লইয়া যাইলে খরচ বেশি পড়ে। তাই 
সকল দেশের কলকারখানাগুলি কয়লা খনির কাছে গড়িয়া! উঠে । ভারতের বেশির- 
ভাগ ধাতুশিল্প ও অন্যান্য প্রধান শিল্প রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া কয়লা বলয়ের কাছে অবস্থিত, 
ব্রিটেনে মিভক্যাণ্ড, নর্দাঘারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে পেনদিলভানিয়া, রাশিয়ার ভোনেটপ 
ইত্যাদি,কল বড় কয়লাক্ষেত্রের নিকটেই বড় বড় কলকারখান] গড়িয়। উঠিয়াছে। 
৫0. 75. 01৮5 20195801075 ৬০117. 01813556107 01 [71097] 
08] 90 0.5. ০০015188155 00190111718 1158 79008108100. [01808838 112 
[981%1085]57 0185 51271101087705 01 085 1615109০12০ 1৬01901০ 12251 112 
075 50201556801 09 7155187 277 011-675.05, (8. 0০28. 1961) 
[খনিজ তৈল পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যায় লিখ এবং কোন্‌ 
কোন্‌ দেশ উহার উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে উল্লেখ কর। তৈল শিল্পে 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিগুলির গুরুত্ব জম্পর্কে 
আলোচন! কর ।] 
[ 76 প্রশ্নোতুরের প্রথম ও শেষ চার প্যারাগ্রাফ বাতীত অবশিষ্টাংশ দ্রষ্টব্য ] 
৬২76 091৮6 আহে 8.0001106 01 15 9/০110 01517700110 00 
০858501 79006501507) ০01 71117861751] 011, 9186 1176 17019075121 01858 


০1 12817867821] 011. 4180১ হ81981017 6185 19711801795] 2য09011589 ০£ 
৩৪০০ 011. 


[ খনিজ তৈল পৃথিবীর কোথায় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে এবং 
কোথায় উহ1 উৎপন্ন হইতেছে লিখ । খনিজ ঠৈলের প্রধান ব্যবহার কি 
কি? প্রধান রগানিকারকদেরও নাম উল্লেখ কর । ] 

খনিজ তৈল-_ খনিজ তৈল শিলান্তরের মধ্য হইতে পাওয়া যায়। খনিজ তৈল যে 
অবস্থায় খনি হইতে উত্তোলন করা হয় তাহাকে অপরিশোধিত তৈল বা! ক্রুড অয়েল 
ৰলে। উহা! শোধন করিলে কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি নানাগ্রকার তৈল এবং 
প্যারাফিন মোম উৎপন্ন হয়। 

- খনিজ তৈল প্রাচীনকালে মাটির দামান্ত তলায়, এমন কি পাহাড়ের গায়ে ঝর্ণার 
আকারেও পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন মাটির অনেক নীচে হইতে নলের ছার! 
পাম্প করিয়া উহা! তুলিতে হয়। কোন কোন ক্ত্রে ১* হাজার মিটার নীচেও 
তৈল পাওয়া যায়। কোথাও বা শ্তধু গ্যাস পাওয়1 যা়। এই গ্যাস হইতেও বিদ্যুৎ 
শক্তি ও রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার উত্তাপে রাক্সাও করা চলে। 

এক একটি গভীর তৈলকৃপ খুঁড়িতে এক হুইতে দুই কোটি টাকা এবং ছয় মাস 
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১২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সময় লাগে। বেশির ভাগে গর্ভেই তৈল পাওয়া যায় না। স্থতরাং, তৈল 
কোম্পানীগুলির বিন্বাট মূলধন থাক] দরকার। 


খনিজ তৈল উৎপাদনে আমেরিকা -যুক্তরাষ্ট, রাশিয়া, ভেনিজুয়েলা, কুয়ায়েত 
ইরাণ; সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, কমানিয়া, মেক্সিকো, ইরাক, কানাডা, কলাদ্বিয়া, 
জিনিদাদ গ্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, জাপান, 
জার্ধানী, ফ্রান্স এবং ব্রম্ষদেশেও কয়েকটি খনি আছে, তবে এই সমস্ত খনি হইতে 
উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ অত্যন্ত কম। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র_আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট খনিজ তৈলের 
শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ উৎপন্ন হয়। টেক্সাস, ক্যালিফোণিয়া, পেননিলভা নিয়া, 
কানসাস প্রভৃতি রালো প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে উৎপন্ন 
তৈল খুব উচ্চন্তরের। টেক্সাস রাজ্যই তৈল উৎপাদনে প্রথম এবং তাহার পর 
ক্যালিফোর্ণিয়৷ ও কানসাস বাজোর স্বান। ইলিনইস ও সাউথ ইত্ডিয়ানার খনি 
অঞ্চলের তল উত্পাদন মন্দ নয়। বুকি অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায়। কানসাস, 
ওকলাহামা এবং টেক্সাস অঞ্চলে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে তৈল পরিশোধিত হয়। 
উপসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন তৈলের অধিকাংশই বিদেশে রগানি হয়। অবশ্থয 
ভেনিজুয়েল। এবং মধ্যপ্রাচা হইতে খনিজ তৈল আমদানিও করা হয়। 

সোভিয়েট রাশিয়া-ককেসাদ পর্বতের পূর্ব প্রান্তে বাকু (9815) এবং উত্তরে 
গ্রজনীতে ( 01921 ) প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হয়। কেবলমাত্র বাকুতেই 
রাশিয়ার সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হয় ঁ ইছা ছাড়া, শাখালিন দ্বীপে 
€ এশিয়া ) ও ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলেও ( 52 9910 ) প্রচুর তৈল 
পায় যায়। 


ভেনিজুয়েলা-__মারাকাইবে! (151০12০) উপহদের চতুদ্িকস্থ অঞ্চরে এমন 
কি হের মধ্যেও বহু তৈলখনি আছে। ওরিনকো নদীর মোহনাতেও তৈল উৎপন্ন 
হয়। পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে পাওয়া যায়। 
অধিকাংশ তৈলই জলপথে বগানি হয়। 

রুমানিয়া প্রেই নামক স্থানে কমানিয়ার তৈল উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত&্রগুলি 
অবস্থিত। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে তৈল উৎপাদনে কমানিয়ার স্থান দ্বিতীয় । 


* মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চল-_পঞ্চসাগরের দেশ মধ্যপ্রাচ্য । ভূমধ্া, 
লোহিত, কৃষ্ণ, আরব ও ক্যাম্পিয়ান সাগর দিয়া সীমাক্সিত মধ্যপ্রাচ্যের সর্বগ্রধান 


* এই অংশ কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈল-ব্যবস। সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকিলে এত বিশদশাবে লিখিত 
হুইবে-নচেৎ নহে। | চু স৪1৮-কুয়্ায়েত উচ্চারণও হয়। 





খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১২৩ 


টতল উৎপাদক দেশ ইরাপ। বিতীয়ন স্থান সৌদি আরবের, তৃতীয় কুম়্ায়েতের এবং 


চতুর্থ স্থান ইরাকের। ইহা ছাড়া ওমান, বাহুরিণ ও কোয়াটার এবং সংযুক্ত আরব 
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০ স্ম্ব 


মধ্যপ্রাচোের তৈলথনি অঞ্চল 


সাধাব্রণতন্ত্রও তৈল উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট তৈল উত্পাদনের ২৫%-এর মত 
পাওয়] যায় মধ্যগ্রাচা হইতে । এই অঞ্চলে প্রধানত; ব্রিটিশ ও আমেরিকান ব্যবসায় 


১২৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


প্রতিষ্ঠানগুলি তৈল উৎপাদন ও কটন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। “কিছু ভাচ এবং 
ফরাশী স্বার্থও আছে। সম্প্রতি একটি ইটালীয় তৈল গ্রতিষ্ঠানও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। 
সমগ্র পৃথিবীর ঠৈতল ব্যবস] মাত্র ৫৬টি বড় বড় কোম্পানীর হাতে । কেবলমাত্র 
সমাজতন্ত্রী দেশগুলি এই একচেটিয়া! কারবারের বাহিরে আছে । 

মধ্যশ্রাচোর তৈল লইয়া বিদেশী ঝোম্পানীগুলির সংগে বহু সংঘাতের পর মধ্য- 
প্রাচ্যের দেশগুলির একটা বুঝাপড। হইয়!ছে। 

নিয়ে মধাপ্রাচোর প্রধাণ খনিগুলির বিবরণ দেওয়া হইল £-_ 

(১) €ৌদি আরব, কোয়াটার, বাহরিণ দ্বীপ ও কুয়ায়েত__সৌ?দ আরব 
মালভূমির উত্তর ভাগে পারশ্য উপমাগরের বে এই তৈল ক্ষেত্রটি অবস্থিত। এই 
অঞ্চলে তৈল উৎপাদন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখন ইহা পৃথিবীতে 
তৈল উৎপাদনে তৃতীয় স্বান অধিকার করে। আমেরিকান কোম্পানীগুলির 
নিয়ন্ত্রণাধীনে এখান হইতে তৈল উত্তোলিত হুইয়! বিদ্বেশে বণ্তানি করা হয়। নলযোগে 
এই তৈল ভূমধ্যসাগর এ পার্শ্ উপসাগর তটে লইয়া যাওয়া হয়। এই অঞ্চলের 
উৎপাদন দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। কুয়ায়েত নামক ক্ষুদ্র মক্ভূমিময় আরব দেশটিও পৌদি 
আরবের প্রায় সমান তৈল উৎপন্ন করে। তাহা ছাড়া, কোয়ার্টার এবং ওমানেও 
প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। আরব দেশগুপি বৎসরে শত শত কোটি টাকার পেট্রোলের 
লাভাংশ পায় এবং এ দেশগুলিতে সমৃদ্ধির জোয়ার ডাকিয়াছে। 

» লিবিয়া মাত্র কেক বৎসরের মধ্যে লিবিষ্বার তৈলখনিগুলির উত্পাদন 
আশ্চর্যজনক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬৯ সালে লিবিয়ার তৈল উৎপাদন প্রায় সৌদি 
আরবের সমান হয়। উত্তর আ.ফ্রকার লিবিয়া প্রিং আলজিরিয়া এখন তৈল 
উৎপার্দনে উচ্চস্বানের অধিকারী । 

(২) ইরাক-_মহ্থলের নিকট কঙকগুলি খুব অণ্ধক উৎপাদনক্ষম তলখনি আছে। 
ইবাকের দক্ষিণ ভাগেও তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখান হইতে নলযোগে ভূধ্য- 
সাগর তটে রপ্ত।নিব জন্য তল পাঠান হয়। 

(৩) ইরাণ-_-১৯৬৯ সালে তৈল উৎপাদনে ইরাণ মধাপ্রাচ্যে প্রথম ছিল। 
মজিদ-ই স্থলেমনের তৈল অঞ্চল হইতে নলযোগে আবাদন (2081) ) বন্দরে 
তৈল আনয়ন করা হয়। এখানে পৃথিবীর অন্ততম বৃহৎ তৈল শোধনাগার 
অবস্থিত। 

দুরপ্রাচ্য (81 7850) -ব্রনেই ও ইন্দোনেশিয়! এখানকার প্রধান তৈল 
উৎপাদন ক্ষেত্র। ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত স্ুমাত্রা ও যবহীপে প্রচুর পরিমাণে তৈল 
উত্তোদিত হইতেছে এবং আরও অধিক তৈল উতৎ্পন্ধ হওয়ার সম্ভাবন। রহিয়াছে । 

নাইজিরিয়া নাইজার নদীর মোহানায় পোর্ট হারকোটের নিকটে প্রচুর; 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১২৯ 


স্বাভাবিক গঠাস (1ব৪05151 385 )--মাটির নীচে এই গ্যাস পাওয়া যায়। 
অনেক সময় পেট্রোলের খনিতেও এই গ্যাল পাওয়া যায়। এই গ্যাস গৃহে বন্ধনের 
কাজে, উত্তাপ স্টির কাজে ও রাপায়নিক শিল্পের কাজে লাগানো হয়। ইহা খুব কষ 
দেশেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্টে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায় 
এৰ্‌ং সেখানে তিন লক্ষ মাইল পাইপ লাইনের সাহায্যে দেশের সর্বত্র উছা! সরবরাহ 
করা হয়। টেক্সাস, লুইসানিয়', ওকলাহোম1 এবং কালিফোণিয়ায় এই গ্যাস অধিক 
পাওয়া যায়। মোভিয়েট রাশিয়। স্বাভাবিক গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে ছিতীয় স্থান 
অধিকার করে। তাহার পর ভেনিজুয়েলা ও কানাডার স্থান। পশ্চিম পাকিস্তানে 
সই গ্যাস খনির গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে পাঞ্াবের জালামৃখীতে, 
গুজরাটে এবং আসামের নাহোরকাটিয়াতে এই গ্যাস আছে। আমামে ও গুজরাটে 
এই গ্যাস হইতে কয়েক লক্ষ 'কিলোওয়াট বিছ্যুৎশক্তি উত্পাদন করা হয়। 

বিদ্যুৎ্শক্তি 716001015 )__বৈদ্যুতিক শক্তি পৃথিবীর শিল্পক্ষেত্রে নবযুগের 
সুচনা করিয়াছে । এই শক্তি অনায়াসে এবং অল্পব্যয়ে ক্রেতার নিকট সরবরাহ কর! 
যায়। তাঁড়ৎশক্তি নানাভাবে উৎপন্ন হয়। কয়লা, পেট্রোল বা ডিজেল অয়েল, 
গ্যাস, পিগনাইট, পারমাণবিক ইন্ধন প্রভৃতির সাহায্যে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
তাপ-বিছ্যুৎ (115610098] €16000101 ) বলে। জল হইতে ষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হুয় 
তাহাকে জল-বিছ্যুৎ (নু 1০-2160010165) বল] হয়। 

পৃথিবীতে তাপ-বিছ্যুৎ উৎপাদনে যে সকল দেশ অগ্রগণ্য সেগুলি হুইল যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েট বাশিয়া, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি । জলবিছ্যৎ উৎপাদনে অগ্রগণ্য 
দেশ হইল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কর্টীনাডা, ইটাপি, জাপান, ফ্রান্স, নরওয়ে, স্থইজারল্যাণ্ড, 
জার্মানী প্রভৃতি দেশ। 


ডিল শক্তি__ 
১80. 10655010195 £85 108 160121] ৪280 50010072810 18,007 180 ০58৪. 


৪5 1০8 15 0286%91010107718% 01 185070-61500210 19016]. 2755 615৩ 
00121287758 8175 825 ৮/511-0556107960 78 €15 19104506101 01 180 010- 
৪15010100৮৮. € 081. 2. 0০025. 1969 ) 


[ জলবিদ্ধ্যুত্শক্তি উত্পাদনের জগ্য প্রয়োজনীয় প্রাকতিক ও 

অর্থ নৈতিক অবস্থার বর্ণন। দাও। যে সব দেশ জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে 
বিশেব উন্নত তাহাদের নাম কর । ] 

জলপ্রপাত বা নিষ্মগামী বেগবতী নদী হইতে যে বৈছ্যাতিক-শক্তি উৎপাদন করা 

হয় তাহাকে জলবিদ্যু শক্তি (1:5:0-6160610 7০৯77 ) বলে। শিল্পজগতে 

ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। যদিও প্রায় সকল দেশেই পার্বত্য নদী আছে এবং 

জলশক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে (কেবল উফ্ণমরু ও তুষার মরু বাদে ) তবু 

গোংস্”» 


১৩০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দকল দেশেই জলবিছ্যৎ উৎপাদন করা সহজ নহে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 
প্রয়োজন নিয্ললিখিত কতকগুলি বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা 

(১) পর্বত সংকুল অঞ্চলে পর্বতগাক্সস্থ বেগবতী নদী হইতে বিছ্যুৎ-শক্তি 
উৎপন্ন কর! যায়। (২) বারিপাতপুষ্ট বা তুষার-গলিত জলে পরিপূর্ণ নদী হইতে 
জলবিদ্যুৎশক্তি হ্ষ্টি করা! সম্ভব। জলের প্রবাহ বারমাস সমান থাকিলে ভাল হয়। 
(৩) জলবিছ্যৎ শক্তি সঞ্চার করিতে অরণ্যের গুরুত্বও নেছাৎ কম নয়। কেনন! 
অরণ্য বৃষ্টিপাত ও জলগ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। যে সমস্ত নদীর উৎপত্তিস্থানে অরণ্য 
আছে, সেই সমস্ত নদীতে জলের প্রবাছের সমতা রক্ষিত হওয়ায় সেই সমস্ত নদী 
হইতে বৈছ্যাতিক-শক্তি উৎপাদন কর! যায়। তাহা ছাড়া, অরণ্য থাকায় ভূমিক্ষয় 
কম হয় বলিয়! নদীর জল খুব পরিষ্কার থাকে । ইহাতে বিদ্যাৎ-যন্ত্র ভাল থাকে । 
পলি পড়িয়া কত্রিম হুদ ম্জিয়া যাইবার আশংকাও কম থাকে । (৪) নদীর সংকীর্ণ 
উপত্যকার এক পার্থ হইতে অপর পার্থ পর্যন্ত অনেক সময় বাধ দিয়া সরোবর 
সথর্টি করিয়। বর্ষার সময় উহাতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। তারপর নলের সাহায্যে 
চালিত জলম্বার| জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া এ জল নদীর গর্ভে প্রেরিত হুয়। (৫) 
স্বাভাবিক জলপ্রপাত ( যথা- যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্র। ) অথবা কৃত্রিম জলপ্রপাত ( যথা 
ভাক্র। কাধ ) হইতে টারবাইন যন্ত্রের সাহাযো জল-বৈছাাতিক-শক্তি উৎপন্ন করা হয়। 

কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল হইলে তবে সেখানে জলবিছ্যাৎ 
শক্তি উৎপন্ন করা যায়। প্রথমতঃ, চাই প্রচুর মৃূলধন। বাধ ও বিদ্যুৎ ন্ত্রা্ির জন্ত 
উহা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, চাই যন্ত্রবিদ ও কাচামাল : যথা__সিমেন্ট, ইন্পাত, তাজ 
ও গ্যালুমিনিয়াম । আর তৃতীয়তঃ, চাই বিছ্যুৎশক্তি বিক্রয়ের বাজার অর্থাৎ শিল্প, 
নেলপথ ও গ্রাম-নগরাদ্দি; কারণ এই শক্তি যেখানে উৎপন্ন কর] হয় সেখান হইতে 
৩*০ মাইল পর্ধস্ত কম খরচে ই! তার ও ট্রান্সমিশন টাওয়ারের মাধ্যমে লইয়া যাওয়া 
যায়। এই শক্তি শিল্প বিকেন্দ্রীকরণে যথেই্ট সাহায্য করে। 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলতড়িৎ উৎপাদক দেশ হুইল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, 
ইটালি, জাপান, নরওয়ে প্রভৃতি । 

ুর পূর্বাঞ্চল এবং ইউরোপের পশ্চিম এবং মধ্যাঞ্চলে 

পৃথিবীর মোট উৎপস্ন জলবৈদ্যুতিক শক্তির অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হয়। জলবিছাৎ 
শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে “ফল লাইন” ও পশ্চিমাংশে 
কলাশ্দিয়! উল্লেখযোগ্য ৷ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলবিছাৎ কেন্দ্র রাশিয়ার ভল্মা নদীর 
উপর অবস্থিত। কানাডা, জাপান ও ইটালির জল-বৈছ্যতিক শক্তি প্রধানতঃ শিল্পের 
শক্তির চাহিদা মিটার়। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়েতে মাথাপিছু জলবিদ্যুৎ উত্পাদন 
লর্বাধিক। সুইজারল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য । 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১৩১ 


আফ্রিকায় ভবিষ্যতে প্রচুর জলবিছ্বাৎশক্তি উৎপন্ন হইতে পাবে। ভারতের 
বহুমুখী পরিকল্পনাগুলির মধ্যে জলবিছ্যৎ উত্পাদন বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। 
বূঠমানে বোস্বাই, বাঙ্গালোর, ভদ্দাবতী প্রভৃতি স্থানের শিল্পকারথানাগুলি জলবিদ্যুৎ 
, শক্তির সাহায্যে চলে। , 
পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ শক্তির বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ, ইহা প্রকৃতির 
অফুরস্ত দ্রান, কয়লা ও খনিজ তৈল শেষ হুইতে পারে, কিন্তু জলবিদ্যুৎ-শক্তি 
চিরকাল সমান ভাবেই পাওয়া যায়। অবশ্ত কোন বৎসর হয়ত অনাবৃষ্টির 
জন্য জল সরবরাহ কম থাকায় বা অতিরিক্ত শীতের জন্য জল জমিয়া! যাওয়ায় সামরিক 
ভাবে এই শক্তির অভ্ভাব ঘটিতে পারে $ কিন্তু উহা! কমই ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, জলতড়িৎ 
উত্পাদন ও সরবরাহ করিতে খরচ কম। যেখানে কয়লা বা খনিজ তৈল বহন 
করিয়া লইয়া! যাওয়] ব্যয়সাধ্য সেখানে উহা! লইয়া যাইতে খরচ কম হয়। পল্লী 
অঞ্চলে সমবায় প্রথায় কুটির শিল্প গঠনে জল-তড়িতের প্রয়োজন খুব বেশি । ইছাতে 
উত্পাদনের খরচ কম হত্ন। জাপানে এবং স্ৃইজারল্যাণ্ডের জন-শক্তির সাহায্যে গৃহে 
গৃহে কারখান। গড়িক়] উঠিয়াছে। তৃতীয়ত: জলশক্তির সাহায্যে বেলগাড়ি চলিতে 
পারে এবং সর্বপ্রকার শিল্প চলিতে পারে। ধূঅ নাথাকায় জল-তড়িৎ ষে সকল 
শছরে বা গ্রামে ব্যবহৃত হয়, মে সকল স্থানের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । দামোদর 
ভ্যালির বিছ্যুতৎশক্তি (জলবিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যৎ ) কলিকাতার নিকটস্থ অঞ্চলে 
রেলপথের জন্ত ব্যবহার কর! হইতেছে। ইহাতে শহরে গমনাগমনকারী দৈনিক ট্রেথ 


ৃ ৮৭ স্থবিধ! হইয়াছে । 
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[ পরমাণু শক্তির উৎসগুলি সম্পর্কে কি জান? কোন্‌ কোন্‌ দেশে 
পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজে লাগানে। হইক্সাছে? ] 

পারমাণবিক শক্তি_মোটামুটি ভাবে বল! যায় যে ছয় সহত্র টন কমলা হইতে 

যে পরিমাণ বৈছ্যতিকশক্তি উৎপন্ন হয় মাত আধসের ইউরেনিয়ম, প্ুটোনিয়ম অথবা 

' থোরিয়ম ধাতু হইতে সেই পরিমাণ বিছ্যুতৎশক্তি উৎপন্ন কর! সম্ভব হইয়াছে । পার- 

মাণবিক বৈছ্যুতিক-শক্তি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, কানাডা ও ফ্রান্সে ব্যাপক- 

ভাবে শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছে । জার্মানী, ভারত, চীন, জাপান, চেকোষ্্নোভাকিয়া 

প্রভৃতি দ্বেশেও এই শক্তি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। যুক্তবাষ্ট ও বাশিয়ায় এই 

শক্তি জাহাজ চালনার কার্ধে ব্যবহার কর! হইয়াছে । এই শক্তির সাহায্যে 

পরিচালিত একটি জাহাজ কোথাও কোন ইন্ধন দ্রব্য গ্রহণ ন! করিয়া এক যাত্রায় বেশ 


১৩২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কয়েকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে । বর্তমানে রেলগাড়ী ও বিমান চালনার 
জন্যও পারমাণবিক রিয়্যাক্টার প্রস্ততের চেষ্টা চলিতেছে। 

এপর্যস্ত নান! দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক ইন্ধন দ্রব্য ইউরেনিয়ম ধাতুর 
সন্ধান পাওয়া] গিপ়াছে। কানাডা, কঙ্গো, চেকোঙ্লোভাকিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচুএ ইউরেনিয়ম পাওয়া যায়। পারমাণবিক-বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপাদক যঙ্র নিয়স্ত্রথ করিবার জন্য গ্রাফাইট ও বেরিল প্রয়োজন হয়। গ্রাফাইট 
মেক্সিকো, জাপান, ম্যাভাগান্কার প্রভৃতি দেশে এবং বেরিল ব্রেজিল, আর্জেন্টিন৷ 
প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। ভারতে বেরিল এবং ইউরেনিয়ম আছে তবে এখনও 
ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয় নাই । থোরিয়ম ভারতের কেরল রাজ্যের সমুদ্রতটে 
পাওয়া যায়। ভারতের প্রথম পারমাণবিক রিষ়্যাক্টারটি বোঙ্বাই নগরের উপকণ্ঠে 
ন হয়, দ্বিতীয়টি গুজরাটে এবং তৃতীয়টি বাজস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। 
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[ শিল্পে শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তৈল এবং জলবিদ্যুতের 
তুলনামূলক আলোচনা কর। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কি প্রকার 
প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রয়োজন হয় ? ] 

একটি মোটামুটি ছিপাব হইতে দেখা যায় ঘে পৃথিবীতে শক্তি উৎপন্ন 
করিবার জন্ত কয়লা, খনিজ তত ও জলবৈছ্যাতিক-ুক্তি নিষ্নলিখিত হারে ব্যবহার 
কর! হয়--কয়ল! ৪০%, খনিজ তৈল ৩:% এবং জলবৈছ্যুতিক শক্তি ১২%। অবশিষ্ট 
$৩ ভাগের মধ্যে ১০ ভাগের মত শক্তি গ্যান হইতে উৎপন্ন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগেও কন্পলা হইতেই পৃথিবীর ৯০% শক্তি উৎপন্ন হইত। ইহা হইতে বুঝা 
যায় ধে, পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে খনিজ তৈল, গ্যাস ও 
জলশক্তির ব্যবহার কয়লা অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকাংশ উন্নত দেশে 
রেলপথের জন্ত কয়লার বদলে ডিদেল তৈল ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহার হইতেছে । এখন 
দেখা যাক কয়লা, খনিঙ্গ তৈল এবং জল-বৈছ্যতিক-শক্তি, এই তিনটি প্রধান শক্তির 
উংসের গ্রত্যেকটির কি কি সুবিধা এবং অস্থবিধা রহিয়াছে । 

কয়লা-_কয়লা নানা প্রকারের হয়। উচ্চশ্রেণীর বিটুমিনাস এবং এযানধা সাইট 
কয়লা হইতে প্রচণ্ড উত্তাপ স্থষ্টি করাযায়। এই উত্তাপের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপন্ন করা যায়, বাম্পীয় ইঞ্চিন পরিচালিত করা যার এবং লৌহাি গ্রায় সকল 
প্রকার ধাতু গগানো যাপ্ধ। কয়লার মধ্যে যে দাহ গ্যান থাকে, তাহাও উত্তাপ 
উৎপার্ষনের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং কয়লা হইতে নানাপ্রকার মূল্যবান 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির ০/ংস ১৩৩ 


উপজাত দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়। যেখানে কয়লার স্তর ভূমির উপর অথবা নদী বা 
সমুদ্রের তীরে অবস্থিত মেখানে কয়ল1 উৎপাদন ও বহন করার খরচ কম। এরূপ 
স্থানে আর কোন শক্তি উৎপাদক দ্রব্য কয়লার সংগে প্রতিযোগিতা কৰিতে পারে 
না। কয়গা! হইতে খনিজ তৈলের পর্িবর্তদ্রব্য প্রস্তত করিয়। তাহার সাহায্যে 
মোটর, বিমান, জাহাজ ও কৃষিযন্ত্র চালানে! ঘায়। কয়লা বহুদূরদেশে জাহাজ যোগে 
লইয়া যাইয়] ব্যবহার কর] যায়। কয়ল! পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়। দক্ষিণ 
আমেরিক1 ছাড়া আর সকল মহাদেশেই ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। কয়লার 
প্রধান অস্থবিধা এই যে ভাল কয়ল] পৃথিবীতে খুব কম; কয়লার খনি ক্রমশঃ গভীর 
হইগে উৎপাদনের খরচ বেশি হয়। কয়লা বহন করিতে অনেক জায়গা লাগে বলিয়! 
খনি হইতে দূরে কয়লার দাম খুব বেশি । স্থতরাং, কয়লাখনি অঞ্চলের খুব নিকটে 
শিল্প গড়িয়া উঠে এবং ধুঅরময় ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল স্ত্টি হয়। ফলে, সামাজিক ও 
জাতীয় স্থাস্থ্-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার স্যষ্টি হুয়। 

খনিজ তৈল-_-খনিজ তৈলের মধ্যে জলীয় অঙ্গার থাকে । উহা! হইতেই শক্তি 
উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে খনিজ তৈলের উৎপাদন ও চাহিদ। দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইন্ধন হিসাবে ইহার প্রধান স্থবিধাগুলি হইল_-(১) খনিজ তৈল পরিমাণের 
অনুপাতে কয়ল! অপেক্ষা অধিক শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। স্ৃতবাং তৈলচালিত 
রেল উপ্জিন বা জাহাজ একবার ইন্ধন বোঝাই করিয়া বহুদুরে যাইতে পারে। 
(২) তৈল জলীয় হওয়ায় উহা! বহন করা সহজ। নলযোগে কম খরচে ইহা শত 
শত মাইল দুরে পাঠানো যায়। অতিকায় ট্যাঙ্কার জাহাজ নাম মাত্র খরচে তল 
বহন করে। (৩) খনিজ তৈল ফ্ইতে নানা প্রকার তৈল ও উপজাত দ্রব্য প্রস্তত 
করা যায়। ইহাতে মোটরগাড়ি, বিমান, জাহাজ, ইঞ্জিন, ট্রাক্টর ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
চলে। ঠৈলদ্বার1 ফন্ত্রাদি পরিষ্কার কর] যায়। কেরোদিন তৈলে আলো জলে। 
কলকারখান1] তৈলের সাহায্যে চালানো যায়। ইহাতে কয়ঙ্সা অপেক্ষা ধুম কম 
হয় এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে | খনিজ ঠৈলের প্রধান অন্থবিধ! এই যে, ইহ] মাত্র 
কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং পৃথিবীতে প্রধান প্রধান শিল্লোক্নত দেশগুলিকে 
(যুক্ষবা্ট এবং বাশিয়ায় অবশ্য প্রচুর তৈল উৎপন্ন হয়, কিন্ত ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি 
দ্বেশে তৈলের অভাব) অনুন্নত দেশগুলির উপর ( যথা আরব, ভেনিজুয়েলা 
প্রভৃতি ) নির্ভর করিয়! থাকিতে হয়। ছ্রিতীয়তঃ, খনিজ তৈল অত্যন্ত দাহ পদার্থ 
বলিয়া উহা! সংরক্ষণ বিপজ্জনক । তৃতীয়তঃ, লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি ভারী 
শিল্প ইহাতে চলে না। উহার জন্ত কয়ল] একান্ত প্রয়োজন। খনিজ তৈল 
অন্গসন্ধান কর] অতাস্ত ব্যয়সাধ্য ও সমগ্নসাধ্য কাজ। ফলে, বড় বড় একচেটিয়। 
কারবার গড়িয়] উঠে এবং ক্ষুদ্র দরিজ্র দেশের উপর বুহৎ ও অর্থবান দেশের প্রভাব 
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আসিয়৷ পড়ে। তৈলখনিএ আধু অত্যন্ত কম। কয়েক বৎসরেই একস্থানের তৈল- 
ভাণ্ডার ফুরাইয়া! যায়। ঠতল খনন কার্ধের জন্য স্দক্ষ কারিগর দরকার । খরচও খুব 
বেশি । উপরিউক্ত অন্থবিধাগুলি সত্বেও উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। 
জলবৈদ্যুতিক শক্তি_-জলবৈছ্যাতিক শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক 
কাশে আরম্ত হইয়াছে । এখনও পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলবিছ্যৎশক্তির ভাগার- 
গুলির অধিকাংশই কাজে লাগানো সম্ভব হয় নাই। পৃথিবী এই শক্তি সম্পদে 
অসাধারণ সমৃদ্ধ। এই শক্তির উৎস অফুস্ত; কারণ পার্বত্য অঞ্চলে বুটি চিরদিনই 
থাকিবে এবং জলপ্রপাতেরও অভাব হইবে না। এই শক্তি উৎপন্ন করিতে প্রথম 
দিকে ব্যয় অত্যন্ত বেশি হয়। কারণ বড় বড় বাধ ও যন্থ বসাইতে হয়, শত শত 
মাইল তার খাটাইতে হয় এবং এগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু এসকল 
কাজ শেষ হইলে জলবিছাৎশক্তির মত সন্তায় আর কোন শক্তি পাওয়া যায় না। 
কিন্ত এই শক্তি অধিকদূর লইয়! যাইবার উপায় নাই। স্থৃতরাং, অনুন্নত দেশে ইহ! 
উৎপন্ন হইলেও ইহার বাজার মিলে না। জলবিছ্যুৎশক্তি তারের মাধ্যমে বহন করা 
হয় বলিয়া ইহা! গ্রামাঞ্চলেও সন্তায় পাওয়া যায়। ফলে শিল্পগুলি খুব কেন্দ্রীতৃত হয় 
না। পরিবেশ খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর থাকে । জলবিছ্যুৎশক্কির প্রধান অন্থ্বিধা 
এই ষে ইহা! প্রকৃতির থেয়ালের উপর নির্ভরশীল। যদি কোন বৎসর বৃষ্টি কম হয় অথবা 
অতিরিক্ত শীত পড়িয়া জল জমিয়! বরফ হইয়! যায় তবে সেই শক্তি ব্যবহারকারী 
,শিল্পগুলি নানা অস্থবিধার সম্মুথীন হয়। যদিও কয়ল! এবং খনিজ তৈল অপেক্ষা 
জলবিদ্যুৎশক্তি প্রায় সকল দেশেই মহজলভ্য তবু অর্থাভাবে এবং উপযুক্ত যন্ত্রবিদের 
অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এই শক্তি অধির্কা পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারে 
,নাই। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জলবিছ্যুৎশক্তি মধ্য আফ্রিকায় উৎপন্ন 
হইতে পাবে; কিস্ত আজ পর্যস্ত এ অঞ্চলে কোন বৃহৎ শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হয় নাই। 
ভারতের মত দেশেও মাঝ শতকরা ৬ বা ৭ ভাগ শক্তি কাজেলাগানে সম্ভব হইয়াছে। 
বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষতঃ অন্ুন্নতঃ দেশগুলিতে বনু নৃতন জলবিদ্যাৎকেন্তর 
স্বাপিত হইয়াছে । এই শক্কি ব্যবহাঝের ফলে অনেক দেশেই রেলপথ, কলকারখানা, 
এমন কি ভারী শিল্পের জন্তও কয়লার প্রয়োজন হইতেছে না। এইজন্ই ফ্রান্সে 
ইহাকে “1715 ০081” বলা হয়। অবশ্য মোটরগাড়ী, জাহাজ ও বিমান এই শক্তি 
ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখাও সম্ভব নহে। 
উপরিউক্ত তিনপ্রকার শক্তিই বর্তমান বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন । পৃথিবীতে 
এমন শিল্পোন্নত অঞ্চল আছে যেখানে এ তিনপ্রকার শক্তির উৎসই পূর্ণভাবে কাজে 
লাগান হইয়াছে এবং বর্তমান সভ্য মানুষ আরও অধিক শক্তি উৎপাদনের জন্য 
পারমাণবিক মহাশক্তির ভাগ্ডারে হাত দিয়াছে। পারমাধ্রবিক শক্তির ব্যাপক 
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ব্যবহার জারস্ত হুইলে কয়লা, খনিজ তৈল এবং জলবৈছাতিক-শক্তির কতদূর 
প্রয়োজন থাকিবে তাহা এখনও নিরূপণ কর] সম্ভব নহে। 
( শেষাংশের জন্ত 80 নং প্রশ্বোতবের প্রথমার্ধ দ্রব্য ) 
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[লৌহ আকরিকের ব্যবহার সম্পর্কে কি জান? যে সকল দেশে 
€লৌহ আকরিক উৎপন্ন হয় ভাহাদের নাম এবং উৎপাদন সম্পর্কে লিখ। ] 

(লৌহ [1:07 (20085 10651) ]ভূত্বকের উপরিভাগের €( 9141, ) মোট 
শতকরা প্রায় চারভাগ লৌহ; কিন্তু ইহ! সর্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। যে সকল 
শিলায় লৌহের ভাগ প্রায় ৪০ শতাংশ তাহ! গালাইয়া সাধারণতঃ লৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প লাভজনক ভাবে চালানো যাইতে পারে। অবশ্ত লৌহুখনির অবস্থান, লৌহ 
আকরিকের মধ্যে গম্ধক, ফলফরাস প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ এবং লৌহ 
উৎপাদক দেশের যঞ্ত্রবিদ্ার অগ্রগতির উপর লৌহশিলার ব্যবহার নির্ভর করে। 
ভারত ও ত্রেজিলে অনেক দুর্গম স্থানে এমন অনেক লৌহ আকরিক ভাণ্ডার রহিয়াছে 
যেখানে শিলায় মোট প্রায় ৭০ শতাংশ লৌহ আছে অধচ উহা কোন কাজেই 
লাগিতেছে না; অপর পক্ষে, ব্রিটেন ও জার্মানীতে মাত্র ৩০ শতাংশ লৌহ আছে 
এমন শিল্াও বেশ লাভজনকভাবে কাজে লাগানে। হইয়াছে । ভারতের হেম্াটাইট 
লৌহশিলায় গড়ে প্রায় ৬৪ স্ঠতাংশ লৌহ আছে; ম্যাগ্রেটাইট (রাশিয়ার উরাল 
পর্বত প্রভৃতি স্থানে পাওয়া! যায় ) সর্বাপেক্ষা ভাল লৌহশিলা। হেমাটাইটও খুব 
উচ্চ শ্রেণীর লৌহ শিলা । লিমনাইট অপেক্ষারত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহশিলা। ফ্রান্সে 
ও পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় লৌহশিলা পাওয়া যায়। আমেরিকায় এবং সুইডেনের 
লৌহুশিল! খুব উৎকৃষ্ট । উহ্ীতে ফসফরাস প্রস্তুতি ক্ষতিকর পদার্থ কম থাকে । 

লৌহশিলা! কয়লা ও চুনাপাথর সহযোগে র্লাষ্ট ফারনেসে গালাইয় কাচা লৌহ, 
(018 1197) এবং “উহার সহিত প্রয়োজন মত কিছু অঙ্গার, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি 
মিশাইয় ইম্পাত (50561 ) প্রস্তত করা হয়। এই ইন্পাত বর্তমান যাস্ত্রিক সভ্যতার 
মেক্দণ্ড ম্বরূপ। 

পৃথিবীতে লৌহুশিল1 উৎপাদনে রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, কানাডা, 
ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের নাম উল্লেখযোগ্য । ইহা! ছাড়া চীন, জার্মানী, ভারত, স্পেন, 
দক্ষিণ আফ্রিকা, ভেনিজুয়েলা, চিলি, ব্রেজিল এবং অষ্ট্রেলিস়্াতেও প্রচুর লৌহ পাওয়া 
যায়। ভারত ও ব্রেজিলে গ্রচৃৰ লৌহশিনা! আছে? মাত্র সম্প্রতি এগুলি ব্যাপ ক- 
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ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তত ভারতের লৌহশিলার ভাগ্ার পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম 
বুহুৎ (২১০ কোটি টিন )। 

রাশিয়াবর্তমান বিশ্বে লৌহুশিলা উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম। 
ভোনেৎস নদীর দক্ষিণে ক্রিভয়রগ (70৮০519£ ) খনি রাশিয়ার বৃহত্তম খনি। 
ইহা ছাড়া দক্ষিণ এবং মধ্য 'উরাল, মধ্য রাশিয়ার কুক এবং সাইবেরিয়ার 
কুজবাসের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। কোলা ও কার্চ উপদ্থীপেও €লীহ 
পাওয়! যায় । ১৯৬৮-৬৯ সালে দোভিয়েট রাশিয়ার লৌছুশিল! উৎপাদন ১৮ কোটি 
টনের বেশি এবং ইম্পাত উৎপাদন ১* কোটি টনের মত হুয়। লৌহ ও ইম্পাত 
উৎপাদনে রাশিয়া ছিতীয় স্থান অধিকার করে। 

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র_যুক্তবাষ্্র লৌহপম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও লৌহশিল! উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান বাশিকার অনেক পরে। আুপিরিয়র হুদের (1,816 
9806110:) পশ্চিমাঞ্চলে ( মিনাসোটা রাজ্যে ) বিশেষতঃ মেসাবি ( 1163591 ), 
কুইন] (0305 2109), লৌহ পর্বত এবং ভাবমিলিয়ন পর্বতে ( ৬ 21710611101) 7২81)565 ) 
প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। ফুক্তরাষ্ট্রের অপর লৌহ খনি অঞ্চল আলাবামা' 
(£180918 ) রাষ্ট্রে অবস্থিত। শিলার মধ্যে গড়ে ৫* ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। 
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন আরও অনেক বেশি। স্থতরাং কানাডা, চিলি, 
ভেনিজুয়েলা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুণ্ হইতে প্রচুর লৌহশিল! (1701) 016 ) 
আমদানি করিতে হয়। 

(যুক্তরাজ্য (0. ঘ্.)- ব্রিটেনে উৎপন্ন লৌহ আকরিকের বেশির ভাগ 
ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড় ( 015৮918)0 ), নর্দম্পটন, ফাঁরনেস জেলা ও লিঙ্কনশাত্মাবে 
পাওয়] যায়। এই সমস্ত স্থানের উৎপন্ন লৌহ নিম়শ্রেণীর। সেইজন্য স্পেন, কানাড। 
এবং স্ক্যাত্ডিনেভিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে উচ্চভ্তরের লৌহ আকরিক এখানে 
আমদানি কর] হয়। 

পশ্চিম জার্মানী-_ওয়েষ্টফালিয়া এবং স্যাক্সনি অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায়। 
কিন্ত এই লৌহুশিল! নিয়শ্রেণীর। বর্তমানে জার্মানী, ফ্রান্স এবং স্থইডেন হইতে 
তাহার প্রয়োজনের অধিকাংশ লৌহশিলাই আমদানি করে। পশ্চিম জার্মানী লৌহ- 
শিল্পে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে অধিক লমুদ্ধ। 

ফ্রান্দ_ লোরেন (1.011519), নরম্যাণ্ডি (107009170% ), ব্রিটানি এবং 
পিরেনিজ পর্বতে (0136 75161555 ) গ্রচুর লৌহ খনিজ পাওয়া যায়। ফ্রান্স লৌহ 
উৎপাদনে পৃথিবীতে উচ্চ স্থান অধিকার করে। লোরেনের খনিগুলি যদিও খুব 
উচ্চশ্রেণীর লৌহ উৎপাদন করে না তবুও ইহা জার্মানীর রর কল়লাক্ষেত্রের 
নিকটে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লৌহখুনি অঞ্চন। 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১৩% 


স্থইডেন-__হ্ুইডেনের উত্তর ও মধ্যভাগে প্রচুর উৎকৃষ্ট লৌহশিলা পাওয়া যায়। 
জেলিভারা প্রধান খনি | উহা ব্রিটেন ও জার্মানীতে বগ্তানি করা হয়। 

চীন- উত্তর এবং মধ্য চীনের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বু লৌহথনি 
আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খনি টায়ে (8561) )-তে অবস্থিত। এখান হইতে 
হাঙ্কাওতে (1781700জ ) লৌহ চালান যায় মাঞ্চুরিয়াতেও গ্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। 
এই লৌহ আনশানের কারখানায় গলানো হয়। 

ভারত-_বিহারের সিংভূুম এবং উড়িয্তার বোনাই (8০291), কেয়নঝড় 
(85০7311081) এবং মধাপ্রদেশের কিরিবুরুর লৌহখনির নাম উল্লেখযোগ্য । গোয়া, 
মাদ্রাজ, অন্ধ, এবং মহীশুরেও লৌহখানি আছে। লৌহ সম্পদে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ । 
১৯৬৯ সালের উৎপাদন ২৬ কোটি টন। ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মত বগ্াঁনি হয়। 

উপরিউক্ত দেশগুলি ছাড়া কানাভাঁ, ভেনিজুয়েলা এবং চিলি লৌহ উৎপাদনে 
বিশিষ্ট স্বান অধিকার করে । আফ্রিকা মহাদেশের মধো লাইবেরিয়া, দক্ষিণ ও 
পশ্চিম আফিকাঁতে লৌহশিলা উৎপন্ন হয়। ইহা! ছাড়া নরওয়ে, ব্রেজিল, 
পোল্যাণ্ড, মালয়েশিয়1, বেলজিয়াম ও দক্ষিণ অষ্টেলিয়ার “আয়বণ নব” ( [10 
1570৮ ) অঞ্চলে প্রচুর লৌহ পাওয়া] যায়। পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন দেশও 
এখন বাঁপকভাবে লৌহ শিলা রপ্তানি করিতেছে । 


লৌহ-খাদ ধাতব ( 2577০-51105 7756918 ) 


0. 84. ৬1558 72761518876 681160 6677০-811955 7 ৬1856 5৩ 
(10617 0859 9770 %/1)076 87 0155 100010050 ? 


[ কোন্‌ কোন্‌ ধাতুকে কঝ্ৌহখাদ ধাতু বল। হয়? তাহাদের ব্যবহার 
কি এবং এগুলি কোথায় পাওয়া যায়? ] পু 

যে সকল ধাতব খনিজ দ্রব্য লৌহ ও ইম্পাত শিল্পে খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
তাহাদের লৌহ-খাদদ বলে ; যথা ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়ম, নিকে ল, টাংষ্টেন, ভানাভিয়াম 
ও মলিবডেনাম। 

(৫) ম্যাজানীজ (1,97891.656 )__ইম্পাতকে হ্বদৃঢ় ও ঘাতসহ করিতে এবং 
লৌহ হইতে দুষিত পদার্থ দূর করিতে এই ধাতু প্রয়োজন। ইহার কোন পরিবর্ত 
দ্রব্য নাই । রাসায়নিক শিল্পেও ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । ব্রিচিং পাউডার, রঙিন 
কাচ এবং বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি তয়ারি করিতেও স্যাঙ্গানীজ ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের জঙ্গিয়া, ইউক্রেণ, ইউরাল পর্বত এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় প্রচুর পরিমাণে 
ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হয়। ভারতে ভাগারা, নাগপুর, বালাঘাট, অন্ধ, উড়িয্া ও. 
মহীশুরে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম, 
ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং ঘানার স্থান তৃতীয়। অন্তান্ত দেশের মধ্যে দক্ষিণা 
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আফ্রিকা, ব্রেজিল, জার্ধানী, চীন, জাপান, মিশর ও চেকোঙ্পোভাকিয়ার 
নাম উল্লেখযোগ্য । আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মণ্টানা ও ভাজিনিয়াতেও 
ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া! যায়। রাশিয়া, ভারত, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউব! প্রভৃতি 
দেশ ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি করে। প্রধানতঃ আমেরিকাধুক্তাষ্ট, গ্রেটব্রিটেন, জাপান, 
জার্মানী, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম ম্যাঙ্গানীজ আমদানি করিয়া থাকে । 

(9) ক্রোমিয়াম _ (01):0101010) )-_ইহা একপ্রকার অত্যুজ্জল খনিজ পদার্থ। 
বছুদিন ব্যবহার করিলে এবং জল বাতাসে থাকিলেও ইছাতে মরিচা ধরে না এৰং 
ইছার ওজ্জ্ল্য বিন্ুমাত্র হাস হয় না। ইহা! সহজে ক্ষয়প্রাধ হয় লা এইজন্ত 
বিভিন্ন প্রকার ইম্পাত এবং কলাইয়ের কাজে ইহ! ব্যবহৃত হয়। *ষ্রেনলেস্‌ ইল” 
প্রস্থতে ক্রোমিয়াম ও নিকেলই লৌহের সহিত ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়ম উৎপার্দনে 
রাশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ। তুরস্ক দ্বিতীর এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ফিলিপাইন 
ঘথাক্রমে তৃতীয় ও চতুস্থান আধকার করে। পাকিস্তান, ভারত ( মহীশৃর, সিংভূম ) 
নিউক্যালিভোনিয়া, যুগোশ্সোভিয়! এবং রোডেশিয়াতেও ক্রোমিয়াম পাওয়া যাক়। 

(০) নিকেল (23116] )- নিকেল সাধারণতঃ ইম্পাত শিল্পে, মুদ্রা নির্মাণে, 
মোটর শিল্পে ও কাষকার্ধের উপধষোগী অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হুয়। 
যুদ্ধান্ত্র নির্মাণে ইহা] একটি অপরিহার্য বস্ত। 

নিকেল উৎপাদনে কানাডার স্থান সর্বোচ্চ । পৃথিবীতে সমগ্র উৎপাদনের 
প্রায় শতকবা1 ৮* ভাগ একমাঞ্জ কানাডাতে উৎপন্ন হয়। কানাডাতে সাভবেরি গনি 
হইতে নিকেল নিষ্কাশন কর! ও গালানে! হয় । নরওয়েতে নিকেল শোধন করা হয়। 
রাশিয়া, নিউক্যালিভোনিয়া, 8ওয়ে ও ব্রেজিলেও কিছু পরিমাণ নিকেল উৎপন্ন হয়। 

(৫) টাংস্টেন ([82185067) )_ এই লৌহখাদ ধাতব অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। 
টাংট্রেন “এ লয় স্টিল” এত কঠিন যে উহার দ্বারা যে কোন ধাতু কাটিয়া ফেলা যায়। 
স্থৃতরাং মেনিনটুল প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র এবং সামরিক অস্ত্রাদি উৎপাদনে ইহা একান্ত 
প্রয়োজন। গর্ত খুঁড়িবার যন্ত্রও এই ধাতুমিশ্রিত ইস্পাতের সাহাষ্যে প্রস্তত হয়। 
ইহার প্রধান উৎপাদক চীন দেশ। তাহা ছাড়া রাশিয়া, পতৃগাল, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র 
বলিভিয়)॥ কোরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশেও ইহা পাওয়া যায় । 
তং ধাতু ( ০০-০7-7008 7551913 ) 

85, 98565 05 0558 01 617৩ 10025 20000071506 00107661008 
0756818 2100 288025 1185 500180258 ৮7157558001 12৩12838102. 

[ অপেক্ষাকৃত প্রধান প্রধান অলৌহ ধাতুগুলির ব্যবহার কি বিবৃভ কর 
এবং যে সকল দেশে এগুলির প্রত্যেকটি পাওয়া যায় তাহাদের 
নামোল্েখ কর। ] €০, 0. 1960) 


১৪০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


যে সমস্ত ধাতুর ভিতরে লৌহের অংশ নাই তাহাদিগকে অলৌহ-ধাতু (০০- 
£510095 10169815 ) বলে । গ্যালুমিনিয়াম ( 41010101010 ), তা (092261 ), 
টিন (7710), দস্তা (21০), সীসা (1:58) প্রভৃতি এই জাতীয় ধাতু । 

৪) গ্যালুমিনিয়াম (48101010150 )- বক্সাইট হইতে ক্রাইয়োলাইট নামক 
খনিজ পদার্থের সাহায্যে এযালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয। বল্লাইট গলাইতে ক্রাইয়োলাইট 
(0০15০91166 ) ধাতু লাগে। ইহা গলাইতে ভীষণ উত্তাপের দরকার হয় বলিয়া 
বিছ্যুৎশক্তি যেখানে সম্ভায় পাওয়৷ যায় সেখানে এই শিল্প সাধারণতঃ উন্নতি লাভ 
করে। এযালুমিনিয়াম হইতে বাসন প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতব জিনিসপক্ত গ্রস্তত হয়। 
এ্যালুমিনিয়াম নিমিত জিনিসপত্রগুলি খুব হান্কা অথচ অল্প ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 
এরোপ্রেনের পাখ। এই ধাতু দিয়া নিমিত হুয়। ইহ] ছাড়া, বৈছ্যতিক তার নির্মাণ 
করিতে তাজের পরিবর্তে ইহা বাবহৃত হয়। বেলগাডী ও মোটরগাড়ী নির্মাণে ও 
অন্যান্ত বহু কাজেও গ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র এ্যালুমিনিয়াম 
ধাতুর প্রধান উৎপাদক কিন্ত বক্মাইট উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান জ্যামেকা।, গিয়ান। 
ও ফ্রান্সের পরে। প্রধানত: জ্যামেকা, ব্রিটিশ ও ভাচগ্িয়ানীর বল্মাইট 
(89010) খনি হইতে বক্সাইট আমদানি করিয়া যুক্তরাষ্ট তাহার এ্যালুষমিনিয়াম 
শিল্প গড়িয়। তুলিয়াছে। জ্যামেক দ্বীপ বক্মাইট উৎপাদনে বিশ্বের হধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান 
লাভ করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের জজিয়, আরাকানসাসের 
নায় উল্লেখযোগা। ফ্রান্সের অন্তর্গত বক্স (20), ভার (৬৪1), হেরণ্ট 
(17619]0) এবং আরিজে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায় এবং এ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন 
হয়। রাশিয়াতেও বস্মাইট আছে। রাশিয়ার বজ্সাঙ্ কী) খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও 
রাশিয়ার এালুমিনিয়াম উৎপাদন খুব বেশি। হাজেরী এবং যুগ্বোক্পৌভিয়াতে 
প্রচুর বঝ্মাইট পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়াও বজ্সাইটের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতে 
দ্বাক্ষিণাত্য মালভূমির দক্ষিণ ভাগে ও ছোটনাগপুরে প্রচুর বক্মাইট এবং অধিক 
এযালুমিনিয়াম মিশিত ল্যাটারাইট (18060166 ) পাওয়া যায়। এই কারণে 
ভারতের নানাস্থানে এযালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী গড়িয়া! উঠিয়াছে। জাপান ফ্রান্স, 
জার্মানী, কানাডা ও ইটালীতেও এযালুমিনিয়াম শিল্প খুব সমৃদ্ধ। ইটালীতে প্রচুর 
আকরিক এ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় ( ইহা বক্মাইট নহে )। 

-৮) তাক (00০97 আদর্দিম যুগে মান্য প্রথম তার ব্যবহার শিখিয়াছিল। 
কারণ তাত্র প্রাচীনকালে, এমন কি মধাযুগেও প্রায় খাটি ধাতব অবস্থায় খনি হইতে 
পাওয়া! বাইত কিন্তু সে তাঅ ফুরাইয়া গিয়াছে । তাঅ আকরিক ছুই প্রকার £ (১) 
প্রায় খাটি তাম্র (7386156 ০00০1) ও (২) আকরিক তা (০0006: 016 )। 
আকরিক ভাত্র গন্ধক প্রভৃতি ভ্রব্যসহ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া” যায়। অধিকাংশ 


১৪: 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস 





১৪২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ক্ষেত্রেই ইহা শিলার মধ্যে সামান্য অংশে (১% হইতে ১৫% পর্বস্ত ) মিশ্রিত থাকে । 
এই জন্ক তাত্র যেখানে খনন কর! হয় সেখানেই উহা! পরিশোধন করা হয়। ইহাতে 
গাড়ী ভাড়া বাচিয়া যায়। বর্তমান জগতে তাত অতি প্রয়োজনীয় ; কারণ তাত্তর 
ছাড়া বৈদ্যুতিক হস্ত্রাদি প্রত্থত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যুতিক শিল্পে বিশুদ্ধ তাত্রের 
বাবহার উল্লেখযোগা | যন্ত্রাদি, মুদ্রা এবং বাসন গ্রস্ততেও তাত্র ব্যবহৃত হয়। 
তাজ ও দত্ত! মিশাইয়া পিতল এবং তাঅ ও টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তত করা 
হয়। নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রত্ত করিতে এগুলি প্রয়োজন হয়। 

পৃথিবীর ভিতর তার উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান সর্বপ্রথম । কিন্তু যুক্তবাষ্্ে 
এক মিশিগান বাভীত অন্যত্র খনিজ শিলার মধ্যে খুব কম পরিমাণে তাম আছে। 
আমেরিকার তাঅখনিগুপি মণ্টানা, আরিজোনা, কলোরাডে। ও সুপিরিয়র হদেরু 
তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তাত্্র উৎ্পার্দনে আমেরিকার পরেই জান্িয়া ও 
চিলির স্থান। চিলিতে উৎপন্ন তাঅ আকরিকের মধ্যে প্রায় শতকর] ১৫ ভাগ 
ধাতু থাকে । কানাভাতেও প্রচুর তাম্র উৎপন্ন হয়। ভারতের পাইরাইট (71166) 
শিলায় মাত্র ৩ ভাগ তাঅ পাওয়! যায়। কঙ্গো এরং জাছ্িয়ার তাত্রশিলাই 
সর্বোৎরু্ট। আফ্রিকার ভূগর্তে প্রচুর তাত নিহিত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইউনিয়ন, রোডেশিয়া ও কঙ্গোতেই এখানকার তাত্রথনিগুলি কেন্ত্রীভূত। কঙ্গোর 
কাটাঙ্গ। খনি বিশেষ উল্লেখখোগ্য । সোভিয়েট রাষ্ট্রের বলখাস হ্ৃদের তটে খুব বড় 
তামখনি আছে। এশিয়ার মধ্যে জাপানের উত্পাদন উল্লেখযোগ্য । ইহ ছাড়া 
ইউরোপের মধ্যে স্পেন, জার্মানী ও নরওয়েতে সামান্য পরিমাণে তার উৎপন হয়। 
ভারতে বিহারের ঘাটশিলায় অল্প তামা পাওয়া যায়। $. 

6 (০) টিন (7 )--টিন বলিতে আমর] সাধারণতঃ যাহ! বুঝি তাহা! আসলে 
টিনের আবরণে ঢাক! লৌহের জিনিসপত্র । আদল টিন রূপার মত এক প্রকার 
উজ্জল খনিজ পদার্থ। ইহা মরিচা হইতে লৌহকে বাচাইবার জন্ত লৌহের 
গায়ে লাগানো! হয়। বাক্স, কৌট! প্রভৃতি নির্মাণ ও অন্তান্ত অনেক কাজে টিন 
বাবহত হয়। 

প্রধান উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে পশ্চিম-মালয়েশিয়া) বলিভিয়া, 
ইন্দোনেশিয়ার বাক ও বিলটন হ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া, নাইজিরিয়! এবং কঙ্গোর নাম 
উল্লেখযোগ্য । সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ মালয়েশিয়া 
এবং ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া! যায়। তাহার পরেই দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া 
স্বান। অন্যান্য দেশের মধ্যে নাইজিরিয়া! এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্পাদন মন্দ নয়। 
আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি টিন ব্যবহার করিয়া! থাকে । কেননা এই স্থানের 
পেট্রোলিয়াম ও মাংস চালানি শিল্পে টিনের প্রয়োজনীয় খুব বেশি, কিন্ত 


খনিজ সম্পদ ও শক্তির উৎস ১৪৩ 


আমেরিকাযুক্তবাষ্ট্রে অধিক পরিমাণে টিন উৎপক্ন না হওয়ায় এই শিল্পটিকে সম্পূর্ণভাবে 
বৈদেশিক আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতেও টিনের খনি নাই। 

(৫) দস্তা (10০ )--তাত ও বৌপ্যের সহিত খাদ হিসাবে দস্ত। ব্যবহৃত হয়। 
দস্তা! ও তাঅ মিশাইপ়া পিতল তৈয়ারি হয়। সাদা রং,.ব্যাটারী এবং বিভিন্ন প্রকার 
ওষধে দত্ত! ও দস্তার উপজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। লৌছাদির মরিচা নিবারণের জন্তও 
দস্তা ব্যবহৃত হয়। দস্তা! উৎপাদনে আমেরিকাযুক্তবাষ্ট্রের স্থান সর্বোচ্চ। রকি 
পর্বতের পশ্চিমাঞ্চলের - রাজ্যসমূহে ইহা! পাওয়া ষায়। আমেরিকার পরেই কানাডা 
এবং তাহার পর অষ্টেলিয়ার স্থান। ইহ! ছাড়া মেক্তিকো, জাপান, পোল্যাণ্ড, কঙ্গো, 
ইটালি, সাডিনিয়া, ব্রহ্মদেশ, উত্তর ককেলান এবং জান্বিয়ার পার্বত্য অঞ্চলেও দস্তা 
পাওয়া যায়। 

(০) সীল (1,620) সাধারণতঃ ইহা দস্তা বা বৌপোর সহিত যুক্ত অবস্থায় 
দেখা যায় (81208 ০016 )। বিভিন্ন প্রকার শিল্পে ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। 
রং, টাইপ যন্ত্র ((5065/1166:), মোটরশিল্প, ছাপাখানার কাজ, নানাবিধ 
কলকন্ডা, বৈছ্যতিক সরঞ্জাম, সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে সীসা ব্যবহৃত হয়। 
পৃথিবীর ভিতর লীসা উৎপাদনে আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মিসৌরী, 
ওক্লাহামা, ইডাছো, কলোরাডো, মণ্টানা, নেভাভা ও উদ্টা প্রধান। নিউ- 
মেক্সিকোতেও প্রচুর পরিমাণে সীসা উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়ার নিউনাউথওয়েলসের 
ব্রোক্ন্হিল অঞ্চলে শীলা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া মেক্সিকো, কানাডা, ব্রহ্মদেশ» 
জার্ধানী, রাশিয়া, যুগোন্লাভিয়া ও স্পেনে লীনা উৎপন্ন হুয়। ভারতে সীন! ও 
দস্তা অতি সামান্যই আছে ( রাজস্্ীনের জাওয়ার খনি )। 

*(6) স্বর্ণ (3019)_-দ্বর্ণ একটি বহুমৃল্য এবং প্রক্লোজনীয় ধাতু ; ইহ! অলঙ্কার,» 
মুদ্রা, গ্ধধ প্রভৃতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, আলাস্ক! প্রভৃতি স্থানে. 
খাটি ত্বর্ণ পাওয়া যাইত। বর্তমানে ন্বর্-শিলা হইতে অতি সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ 
নানাপ্রকার রাপায়নিক দ্রবোর সাছাযো উদ্ধার করা হয়। কোন কোন নদীর 
বালিতেও স্বর্ণ পাওয়া যায়। ম্বর্ণ উৎপাদনে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবাগ 
অঞ্চল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। (সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত পূর্বসাইবেরিয়া ও 
ইউরালের স্থান ছ্বিতীয়। কানাডা, থানা, অষ্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, আলান্ক! জাপান, 
ভারত প্রভৃতি স্থানেও দ্বর্ণ পাগুয়। যাঁয়। 

* (£) রৌপ্য (5115) রৌপ্য মূদ্রা ও চিত্রশিল্পে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। 
অলঙ্কারাদিও গ্রস্তত হয়। মেক্সিকো! ও দক্ষিণ আমেরিকার এগ্ডিজ পর্বত অঞ্চলে 
পৃথিবীর অধিকাংশ রৌপ্য পাওয়া! যায়। যুক্তরাষ্ট্র ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়াতেও রৌপ্য 
পাওয়া যায়। 


১৪৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


*() লীটিনাম (01500070) বর্তমান যুগের শিল্পে ও বাণিজ্যে প্রাটিনামের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | প্রধানতঃ বৈছ্যতিক দ্রব্যার্দি তৈয়ার 
করিতে, ছায়াচিন্ত্র শিল্পে, গহনা নির্মাণে, বঞুনরশ্মি (7২৪5) উৎপাদনে, দত্ত 
চিকিৎসায় ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প-ব্যবসায়ে প্লাটিনাম ব্যবহৃত হয়। প্লাটিনাম 
উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে কানাভার স্থান সর্বপ্রথম । সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার প্রায় 
এক তৃতীয়াংশ কানাডায় উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া রাশিয়া, কলাম্বিয়৷ এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকা-ইউনিয়নের কোন কোন অংশে, আমেরিকাযুক্তবা্ট ও অষ্ট্রেপিয়াতে প্লাটিনাম 
উৎপন্ন হুয়। 

(1) এন্টিমনি (4.0605005 )-ইহা সাধারণতঃ উধধ, ছাপাখানার অক্ষর 
এবং ব্যাটারী তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা উৎপাদনে চীনের স্থান সবপ্রথম। 
চীনদেশের হুনান এবং ষুনান প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া 
মেক্সিকো, বলিভিয়া, ফ্রান্স এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্টেও এন্টিমনি উৎপন্ন হয়। 

(1) পারদ (6০৪ )--খনি হইতে হ্বর্ণ এবং রৌপ্য নিষ্কাশন করিতেই 
প্রধানতঃ পারদ ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটার জাতীয় তাপ 
ও চাঁপমান যন্ত্র গঁধধপত্র এবং আয়ন! গ্রস্তত করিতেও ইহ] ব্যবহৃত হয়। পারদ 
. উৎপাদনে ইটালীর স্থান সর্বপ্রথম ; ইটালির পরেই স্পেনের স্থান। তুষ্কানি, ইদ্রিয়াও 
ট্রিয়ে্ট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পারদ উৎপন্ন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত 
ক্যাপিফোণিয়া, ওরিগন, ওয়াশিংটন, নেভেডা, টেক্সাস ও আরকানসাসে প্রচুর 
পারদ উৎপন হয়। রাশিয়াতেও ডোনেৎস মোহনায় নিকিটোভাতে পারদের খনি 
আছে। ইহা ছাড়া মেক্সিকোতে কয়েকটি ছোট ছোট পারদখনি আছে। 

' অধাতব খনিজ (০07-075651]10 হ8119678]9 )-_ 
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[ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান অধাতব খনিজের নাম কর এবং 
ভাহাদ্দের ব্যবহার ও প্রাপ্তি স্থানগুলির পরিচয় দাও ।] 

যে সকল প্রয়োজনীয় ত্রব্য খনি হইতে পাওয়া যায় অথচ ধাতব পদীর্থ নহে, 
তাহাদের অধাতৰ খনিজ বলে। [ 

(৪) অভ্র (0108) ইহা প্রধানতঃ বেতার শব্খ-প্রেরক যন্ত্রের বিমান-শিল্প, 
,মোটর-শিল্প এবং নানা প্রকার বৈছ্যতিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ভাল অভ্র ভারতেই 
প্রধানত: উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, এবং আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর 
অভ্র উৎপন্ন হয়। লমগ্র উৎপন্ন “শিট ( 81১০০) অভ্রের শতকরা ৭৫ ভাগেরও 


% হ্বর্ণ। রৌপ্য ও ললাটিনামকে মহার্ধ ধাতু (782901059 718651 ) বল! হয়। 


পা 


খনিজ লম্পদ ও শক্তির উৎদ ১৪৫ 


বেশি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায়। বিহারের অন্তর্গত হাজারীবাগ, গলা, মুঙ্গের, 
অন্ত্রের কৃষ্ণা ও নেলোর এবং রাজস্থানের কোন কোন অংশের অভ্র উৎপন্ন হয়। 
ভারতের অধিকাংশ অভ্রই বিহারে উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপপ্রদেশ 
ট্রান্সভাল ও নাটাল অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যায়। আমেরিকাযুক্তবাষ্ট্রের ভিতরে 
ক্যারোলিনা এবং নিউ হ্াম্পশায়ারে অভ্র উৎপন্ন হয়। যুক্তরাঁ্ই সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিকৃষ্ট অভ্র উৎপন্ন হয়। রপ্তানিতে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ । ব্রেজিল এবং দক্ষিণ 
আফ্রিকাও কিছু কিছু অভ্র বিদেশে রগ্ানি করিম! থাকে ৷ সাদা, কালো! ও হুলুদ্দ বা 
বাদামী রঙের তিন জাতীয় অভ্র পাওয়! যায় । 

(9) গ্রাফাইট (01517165)- ইহা অঙ্গার জাতীয় (কয়লার পরের অবস্থা ) 
একপ্রকার খনিজ দ্রব্য । ইহ! প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক ত্রব্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 
গ্রাফাইট হইতে পেন্সিলের সীস প্রত্বত হয়। গ্রাফাইট উৎপাদনে বর্তমানে সোভিয়েট 
রাশিয়ার স্থান সর্বোচ্চ । জার্মানীর অন্তর্গত ব্যাভেরিয়াতে গ্রাফাইট পাওয়া! যায়। 
স্থানীয় বনের নরম কাঠ এবং গ্রাফাইটের স্থযোগ লইয়া ব্যাভেরিয়া পেছ্দিল 
শিল্পে পৃথিবীর ভিতর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রাফাইট উৎপাদনে জার্মানীর 
পরেই কোরিয়ার স্থান। ইহার পরেই অস্থীয়া, চেকোক্লোভাকিয়া, মেক্সিকো, 
মাদাগাঙ্কার এবং সিংহলের নাম উল্লেখযোগ্য । সিংহলে উতৎপক্ন গ্রাফাইট খুৰ 
উচ্চশ্রেণীর্‌। 

(০) এ্যাস্বেসটস (5690০৪)-__ ইহা তন্তজাতীয় খনিজ পদার্থ । অগ্নি এবং 
অন্তান্ত তাপ হইতে রক্ষা পাইরুর জন্ত আবরক হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা 
বিছ্যৎ প্রবাহের পরিচালক নয় এবং জলে বহুদিন ব্যবছারেও ইহার কোন ক্ষতি 


, হয় না বলিয়া ইহ] বর্তমানে বাড়ীঘর নির্মাণেও ব্যবহৃত হুইতেছে। প্রধানতঃ* 


কানাড! (পৃথিবীর অধিকাংশ ), আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 
রোডেশিয়াতে গ্যাস্বেসটস উৎপন্ন হয়। রাশিয়াতেও ইহা সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন 
হয়। তবে উত্পাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া! চলিয়াছে। ভারতের উড়িস্যা, বিহার, মধ্য প্রদেশ 
ও মহীশুরে কিছু পরিমাণে এযাস্বেসটল উৎপন্ন হয়। ইহার মুল্য আশের দৈর্ঘ্যের 
উপর নির্ভর করে। 

(9) গন্ধক €90121)4:)-_গন্ধক গোলাবারুদ, সার, ওধধ প্রভৃতি প্রস্তুতের 
জন্ত একান্ত প্রয়োজন। গন্ধক হইতে সালফিউরিক এ্যাপিড প্রস্বত হয়। উহা! 


বিভিন্ন শিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর ৯*% ভাগ স্বাভাবিক গম্ধক 


যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো! উপসাগর তটে পাওয়! যায়। গরম জল পাম্পের সাহায্যে 
ভূগর্ডে প্রবেশ করাইয়া অপর পথ দিয়া গদ্ধক বাহির করা হুয়। খুব কম খরচে 
এই গন্ধক উৎপন্ন হয়। দিসিলি ও জাপানে উহা! প্রচুর পরিমাণে উৎপন হয়। জার্মানী 


গো:--১২ 


১৪৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


প্রভৃতি দেশে তাত্র ও কয়লা শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবে গন্ধক পাওয়া! যায় । 
যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রগানিকারক দেশ। ভারত গদ্ধক আমদানি করে । 

(০) লবণ (591 )- মানব ও অন্যান্ত প্রাণীর জীবনধারণের জন্ত লবণ 
অপরিহার্য । তাছ] ছাড়া নানা গ্রকার রাপায়নিক দ্রব্য (যথা--সোডা গ্যাস প্রভৃতি) 
প্রস্তত করার জন্যগ লবণ প্রয়োজন। মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্তও প্রচুর 
পরিমাণে লবণ প্রয়োজন হয়। লবণ পৃথিবীর সর্বক্রই কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। 
প্রধানত: ছুইভাবে লবণ পাওয়া যায়, যথা__সমূদ্দের জল বাশ্পীভৃত করিয়া (56৪ 
৪216) এবং খনি হইতে (2০০1. 5810) অধিকাংশ লবণ খনি হইতে উৎপন্ন হষ। 
অবশ্য ভারতের অধিকাংশ লবণ মহারাষ্ট ও গুজরাটের সমুদ্রোপকৃলে প্রস্তত হয়। 
অবশিষ্টাংশ রাজস্থানের লবণহ্দ হইতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ে 
সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ উৎপন্ন হয়। তাহার পরে রাশিয়া, চীন, ভারত, 
ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটাপিির স্বান। এই সকল দেশে লবণ হইতে প্রচুর সোডা আযাস' 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 

(8 খনিজ সার (1109151 £5:01115615 )-_-খনিজ সার বলিতে নাইট্রেট, 
পটাস, ফসফেট, গন্ধক প্রভৃতি বুঝায় । নাইট্রেট প্রধানতঃ চিলির আটকামা মরুভূমি 
অঞ্চলে পাওয়া যায় । কিন্তু বর্তমানে সকল অগ্রদর দেশেই কৃকজ্িম উপায়ে নাইট্রোজেন 
উৎপন্ন হওয়ায় চিলির নাইট্রেট বপ্তানি-বাণিজ্যের পূর্ব সমৃদ্ধি আর নাই। ফসফেট 
প্রধানতঃ ফ্লোরিডার খনিগুলি হইতে পাওয়| যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রেই লর্বাপেক্ষা বেশি 
উৎপন্ন হয়। তাহার পরেই উত্তর আফ্রিকার*্মরোকো ও টিউনিসিয়া এবং দক্ষিণ 
প্রশাস্ত মহাসাগরের ত্বীপগুলি উল্লেখযোগ্য । পটটাম সবচেয়ে বেশি পাওয়া] যায় 
জার্মানী এবং ফ্রান্সে। যুজরাষ্ট্রের নিউমেক্সিকোতেও প্রচুর পটাস পাওয়] যাক । 
রাশিয়াতেও নানাগ্রকার খনিজ সার পাওয়1 যায়! ভারতে কয়েকটি কারখানায় 
স্থানীয় কাচামাল হইতে নাইট্রোজেন ও ফসফেট প্রস্তুত কৰা হয়। 

(8) গৃহ নিশ্লাণের প্রস্তর (735119106 5601569 )- মার্বেল, বেলেপাথবর, 
গ্রানাইট, ব্যাসন্ট ও ল্যাটারাইট শিল! এই জন্ত ব্যবহার কর! হয়। উহাদের রঙ 
দৃঢ়তা ও সহজ লভ্যতা অনুসারে উহাদের ব্যবহার। বড় বড় প্রাসাদ ও রাজপথ 
শিলাখণ্ড এবং শিলামিশ্রিত কনক্রিট ছার] প্রস্তুত কর] হয়। কনক্রিট নিমিত বাধ 
ও পথ নির্মাণে ব্যাসল্ট বা লাভাশিলা উৎকৃষ্ট । রঙ ও ওজ্জল্যে মার্বেল গ বেলে- 
পাথর উতকুষ্ট। ইটালির মার্বেল ও ভারতের মার্বেল ও বেলেপাথর বিশ্ববিখ্যাত। 
প্রায় কল দেশেই ব্যাসণ্ট পাওয়া যায়। ভারতের ছোটনাগপুরে লাটারাইট 
পাথর গৃহ, সেতু ও পথ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। চুন! পাথর হইতে সিমেন্ট প্রত্বত হয়। 





*্পৃথিবীর অজশিলস 


1/বঢ া&০শ্য চৈ 72009177709 ০0 শলাত আ০0৮ 


ভৌগোলিক অবস্থান, কীচামালের সংস্থান, উৎপাদন ও বর্তমান অবস্থা 
নী 87. /১0781585 117০ 081858 ০01 100811881107 01 170006811168, 

[ শিল্পের একদেশতার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর । ] 

মান্ুষ তাহার উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে বনজ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ জ্রব্যের 
রূপান্তর ঘটাইয়1 নান] প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে | মৌলিক জব্যের 
এই রূপান্তর ঘটাইতে মৃলধন, শ্রম ও দক্ষতার প্রয়োজন। শিল্প ছুই প্রকার; 
যথা-_-(১) কুটীর শিল্প ও (২) বৃহ যন্ত্রশিল্প। 

শিল্প চালাইতে হইলে শক্তির ( 2০৮০1) প্রয়োজন হয়। মাহ্ষের পেশীর শক্তি 
এবং কাঠ কয়লা, ইহাই ছিল প্রাচীন কালে ছোট ছোট কারখানার অবলম্বন। ফলে, 
অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যযে' সামান্য মাত্র শিল্প-জাত দ্রব্য গ্রস্ত হইত। সুতরাং, 
সকলে তাহা প্রচুর পরিমাণে বাবার করিতে পাবিত না। কিন্তু ক্রমশঃ করলা, 
খনিজ তৈল, জলবিছুাতৎ গ্রতৃতি শক্তির আবিষ্কীর হইল । বড় বড় কারখানায় বাম্পীয় 
শক্তি ও বৈছ্বাতিক শক্তির সাহাযো প্রচুর ব্যবহার্য দ্রব্য, ষথা-_বস্ত্াদ, লৌহ ও 
অন্তান্ত ধাতুজাত ভ্রব্যাদি এবং নানা প্রকার খাস্ছাপ্রব্য অতি সন্তায় প্রস্তত হুইতে 
লাগিল। ফলে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। 

বতমান যুগ শিল্প সভাতার যুগ। বর্তমান যুগে বড় বড় কলকারখানা এবং ছোট 
ছোট কুটার শিল্প উভয়েরই বিশে উপযোগিতা আছে। যে সকল দেশে ভারী ও 
মল শিল্পগুলি (1১695 17005001635 2100 18510 17300500165 ) বেশি উন্নত মে 
সকল দেশ সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। 

শিল্পের একদেশতভার (19081158610) ) কারণ 

পৃথিবীর কোণ কোন স্থানে এক বা একাধিক ধরণের শিল্পের সমাবেশ দ্বেখ 
যায়। ইহাকে শিল্পের একদেশতা (10081158610) ) বলে। বিভিন্ন প্রকার শিল্প 
কোন স্থানে বল পরিমাণে কেন্দ্'ভূত হওয়ার কতকগুলি কারণ থাকে । এ 
কারণগুলি হইল-_ 

কাচামালের সহজলভ্যতা কতকগুলি কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের 
রূপান্তর ঘটাইয়া নান! প্রকার শিল্পজাত ত্রবা গ্রস্তত কর! হয়। স্থতরাং পাট, 
তুলা, লৌহশিলা, কাঠ গরভূতি গাথামক উৎপাদন-জাত দ্রব্যকে শিল্পের কাচামাল 
বল! হয়। এই কাচামাল আবার তিন প্রকার হয়ঃ যথা--(১) খাটি কাচাষাল 


* এই অধ্যায়ের সমস্ত আধুনিক পরিসংখ্যান বইয়ের শেষে আছে। 








১৪৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(6816 019861151 ) (২) আবর্জনাসহ ভাবী কীাচামাল ( 2181) 19511)8 
20266119] ) এবং (৩) পচনশীল কাচামাল (00115157516 10966119] )। 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর কীচামাল বনু দরে বহন করিয়া লইয়া যাইয়াও শিল্প গঠন কর! 
লাভজনক হয়; যথা__পাকিস্তানের পাটের সাহার্ধ্যে ব্রিটেনের ভাণ্ডিতে পাটশিল্প 
গঠন করা সম্ভব হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্রেণীর কাচামাল অধিক দূরে বহন করা ব্যয়সাধ্য । 
লৌহুশিল। গালাইলে অর্ধেকের বেশি আবর্জনা ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং, খনির 
যত নিকটে কারখানা স্থাপিত হয় ততই লাভজনক । অবশ্ আধুনিক পরিবহণের 
সাহায্যে লৌহশিলাও বহুদুরে বহন করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করা লম্ভব) তবু বেশিরভাগ 
লৌহ কারখান! লৌহুখনি বা কয়লা খনির নিকটেই অবস্থিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর 
কাচামাল মোটেই বহন করিয়া দূরে লইয়া ধাওয়া সম্ভব নহে। ইক্ষু ক্ষেত্রের নিকটেই 
চিনির কল থাক] দরকার । নচেৎ ইক্ষু শুকাইয়া অনেক চিনি অপচয় হয়। জমাট 
ও গুড়! দুধ প্রস্তত শিল্প গোপালন কেন্দ্রের খুব নিকটেই গড়িয়া উঠে। অনেক 
শিল্পে একাধিক কাচামাল প্রয়োজন । স্তরাং, সর্বাপেক্ষা ভারী কাচামালের 
নিকটেই সাধারণতঃ শিল্প গড়িয়া! উঠে। 

(২) শক্তির সরবরাহু-_কারখানা চালাইতে শক্তির প্রয়োজন। কুটাৰ 
শিল্পে গ্রধানতঃ মানুষের দৈছিক শক্তির সাহায্যেই বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তত কর! হয়। 
কিন্তু আধুনিক যুগের বড় বড় কারখানা চালাইবাঁর জন্য কয়লা, খনিজতৈল, গ্যাস, 
জল-বৈচ্যুতিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতি ব্যবহৃত হইতেছে। সস্তায় শক্তি 
সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন । যে স্থানে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন শক্তির উৎস 
রহিয়াছে সেখানেই সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূর্তহয়। কয়লা! ও খনিজ তৈল 
বনদূরে বহন করিয়া লইয়া যাইয়া শিল্পগঠন করা যায় কিন্তু কয়লা! বহন করিতে খরচ 
অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় কয়গাখনি অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে শিল্প গঠিত হয়। 
কোন কোন শিল্পের জন্য ইন্ধন দ্রব্য অধিক লাগে। এ সকল শিল্প ইন্ধন দ্রবোর 
সাঙ্গিধ্যে গড়িয়া তোল! হয়। 

(৩) জলবায়--জলবামু কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের একদেশতায় সাহায্য 
করে। ল্যাঙ্কাশায়়ারের বস্ত্রশিল্প এ অঞ্চলের আর্্ জলবামুব উপর কতক পরিমাণে 
নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া, জলবাষু কাচামালের সরবরাহ, শ্রমিকের কর্মক্ষমতা এবং 
যানবাহন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। স্থতবাং প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জলবাদ 
শিল্পের একদেশতায় সাহায্য করে। তবে মানুষ আপন উদ্ভাবনী শক্ষির লাহাযো 
ক্রমশঃ জলবাধুর প্রত্যক্ষ প্রভাবকে অগ্রাহ্ন করিতে সমর্থ হইতেছে। জর্জ জলবায়ু 
আজকাল কারখানার মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে হুট্টি করা যায়। তবু এখনও স্বাভাবিক 
স্থবিধাজনক স্থানগুলিতেই সাধারণতঃ অধিক নংখ্যায় শিল্প গড়ি! উঠে । 


পৃথিবীর শ্রমশিল্প ১৪৯ 


(৪) শ্রমিকের সরবরাহ-_কারখানা চালাইবার জন্ত শ্রমিকের একাস্ত 
প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে গ্রচুর শ্রমিক পাওয়] যায়, স্তরাং এ লকল দেশে 
অধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। কোন কোন শিল্পের জন্য প্রচুর পরিমাণে সুদক্ষ 
অথচ সন্ত শ্রমিক প্রয়োজন হয়। কাশ্রীরী শাল অথবা মুশিদাবাদের রেশম শিল্প এই 
প্রকার শিল্প। ফুক্তরাষ্্র প্রভৃতি যে সকল দেশে শ্রমিকের মজুরী বেশি দে সকল দেশে 
এই ধরণের শিল্প গল়িয়] উঠিতে পাবে না। অপর পক্ষে বর্তমান যুগে ক্রমশঃ অত্যস্ত 
ছুবহ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রার্দির প্রবর্তন হইতেছে । এই সকল কারখান। চালাইতে সুশিক্ষিত 
ও কর্মঠ শ্রমিক অল্প পরিমাণে প্রয়োজন । অগ্রসর দেশগুলিতে এরূপ সুক্ষ যন্ত্রবিদ্‌ 
অধিক পাশয়া যায়। শ্রমিক এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়া যাওয়া যায়। 
ভারতের বড় বড় নৃতন কারখানাগুলিতে কশ, জার্মান, ব্রিটিশ, ফরাসী ও জাপানী 
ষদ্তরবিদ্গণ কাজ করিতেছেন। কারণ ভারতীয় শ্রমিকগণ এখনও সকল প্রকার হস্ত 
চালাইবার মত ক্ষমতা! অর্জন করিতে পারেন নাই। আবার সম্তা ষজুরীতে কাজ 
করে এমন নিগ্রো শ্রমিক ব্রিটেনের কারখানাগুলিতে প্রচুর দেখা যায়। 

(৫) স্ুবিগ্যস্ত পরিবহৃণ-ব্যবস্থা_শিল্পগঠনের জন্ স্থবিন্তস্ত পরিবহণ-ব্যবস্থা 
একান্ত অপরিহার্য । যে দেশে বেলপথ, রাস্তা, নদী ও খালপথ যত উন্নত সে 
দেশে তত অধিক সংখ্যায় বড় বড় শিল্প গঠিত হয়, কারণ ভাবী কাচামাল, ইন্ধন দ্রব্য, 
শিল্পজাত দ্রব্য এবং শ্রমিককে স্থানাস্তরিত করবার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা একাস্ত 
প্রয়োজন। পৃথিবীর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক শিল্লোক্পতি হুইয়াছে। এ.ছুই অঞ্চলের কোন স্থানই রেলপথ হইতে দশ 
মাইলের অধিক দূরে নহে। তাহা! ছাড়া, অন্তান্ত পরিবহণ ব্যবস্থারও অভাব নাই। 
জলপথে সর্বাপেক্ষা সম্তায় ভারী পণ্যার্দি আদানপ্রদান করা যায়। স্থতরাং, সমৃদ্র-* 
বন্দর, নদী-বন্দর ও হুদ-বন্দরগুলিতে সাধারণতঃ বড় বড় শিল্প গঠিত হয়। যে সকল 
স্থানে অধিক পরিমাণে পণ্য আদানপ্রদান কর] হুয় অর্থাৎ যেখানে রেলওয়াগন, 
' মোটরট্রাক বা জাহাজ বড় একটা খালি যায় না সেখানে কম খরচে মাল বহন করা 
সম্ভব । স্থতরাং, এ সকল বৃহৎ শিল্পকেন্ত্রগুলিতেই আরও অধিক শিল্প গঠিত হয়। 

(৬) মুলধনের সরবরাহু-_শিল্পগঠনের জন্য মূলধন একান্ত প্রয়োজন। 
যন্ত্রপাতি ও কাচামাল কিনিতে, শ্রমিকের মজুরী দিতে এবং অন্তান্ত খরচ চালাইতে 
গ্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে মূলধনের একাস্ত অভাব, 
কারণ এদেশের লোকের রোজগার এত কম যে ধন সঞ্চয় করার ক্ষমতা নাই। 
সরকারের রাজন্বের পরিমাণ কম হওয়ায় সয়কারও অধিক মূলধন সরবরাহ করিতে 
সমর্থ নছেন। কিন্ত বিদেশ হইতে মূলধন আমদানি কর! যায়) যদ্দিও তাহার জন্য 
স্থঘঘ বা লভ্যাংশ দিতে হয়। শিল্প গঠনের জন্ত ষত প্রকার সুবিধার প্রয়োজন তাহার 


১৫০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


মধ্যে মূলধনই সর্বাপেক্ষা সহজে দূরদেশে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশী মূলধনকে 
আকৃষ্ট করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখা দূরকাব। 
কোন কোন শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হইতে থাকে । এই সকল শিল্পের জন্য 
ব্যক্তিগত মূলধনের অভাব হয় না। কিন্ত কোন কোন শিল্পে লাভ হইতে অনেক 
দেবী হয়। এই সকল শিল্প স্থাপনের জন্য অনেক ধনতান্ত্রিক দেশেও সরকারকে 
মূলধন সরবরাহ করিতে হয়। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজ তান্ত্রিক দেশগুপিতে 
সরকারই শিল্পের মূলধন সরবরাহ করিয়া! থাকেন । 

(৭) বাজারের সামিধ্য-_শিল্প গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োগন উপযুক্ত 
বাজার যেখানে শিল্পজাত ভ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হর়। অধিকাংশ শিল্পই 
বাজারের যত নিকটে সম্ভব গড়িয়। উঠে। কেবল কয়েকপ্রকার ভারী শিল্প কা5- 
মালের নিকটেই অধিক দেখা যায়। যে অঞ্চলে লোকবদতি অধিক দেই অঞ্চলে 
শিল্পঙগাত দ্রবোর চাহিদা অধিক হয়। যদি অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চ 
হয়, তবে পণ্যের চাহিদাও বেশি এবং নানা রকমের হয়। স্বতরাং, এ সকল অঞ্চলে 
নানা প্রকার শিল্প গঠিত হয়। আবার অনেক শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার 
বিদেশেও থাকে । কলিকাতার পাটজাত দ্রব্যের প্রধান বাজার সুদুর যুক্তরাষ্ট্রে 
পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস তুলা উৎপক্ন হয় না বলিলেই হয়; কিন্ত হুগলী নদীর অববাহছিকায় 
প্রায় ৪০টি কাপড়ের কল আছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঘনবনতিপূর্ণ 
পশ্চিমবঙ্গে কাপড়ের বিরাট চাহি] রহিয়াছে । 

শিল্পের একদেশতার জন্য আরও কতকগুলি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। কোন 
কোন স্থানে কেবলমাত্র এতিহাপিক কারণে শিল্পকেন্জের হটি হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও 
বিরল নছে। উদাহরণ শ্বরূপ নিউ ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পলের কথা বল! যায়। গ্রাচীন- 
কাল হইতে কোথাও কোন শিল্প থাকিলে সেখানে বংশান্থক্রমে সুদক্ষ শ্রমিক 
পাওয়া যায়। রাজনৈতিক প্রয়োজনেও অনেক দেশে শিল্প গঠিত হয়। কোন 
কোন রাজনৈতিক মতবাদ শিল্পশ্রমিকের আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া আপন প্রভাব 
ব্জায়/পাখিতে চায়। ্‌ 
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[জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের জগ্য কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থার 
প্রয়োজন? পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রগুলি কোথায় 
অবশ্থিত ? ] ্‌ 

জাঙাজ নির্মাণ শিল্প _সাধুনিক যুগে জাহাজ নির্যাণ "শিল্পী একটি গুরুত্বপূর্ণ , 


পৃথিবীর শ্রমশিল্প ১৫১ 


শিল্পরূপে স্থানলাভ করিয়াছে । বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করিতে প্রচুর ইম্পাতের 
চাঙ্দর, ভাল কাঠ এবং কয়ল! প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, চাই সুদক্ষ যন্ত্রবিদি এবং 
স্থগভীর ও শান্ত জলযুক্ত স্বাভাবিক প্রোতাশ্রয় অথব৷ প্রশস্ত নদীমুখ যেখানে জাহাজ 
জলে ভাসাইস্স] পরীক্ষাকার্ধ চালানে! যাইতে পারে। একটি আধুনিক মাল ও তৈল- 
বাহী জাহাজ ৩ লক্ষ টন মাল বহন করিতে পারে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বর্তমানে 
জাহাজের বেশিরভাগ অংশই দেশাভ্যন্তরের বিভিন্ন কারখানায় ঢালাই হয় এবং 
জাহাঞ্জ কারথানায় এগুলিকে একগ্র জুড়িয়া জলে ভাপানে হয়। জাহাজ কয়ল৷ 
এবং পেট্রোল উভয় ইন্ধনই ব্যবহার করে। পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজও 
ক্রমশ: ব্যবহৃত হইতেছে । 

বর্তমানে জাপান বিশ্বের জাহাজনির্মীণ শিল্পের পুরোভাগে রহিয়াছে । জাপানের 
প্রধান প্রধান জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্র (91810011018 58195 ) কিউহ্থ হীপের 
নাগাসাকিতে এবং হনঙ্ক দ্বীপের ইয়োকোহামা, ওয়াসা এবং €কোবেতে 
অবস্থিত। ব্রিটেনের জাহাজ শিল্পও সুববৃহৎ ক্লাইভ নদীর তীরে গ্লাসকো৷ অঞ্চলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। টিওটাইন নদীর তীরে নিউক্যাসল, সাগারশল্যাগ্ড প্রভৃতি 
অঞ্চলে এবং বার্কেনহেড, বারে। গ্রভৃতি স্বানেও এই শিল্প খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাষ্টও বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। 

ইউরোপের অন্যান্ত দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর স্থান ব্রিটেনের পরেই । 
হ্যামবার্গ ও লুবেক বৃহৎ জাহাজ নির্ধাণ কেন্দ্র। ফ্রান্সের নাস্তে, শেরবুর্গ প্রভৃতি 
স্থানে, ইটালির জেনোয়া এবং নেপলস্‌ বন্দরে এবং স্থইডেন, ষুগোঙ্সোভিয়া ৪ 
হল্যাপ্ডেও বড় বড় জাহাজ_ কারখানা! আছে। রাশিয়ার লেনিনগ্রাড এবং 
ইওরোপের অল্টান্ত কয়েকটি সাও জাহাজ নির্মাণ শিল্প উলেখষোগ্য । 

ছুই বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জাহান 
নির্মাণ করিলেও, বর্তমানে এদেশের জাহাজশিল্প তেমন উল্লেখযোগ্য নহে; কারণ 
এখানে উত্পাদনের বায় অধিক। আটলার্টিক তটে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও 
বাণ্টিমোর এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সেটুল বন্দর জাহাজ নির্মাণের জন্য 
উল্লেখযোগ্য । কানাডার সেপ্টলরেন্স নদীতীরে মণ্টিল বন্দর জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র 
উপর্রিউক্ত স্থানগুলি ছাড়। অস্ট্রেলিয়ার িডনি-নিউক্যাশল অঞ্চলে, ভারতের বিশাখা- 
পতনর্মে এবং চীনের ডেইরেণ ও সাংহাই অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। 
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[ কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে পাট প্রধান ক।চা মালরূপে ব্যবহৃত হয় ? .উদ্দাহুরণ 


১৫২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সহ দেখাও বর্তমানের পাঁট উৎ্পাদক অঞ্চলগুলি এবং পাটশিয্পের কেক্দ্র- 
গুলির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান ? ] 

পাটশিল্প--পৃথিবীতে যত প্রকার ভেষজ তত্ত আছে তাহাদের মধ্যে পাট 
সবচেয়ে সম্ভ। পাট নান! প্রকার শিল্পে অন্যতম কাচামালবূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইছার পৃথিবীজোড়া চাহিদা! রহিয়াছে । পাটতস্ত কাচ? মাল হিসাবে ব্যবহার করিয়। 
দড়ি, হেসিয়ান কাপড়, ছোট ও বড় বস্তা (885 ৪0 58015), কার্পেট, 
ওয়াটারপ্রুফ-কাপড় ও ত্রিপল, ক্যান্থিস (০817%85 ) প্রভৃতি বন্ুপ্রকার প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য প্রত্থত শ্ল্ি গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্টা আমাদের দেশে অধিকাংশ পাটতস্ত 
ব্যবহারকাব্রী কারখানায় কেবলমাত্র বস্তা, দড়ি ও হেসিয়ান গ্রস্তত হয়, কয়েকটি 
মাত্র আধুনিক কলে কার্পেট প্রস্থত হইতেছে। কোন কোন কারখানায় পাট 
হইতে একগুকার নকল রেশমও গ্রস্তত হয়। বিড়লাপুরে পাট ও তৈলবীজ 
সহযোগে একপ্রকার মেঝেতে পাতবার মজবুত আবরণ প্রস্তুত হয়, ইহাকে 
লিনোলিয়াম বলে। 


ভারতের বাহিরে ব্রিটেনের ডাগ্ডি অঞ্চলে, জার্মানীর হা'মবার্গে এবং ফ্রান্স, 
যুক্তরাষ্ট, জাপান এ€ভূতি নানা দেশে আমদানি করা পাট হইতে বন্প্রকার উৎরুষ্ট 
দ্রব্য ( কার্পেট, রেশম আদি ) গ্রস্তত হয়। 

পাট-চাষের পক্ষে মৌন্ুমী জলবায়ু বিশেষ সহায়ক। স্থতরাং, পাট মৌস্তুমী 
অঞ্চলেরই ফসল। নদীর তীরে নরম পলিমাটিতে ইহার চাষ হয়। পাট চাষের 
জন্য সুদক্ষ অথচ সস্তা শ্রমশক্তি প্রয়োজন কারণ আজ পর্যস্ত পাটের আশ ছাড়াইবার 
কোন যন্ত্র আব্ষ্কিত হয় নাই। স্বতরাং যে সকল দেশের মাটি ও জলবামু উপরিউক্ত 
রূপ এবং গচুর শ্রমিক সহজল্ভ্য কেহল দেই সকল দেশেই পাটচাষ কর! যায়। 
এমন দেশ পৃথিবীতে মাত্র চাটি আছে; যথা-_ ভারত, পুর্ব-পাকিস্তান, থাইল্যাও 
এবং চক্ষিণ চীন। 

পাট খাঁটি কাচামাল (7012 12170816118] ) অর্থাৎ কাচা পাট হইতে 
পাটজাতদ্রব্য উৎপন্ন করার সময় উহার প্রায় কোন অংশই ফেলা যায় না। যদি ব 
কিছু ফেলা যায় তাহ] হইতে নানা গুকার দ্রব্য প্রস্তত হয়। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে 
শ্রমিকের মজুরী, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটজাত ভ্রব্যের চাহিদ1 এবং আধুনিক 
ধরণের যন্ত্রাদির সহজলভ্যতার উপরেই পাটশ্ল্লের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল । 
সর্তষ্কানে মেস্তা বা ম্যাসত৷ নামক পাটজাতীয় একপ্রকার পরিবর্তদ্রব্য পাটের সঙ্গে 
মিশাইয়] পাটজাত দ্রব্যের দর কমানো সস্ভব হইতেছে; কারণ পাট অপেক্ষা 
ম্যাসতার দর কিছু কম। 

পৃথিবীতে যত পাটশিল্পের কেন্দ্র আছে তাহাদের মধ্যে ভারতের ছগজী নদীর 


পৃথিবীর শ্রমশিল্প ১৫৩ 


অববাহিকাই সর্বপ্রধান। পৃথিবীতে যত পাটকল আছে তাহার অন্ততঃ অধেক 
হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পাটশিল্প গ্রধানতঃ স্থানীয় পাট এবং কিছু; 
পরিমাণে আসাম, বিহার ও উড়িষ্তার পাট ও ম্যাসভার উপর নির্ভর করে। উচ্চ- 
শ্রেণীর পাকিস্তানী পাট অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। যদিও সন্তা ও সুদক্ষ 
শ্রমশক্তি, সন্ত] কয়লা ও বিছ্যাৎ্শক্তি এবং নদী ও বন্দরের সাম্নিধ্যই প্রধানতঃ এই 





”১৫ 
পাট ২ ---9$99 (৫৯৪ হারার 2৮০১1, ।1॥ 
পাট শিল্প ও কীচাসালের সংস্থান 


শিল্পের উন্নতির জন্ত দায়ী তবু পাটচাষের জমির নৈকট্যও এই শিল্পের পক্ষে 
এক বিশেষ স্থবিধা তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কারণে পাট আমদানি বন্ধ 
হইলেও এখানকার মিলগুলির চিস্তার কোন কারণ নাই। পূর্ব পাকিস্তানের 
পাট শিল্প প্রধানতঃ এ দেশের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের সহজলভ্যতার জন্তই গঠিত 
হুইয়াছে। লেখানে শক্তি উৎপাদক দাহ্বস্তর এবং উৎকৃষ্ট যানবাহন বাবস্থাক 


5৫৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


অভাব আছে। তবুও পাকস্তানে পাট শিল্পের অসাধারণ উত্নর্তি হইয়াছে। 
ভারতের পাটশিল্পে প্রায় ছুই লক্ষ এবং পাকিস্তানে প্রায় ৭* হাজার শ্রমিক নিষুক্ত 
আছে। 

ভারত-পাকিস্তানের বাহিরে প্রধান পাটশিল্পগুলি পশ্চিম ইউরোপে গঠিত 
হইয়াছে। ইদানিং জাপান, ফুক্তবাষ্ট্, এমন কি মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতেও 
অনেক পাটকল গঠিত হুইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল দেঁশে মোটেই পাট জন্মে 
না এবং মিলগুলি সম্পূর্ণত: পাকিস্তান হইতে (সম্প্রতি ভারত হইতেও ) আমদানি 
করা পাটের উপর নির্ভরশীল। এই মিলগুলির যন্ত্রপাতি এমন আধুনিক ধরণের যে 
যদি পাটগ্রব্যের বাঞ্জারে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইহারা প্রতিযোগিতায় 
সাময়িকভাবে পারিয়া না উঠে তবে ইহার কিছুকাল লিনেন প্রভৃতি অন্তান্ত তত্ত- 
বুনিয়া কাজ চালায়। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডাণ্তির পাটশিল্প ভারতের পাটশিল্প 
অপেক্ষাও পুরাতন এবং খুবই স্প্রতিষ্ঠিত। নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
হারা এই মিলগুলি এমন উন্নতধরণের পাটজাত ভ্রব্য পৃথিবীর বাজারে সরবরাহ করে 
যে, ভারত ও পাকিস্তানে উৎপন্ন সাধারণ পাটজাত থলি, দড়ি ও বস্তার সঙ্গে 
সেগুলির তুলন! ৰা প্রতিযোগিতা হয় না। স্থৃতরাং, পাট উৎপাদন অঞ্চল হইতে 
ঘুরে অবস্থিত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের পাট শিক্পগুলির যে অস্থবিধা তাহা তাহারা 
আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির দ্বার! পূরণ করিতে সমর্থ । 
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[ ইস্পাত কিভাবে প্রস্তত হয়? পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাভ শিল্পের 
বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে বর্ণন! দাও। ] 

পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প _লৌহ বর্তমান জগতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
ব্রব্য একথা বলিলে অতুযক্তি করা হয় না। অর্থ নৈতিক উন্নতি ও সামরিক শক্তি 
বর্তমানে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন হ্বারা নিরূপণ করা যায়। লৌহ ও ইম্পাভ 
শিল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। পূর্বে কাঠকয়লার সাহায্যে লৌহ 
আকরিক গালাইয়া অতি সামান্য পরিমাণ লৌহ ও ইম্পাত উৎপন্ন হইত। ফলে, 
লৌহজাত দ্রব্যের দাম ছিল বেশি। কিন্তু বর্তমান ঘুগে কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তির 
সাহায্যে অতিকায় চুল্লী বা '155£ £9702০6” এ লৌহুশিলা ও চুনাপাখর কোক 
কয়লার সাহায্যে গালানো হয়। এইভাবে কাচা লৌহ বা “518 7:90” পাওয়া 
যায়। এই লৌহ ভঙ্গুর হওয়ায় ইহাকে আরও পরিশোধন করা হয়। 'বেসমার 
চুন্নীতে” ও “ওপন হার্থ চুল্লীতে এ লৌহছের সহিত কিছু অঙ্গার এবং ম্যাঙ্ানীজ 
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প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ মিশাইয়! হকঠিন ইন্পাত গ্রন্থ করা হয়। নানাপ্রকার 
গুণযুক্ত খাদ মিশাইয়া নানা গ্রকার ইম্পাত প্রস্তুত কর! হয়। 

ইম্পাত শিল্প নিয়লিখিত কয়েক প্রকার স্থানে স্থাপিত হইতে দেখা যায় ; যথা 
(১) কয়লাখনির নিকটে, বিশেষতঃ ব্রিটেনের কর়লাখনিগুলির নিকট ইন্পাত-শিল্প 
বেশি দেখা যায়। কারণ কম্পলাখনি অঞ্চলে লৌহশিলাও পাওয়। যায়। (২) লৌহ- 
খনির নিকটে, বিশেষত: যদি লৌহ আকরিক নিয়শ্রেণীর হয়, তবে এ লৌহ আকরিক 
অধিক দুরে বহন করিয়া লইয়। যাওয়। ব্যয়সাধ্য হয়। (৩) বড় সমুদ্র বনাবে বা হ্রদ- 
বন্দবে যেখানে জলযানেব সাহায্যে অল্প খরচে বহুদূর হইতে লৌহশিলা অথবা কন্পলা 
অথবা উভয়ই আমদানি করা সম্ভব এমন স্থানেও বুছৎ ইস্পাত শিল্পকেন্দর স্থাপিত হয়। 
প্রথমোক্ত প্রকার অবস্থানের উদাহরণ ব্রিটেনের বামিংহাম, যুজরাষ্টরের পিটসৰার্গ, 
জার্মানীর এমেন এবং ভারতের কুলটি। দ্বিতীয় গ্রকাঁর অবস্থানের উ্ধাছরণ জাপানের 
মোরোরাণ, ভারতের ভিলাই এবং রাশিয়ার ম্যাগ্সিটোগোরস্ক। অবশ্য শেষোক্ত দুই- 
স্থানের লৌহ-শিলা অনি উচ্চ শ্রেণীর। তৃতীয় প্রকার অবস্থানের উদাহরণই 
সর্বাপেক্ষা বেশি দেখা যায়; যথা জাপানের ইয়াওয়াট।, যুক্তবাষ্ট্রের গ্যারি ও 
ফিলাডেলফিয়া, ব্রিটেনের নিউক্যাসল, গ্র্যামগো, কািফ প্রভৃতি। কোন কোন 
অঞ্চলে ভাল কয়লা, উচ্চশ্রেণীর লৌহশিলা, চুনাপাথর এবং ছুই এক প্রকার খাদও 
খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। ভারতের জামসেদপুর, যুক্তরাষ্ট্রের বাগ্িংহান্ন এবং 
রাশিয়ার স্টালিনো, প্রভৃতি স্থান এরূপ অসাধারণ সৌভাগোর অধিকারী । 

পৃথিবীতে ইস্পাত উৎপাদনে প্রথম স্থান যুক্তরাষ্ট্রের ৷ এখানে প্রতি বৎসর বারো 
কোটি টনেরও বেশি ইম্পাত)উৎপন্ন হুয়। যুক্তরাষ্ট্রে ইম্পাত উত্পাদনের প্রধান 
অঞ্চলগুলি হইল__(১) মিশিগান হদের দক্ষিণ তটে শিকাগো এবং গ্যারি শহরের 
সঙ্জিহিত অঞ্চল, (২) পেনমিলভানিয়া বাজ্যে ওছিও নদীর তটে পিটসবার্গ শিল্পাঞ্চল, 
(৩) ইরি হদ তটের বন্দর ক্রিভল্যাণ্ড ও বাফেলো৷। পিট্সবার্গ শহরের লৌহ ও 
ইম্পাত কারখানাগুলি সুদূর সুপিরিয়র হ্রদের পশ্চিম তটের মেলাৰি লৌহখনি হইতে 
ক্লিভল্যাণ্ড বন্দর মারফত লৌহশিল! আমদানি করে। আবার পিটসবার্গ হইতে এ 
পথেই কয়লা পাঠানো হয়। সুতরাং, ক্লিভল্যাণ্ড ও পিটপবার্গের মধ্যপথে ইয়ং- 
স্টাউনেও ইম্পাত-শিল্প গঠিত হইয়াছে । (৪) পেনসিলভানিয়া রাজ্যের পূর্বপ্রাস্তে 
লেবানন এবং বেখলেহেমও বৃহৎ ইম্পাত শিল্পের কেন্্র। (৫) কিলাডেলকিয়া 
বন্দরের নিকট বুছৎ ইম্পাতের কারখানা! আছে। এখানে প্রধানতঃ বিদেশ হইতে 
আমদানি করা লৌহশিল! গাঙগানো হয় । (৬) আলাবামা রাঞ্যের বার্জিংহামও বৃহৎ 
ই্পাত-শিল্পের কেন্ত্র। নিকটেই করলা এবং লৌহশিলা পাওয়া! যায়। যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যভাগে ও প্রশান্ত মহাসাগর তটেও কয়েকটি লৌহ ও ইম্পাতের কারখানা! আছে। 
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যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ইন্পাত উৎপাদনে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান। এখানকার 
বড় বড় লৌহ ও ইন্পাত কারখানাগুলি প্রধানতঃ চারটি অঞ্চলে কেন্ত্রীভূত 
হইয়াছে, যথা-(১) ইউক্রেণ অঞ্চল। এখানে ডনেৎস কয়লা খনি এবং 
ক্রিভয়রগের লৌহ-আকর পরম্পরের সঙ্গিকটে অবস্থিত হওয়ায় ব্রিনভয়রগ, 
স্টালিনে। প্রভৃতি শহুরে বড় বড় ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
(২) টুলা কৃষ্কমন্কো অঞ্চল। টুলায় নিয়শ্রেণীর কয়লা এবং কুর্কেভাল লৌহশিলা 
পাওয়া যায়। এই অঞ্চগ ইম্পাতজাত যস্ত্রারদির জন্ত গ্রসিদ্ধ। (৩) ইউরাল পর্বত 
অঞ্চলে ম্যাগ্রিটোগোরত্ক ও সার্ডেলোভন্ক অঞ্চল। এখানে প্রচুর পরিমাণে 
উত্কঃ লৌহশিপা এবং উত্তর ভাগে কিছু পরিমাণ কয়ল] থাকায় ইম্পাত শিল্প গঠিত 
হইয়াছে । তবে ভা কয়লা কারাগাণ্ডা খনি হইতে আমদানি করিতে হয়। 
(৪) মধ্য সাইবেৰিয়ার কুঙ্গবাম কয়লা খনি অঞ্চলে অনেক বড় বড় ইম্পাত ও 
যগ্াদির কারখানা আছে । 


পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে অনেকগুলি বড় বড় ইস্পাত কারখানা অঞ্চল 
রহিয়াছে, যথা--(১) গ্রেটব্রিটেনের বানিংহাম, কাডিফ, পোয়ানসি, :শেফিল্ড, 
নিউক্যাসল, গ্লাগে। প্রভৃতি ইস্পাত শিল্পকেন্ত্র। (২) পশ্চিম জার্মানীর সমগ্র রুর 
উপতাকা। এখানকার বৃহৎ কেন্ত্রগুলির মধ্যে এসেন বিখ্যাত। ব্রিটেন অপেক্ষা 
পশ্চিম জার্মানীর ইম্পাত উৎপাদন অধিক। ইহার পরেই ফ্রান্সের স্কান। 
(৩) ফান্সের প্রধান ইম্পাত কারখানাগুলি উত্তর ফ্রান্সের কয়লাখনিকে কেন্দ্র 
করিয়া অবস্থিত। ইহার বি উত্তরেই লাক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়ামের বুছৎ 
ইম্পাত কারখানাগুলি অবস্থিত। (৪) ইউরোপের অন্ান্ত যে সকল দেশ ইম্পাত- 
উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে সেগুধি হইল ইটালি, পোল্যাণ্ড পৃহ- 
জার্মানী, সুইডেন, যুগোশ্নাভিয়া, অস্িয়া, চেকোস্্োভাকিয়৷ এবং স্পেন। 


এশিয়ার মধ্যে জাপানের ইম্পাত-উৎপাদন সর্বাধিক এবং সমগ্র বিশ্বে জাপান 
তৃতীয়। ইয়াওয়াটা এবং মোরোরাণের কারখানাগুলি খুব বড়। জাপান ভাল 
কয়লা এবং লৌহুশিল। আমদানি করে। এশিয়ার অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য ইম্পা 
উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে চীনের আনশান ও উহান এবং ভারতের ভিলাই ও 
জামসেদপুরের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ বর্তমানে চীনের ইন্পাত উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অন্যান্ত দেশে ইম্পাত শিল্পের মধ্যে কেবল কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া! ও 
দক্ষিণ মাফ্রিক। সম্মেলনের ইম্পাতশিল্প উল্লেখযোগ্য ৷ 
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[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস বস্ত্রশিল্প বিভিন্ন দেশের কোন্‌ কোন্‌ 
জায়গায় অবস্থিত ? ] 

কার্পাস বস্ত্রশিল্প-_কার্পাস তুল হইতে সত ও বস্ত্র প্রস্তুত দুই প্রকারে করা 
হয়; যথা--(ক) কুটীর শির অর্থাৎ চরকায় ও মিলে প্রত্তত সত হইতে হম্তচালিত 
তাভে বোনা কাপড়। এই প্রকার শিল্প এখনও ভারত ও চীনদেশে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । (খ) বৃহ বস্ত্রশিল্প অর্থাৎ বাম্প বা বিছ্যাৎচালিত বড় বড় কারখানায় 
্বয়ংক্রিয় টাকু ও তাতের সাহায্যে খুব কম খরচে ও অল্প সময়ে কম শ্রমিকের সাহায্যে 
প্রচুর বস্ত্র উৎপাদন করা । এই প্রকার বৃহৎ শিল্প এখন পৃথিবীর সকল প্রধান 
দ্বেশগুলিতে গঠিত হইয়াছে । এই শিল্পের জন্য চাই প্রচুর কাচা তুলার সরবরাহ, 
প্রচুর মূলধন, স্থ্দক্ষ শ্রমিক, আর্দ্র জলবাযু ( বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে সৃটি করা যায়), 
কয়ল! অথবা জলবৈছ্যতিক শক্তির সরবরাহ এবং নিকটেই ভাল বাজার । 

পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে আধুনিক শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি 
যুক্তরাষ্ট্রের। তাহার পরেই রাশিয়া, চীন ও ভারতের স্থান। জাপান ও 
ব্রিটেনের স্থান তাহার পর। তবে ব্রিটেনের শিল্প পতনের মুখে । অন্ান্ত দেশের 
মধ্যে জামানী, ফ্রান্স, পোল্যাপ্ড, মিশর, মেঝ্সিকো, পাকিস্তান, ইটালি এবং ব্রেজিলের 
বন্ত্রশিল্ল উল্লেখযোগ্য । 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস শিল্পকেন্্রগুলির মধ্যে নিয়লিখিত কয়েকটি স্থানের 
বিষয় উল্লেখ কর! প্রয়োজন : 

(১) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের গ্রিণভীল ও ম্পার্টানবাগ শহর। এই অঞ্চলে 
গ্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। আলাবামার কয়ল! ক্ষেত্রও নিকটেই অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিউ ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পও উল্লেখযোগ্য । ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলেও 
বন্তশিল্পল আছে। তবে বর্তমানে নিউইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প পতনোনুখ । (২) 
রাশিয়ার প্রধান কার্পাস শিল্পাঞ্চল ছুইটি। মস্কো-আইভানভে! অঞ্চল কার্পাস 
শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। এখানে তুলা উৎপন্ন হয় না। স্থতরাং মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ 
ইউক্রেপের তূলা এখানে ব্যবহার কর! হয়। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি তুলা উৎপাদক মধ্য 
এশিয়ার টাসখেন্ট শহরকে কেন্দ্র করিয়া! অবস্থিত। (৩) ভারতের প্রধান প্রধান বস্ত্ 
উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কোয়েম্বাটোরের নাম সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । অপরাপর কেন্দ্র কানপুর, কলিকাতা, মাত্রাজ, মাদুরাই, শোলাপুর, 
পুলা, হুরাট, ইন্দোর, নাগপুর, দি্ী প্রভৃতি । (৪) জাপানের বৃহত্তম বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র 
গসাক। শহর। তাহার পরেই নাগোয়া! এবং টোকিও অঞ্চল উল্লেখযোগ্য । (৫) 
ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্প বর্তমানে অবনতির পথে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাটার, ওল্ডহাম, 
বোণ্টন প্রভৃতি শহর স্কটল্যাণ্ডের পেস্লি উল্লেখযোগ্য বস্ত্শিল্প কেন্ত্র। ব্রিটেনে তুলা 
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উৎপন্ন হয় না। সমস্ত তুলাই আমদানি করিতে হয়। (৬) চীনের বস্তশিল্প 
গ্রধানতঃ পিকিং, তিয়েননিন, সাংহাই ও হাঙ্কাও অঞ্চলে গড়িয়া! উঠিয়াছে। অস্থান্ 
দেশের মধ্যে জার্মানীর রাইল নর্দীর তটভাগ, ফ্রান্সের উত্তর ভাগে লি'ল, ইটালির 


১৬০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
মিলান ও টুরিন, স্পেনের বার্দিলোনায়, চেকোষ্পোভাকিয়ার়, পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জ 


টক বু কাপড়ের কল আছে। 
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[ পৃথিবীর €কে) পশম শিল্প অথবা (খ) কাগজ শিল্প সন্বন্ধে যাহা 
জান লিখ । ] 

পশম শিল্প__শীত প্রধান দেশে পশমজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক। স্থতরাং, 
এই শিল্প প্রধানত: নাতিশীতোষ্ণ মগ্ডলের ঘনবসতিপূর্ণ দেঁশগুলিতে অর্থাৎ বাজারের 
নিকটে গড়িয়া উঠিক়াছে। অল্প বুষ্টিপাতযুক্ত নাতিশীতোষ্চ জলবায়ু মেষ চারণের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ছাগলের লোম হইতেও অল্প পরিমাণে পশম পাওয়া যায়। 
পশম-শিল্পের জন্য প্রচুর স্থনিপুণ শ্রমিক প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, কয়লা খনির সান্নিধ্য 
এবং প্রচুর নরম জলের (50: ৪61) সরবরাহও প্রয়োজন হয়। পশম বহু দূরে 
বহন করিয়া লইয়। যাইয়াও শিল্পগঠন কর! যায় কারণ শিল্পিত পণ্যের ব্দপাস্তরের 
সময় ইহার কোন অংশ বাদ যায় না। 


ব্রিটেন পৃথিবীর পশম শিল্পে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই দেশের 
পেনাইন পর্বতের ঢালু গানে উত্কষ্ট শ্রেণীর মেষ চারণ করা হয়। হয়র্কশায়ারের 
কয়ল! খনিকে কেন্দ্র করিয়! পশমের কারখানাগুলি গঠিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, 
স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসেও পশম কারখানা আছে। বর্তমানে ব্রিটেনে কাচা পশমের 
চাহিদ। গ্রধানতঃ অষ্ট্লিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিক! ও আর্জেন্টিনা হইতে আমদানিকৃত পশম 
সবার মিটানো হয়; কারণ স্থানীয় পশম সরবরাহ যথেষ্ট নে। বিদেশী এবং স্থানীয় 
উত্তর প্রকার পশয়ের উপর নির্ভর করিয়। জীর্নানী, ফ্রান্স, জাপান এবং ইটালিতেও 
বৃহৎ পশম শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। বন্ততঃ ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সকল 
দেশেই প্রচুর পশম বস্ত্র উৎ্পক্ন হয়। ইউরোপে রাশিয়ার পশম শিল্প বৃইত্তম। 
এশিয়ার মধ্যে জাপানের পশমশিল্পই বৃহত্তম । অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে 
আমদানিকৃত পশমের উপর এই শিল্প নির্তরশ্ীল। ইরাণ, তুরস্ক, মঙ্গোলিয়া, সিকিয়াং 
এবং ভারতের কাশ্মীরে উৎ্কষ্ট শ্রেণীর কার্পেট ও শাল প্রস্তত হয়। এই কার্পেট 
আমেরিকা! ও ইউরোপে রগ্তানি হয় । অষ্ট্রেলিয়া এবং দঃ আফ্রিকাতেও পশম শিল্প 
গড়িয়া উঠিক্াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, বলিভিয়] প্রভৃতি দেশে লামা ও 
আলপাকার লোম হইতেও বন্ত্রবরন কর। হয়। 

(২) কাগজ শিল্প-_+মিশরে প্রাচীনকালে পেপিবাস নামক জলজঘাস হইতে 
প্রথম কাগজ প্রস্তত হয়। কাগজ প্রাচীন কালে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশেও হাতে 
পপ্রস্তত হইত (178100-7906 79926: )। কিন্তু বর্তমানে বড় বড় কলকারখানাতেই 
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“মেকানিক্যাল” ও “কেমিক্যাল পাল (6017)” বা মণ্ড হইতে সাদা কাগজ ও 
নিউজপ্রিণ্ট (খববের কাগজ ছাপার সম্তা কাগজ) প্রচুর পরিমাণে এবং কষ খরচে 
প্রস্তুত হয়। ভাল কাগজ গপ্রগ্তত হয় ছেঁড়া কাপড়, ঘাস ও বাশ হইতে । কাগজ 
প্রস্তুতের সর্বপ্রধান উপাদান সরলবগীঁয় অরণ্যের নরম কাঠ, বিশেষতঃ যে সকল 
কাঠে রজন জাতীয় আঠাল পদার্থ কম। ফার, ম্পস এবং হেমলক গাছের নরম 
কাঠই কাগজ প্রত্ততের উপযুক্ত । তবে বর্তমানে পাইন গাছের রজনযুক্ত কাঠ 
হইতেও খুব শক্ত প্যাক করার কাগজ গ্রত্তত হইতেছে । অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে শক্ত 
কাঠ হুইতেও নিউজপ্রিপ্ট উৎপন্ন হয় বটে, তবে উত্পাদন খুব কম। পৃথিবীতে 
কাগজ ও নিউজপ্রিপ্ট উৎপাদনে কানাডার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদেশে 
উৎপন্ন কাঠের এক-তৃতীয়াংশই কাগজ ও মণ্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হুয়। কুইবেক 
এবং অণ্টারিও রাজ্যেই অধিকাংশ কাগজের কল অবস্থিত। কারণ, এখানে প্রচুর 
শুন ও হেমলক কাঠ, জলবৈছ্যতিক শক্তি এবং নানা প্রকার রাসায়নিক ক্বব্য-_ 
যাহা কাগজ উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্ষ_তাহা পাওয়া যায়। যুক্জরাষ্ট্রে 
কাগজের কলগুলি কলাম্িয়া মালভূমি, আপলাশিয়ান পার্বত্যভূমির দক্ষিণাংশ ও 
দক্ষিণের পাইনবন অঞ্চলে অবস্থিত। ইউরোপের মধ্যে ব্রিটেন, জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড 
স্ইডেন, নরওয়ে এবং ব্লাশিয়া কাগজ উৎপাদনে উচ্চগ্থবান অধিকার 
করে। 'ক্রটেন ও জার্মানী কানাডা ও স্ক্যাগ্ডিনেভিয়] হইতে কাষ্ঠটমণ্ড (দ্ম০০৫ 9017) 
আমদানি করে। এশিয়ার মধ্যে জাপান কাগজ উৎপাদনে বিশিষ্টস্থান অধিকার 
করে। এখানে প্রচুর নরম স্ত্রঠ পাওয়া! যায়। ভারতে কাগজ প্রত্ততের জন্ত 
প্রধানতঃ বাশ ও সাবাই ঘাস ব্যবহার কর! হয়। 
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[ আধুনিক আর্থিক বিকাশে ভারী রসায়ন শিল্পের ভূমিকা কি? 
পৃথিবীর ০কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্প বেশ উন্নত ?] 

রাসায়নিক শিল্প--কতকগুলি রাদায়নিক দ্রব্য ছাড়া অধিকাংশ ক্ষুদ্র ও বুহুৎ 
শিল্প চলিতে পারে না) স্থতরাং সকল উন্নত দেশেই এই শিল্পটির গ্রতি বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। নানা প্রকার অমজাতীয় উপাদান, যথা _সালফিউরিক আযালিভ, 
হাইড্রোক্লোরিক আযমিড প্রভৃতি এবং নান! প্রকার ক্ষার জাতীয় উপাদান, যথা 
কমটিক সোডা, সোডা এযান প্রভৃতি এবং বাপায়নিক সার, রঙ, ফটোগ্রাফ প্রস্তুতের 
উপকরণ, ব্যাটারি প্রপ্ততের উপকরণ, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং নানা প্রকার শুধধ ও 
গন্ধদ্রব্য রাসায়নিক শিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পের প্রধান প্রধান কাচামাল হইল 

গোঃ--১১ 


১৬২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


লবণ, চুন, গন্ধক, জিপলাম, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ, দত্ত] গ্রভৃতি। পৃথিবীর মধ্যে 
যুক্তরাষ্ট্র এই শিল্পে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য । তাহার পরে জাপান, রাশিয়া, জার্মানী, 
ব্রিটেন ও ইটালির স্থান। পৃথিবীর প্রায় সকল কর়লাখনি অঞ্চলে নান! প্রকার 
রাসায়নিক 1শল্লের সমাবেশ “দেখা যায়। তৈলখনি, লবণখনি এবং গন্ধকের খনি 
অঞ্চলেও এই শিল্প দেখা যায়। লৌহ ও ইম্পাতশিল্প, তাঅ শিল্প প্রভৃতি নানা 
প্রকার শিল্পের উপজাতদ্রব্য হিসাবেও প্রচুর বাপায়নিক দ্রব্য পাওয়া] যায়। 
ভারতের রাসায়নিক শিল্প ক্রমশঃ উন্নত হুইতেছে। কলিকাতা, পুনা, বোস্বাই, 
বরোদা, বাঙ্গালোর, ওথ| প্রভৃতি স্থানে নান! প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা 
আছে। 

রাসায়নিক শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র-বাল্টিমোর অঞ্চল, পেনমিলভানিয়া, পশ্চিম 
ডাজিনিয়, দক্ষিণ এযাপালাপিয়ান, ক্যালিফোনিয়! ও টেক্সাদ অগ্রগণ্য । বাশিয়ার 
রাসায়নিক কারখানাগুলি ডনেটস্‌, বাকু, ইউরাল এবং কুজবাস অঞ্চলে অবস্থিত। 
জাপান এই শিল্পে তৃতীয়। জাপানের কারখানাগুলি হুনম্থর দক্ষিণ ভাগে, সিকোক্‌ 
ও কিউন্ দ্বীপে অবস্থিত। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ ভারী রসায়ন পশ্চিম জার্মানী, 
উত্তর ফ্রান্স, উত্তর ইটালি ও বেলজিয়ম অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। চীন এবং ভারতও এই 
শিল্পে খুব উন্নতি করিয়াছে। 
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[ পৃথিবীর চিনি শিল্প সম্পর্কে যাহা জার্ন লিখ। প্রধান প্রধান দেশ- 
গলির চিনি উৎপাদন সম্পর্কে কি জান ? ] 

পৃথিবীর চিনি শিল্প--ইঙ্ষ, মিষ্ট বীট এবং অন্ান্ত নানা প্রকার গাছের দস 
(থা-_-তাল, খেজুর ও ম্যাপল ) হইতে চিনি এবং নানা প্রকার শর্করা জাতীয় দ্রব্য 
প্রস্তত হ্য়। চিনির মধ্যে যথেষ্ট খান্ঠগ্তণ আছে এবং সভ্যমানষের জীবনযাত্রায় 
ইছ। অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বস্ত। চিনি প্রপ্ততের সময় নান! প্রকার প্রয়োজনীয় উপজাত 
ব্রব্যও পাওয়] যায় ; যথা-_আযালকোহল এবং নান' প্রকার পশুখাস্ভ। 

চিনি নান! জাতীয় ভেষজের বস হইতে প্রস্তত হয় বলিয়। চিনি শিল্প “কাচামাল- 
কেন্ত্রীত” শিল্প । বস খুব কম সময়ের মধ্য শুকাইয়। যায় বলিয়] চিনির কলগুলি 
ইক্ষু বা বীট উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্গিকটেই অবস্থিত হয় । চিনির বাজার হইতে চিনির 
কল এবং ফসল উৎপাদক ক্ষেত্রগুলি প্রায়ই বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায় চিনির 
ৰহির্বাশিজ্য খুব বেশি এবং অস্তবাপিজ্যও মন্দ নয়। উদ্দাহরণ দ্বরূপ বলা যাইতে 
পারে যে পশ্চিম ও পূর্বভারতীয় ছীপপুগ্জ হইতে চিনি হাজার হাজার মাইল 


পৃথিবীর শ্রম শিল্প ১৬৩ 


দুরে অবস্থিত ইউরোপ এবং এশিয়ার মূলভূথণ্ডে অবস্থিত বন্দরগুলিতে পাঠানে। 
হয়। আবার ভারতেও ঠিক এ একই প্রকার বাণিজা--অবশ্ব এ ক্ষেত্রে 
অন্তর্বাপিজ্যই বেশি । বিহার, উত্তর প্রদেশে ও পাগ্াব হইতে চিনি পশ্চিমবঙ্গে 
পাঠানো হয়| 

পৃথিবীতে যেসকল দেশে ইচ্ষু-চিনি শিল্প ( 08136-506591 110011565 ) বিশেষ 
শ্রবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে সেগুলি হইল-_-*ভারত, কিউবা, ব্রেজিল, পোর্টোরিকা, 
হাওয়াই, জাভা, ফিলিপাইন, ফরমোজা, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং 
যুক্তরাষ্ট্ী। এ সকল দেশের মধ্য ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের চিনি শিল্প সাধারণতঃ 
* স্থানীয় বাজারে চিনি সরবরাহ করিয়া থাকে । অপর দেশগুপি সাধারণতঃ বিদেশের 
বাজারে চিনি রণ্চানি করিয়া থাকে । 

বীট চিনির উৎপাদন ইক্ষু-চিনির উৎপাদনের তুলনায় কম হইলেও ইউরোপ 
এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে এ চিনি স্থানীয় চাহিদ্দার বেশ উল্লেখযোগ্য 
অংশ পূরণ করিয়] থাকে। যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে বীট চিনি উৎপন্ন হয় 
সেগুলি হইল-_সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড চেকোক্লোভাকিয়া ও পূর্ব- 
ইউরোপের অন্ঠান্ত দেশ, ফ্রান্স, ইটালি, ব্রিটেন, কানাডা] ও যুক্তরাষ্ট্র। এই দেশ- 
গুলির মধ্যে রাশিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং ফ্রান্সকেও 
প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ বল! চলে। অন্তান্ত দেশগুলি ইক্ষু চিনি আমদানি করিয়া থাকে । 

মাপল গাছের রস হইতে উৎপন্ন চিনি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় স্থানীয় চাহিদা কিছু 
পরিমাণে মিটাইয়া থাকে । ভাবতে তাল এবং থেজুর গাছের রস হুইতে উৎপন্ন গুড় 
কোন কোন অঞ্চলে আংশিকভাবে স্থানীয় চাহিদ। মিটাইয়া থাকে । 

চিনি শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কৃষিকার্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িজ 
এবং অনেক দেশেই চিনি কলগুপি বৎসরে মাত্র কয়েক মান পৃরাদমে চলে। সুতরাং, 
এই শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ আর্দি নান! প্রকার সমস্যা আছে। ভারত ছাড়া আর 
সর্বত্রই ইক্ষু চাষ এবং চিনি শিল্প সম্পূর্ণতঃ ব্যাপক আকারে কর! হয়। ভারতে বহু 
বৃহদাকার চিনির কল থাকিলেও এদেশের অধিকাংশ চিনি জাতীয় দ্রব্য; ( যথা-- 
' গুড় ও খান্দসরি ) এখন পর্বস্ত ক্ষুদ্র আকারের কুটার শিল্পের এলাকাতুক্ত। 


প্রধান শলষার্দল সমূহের অবস্থান 
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" ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩৮ লক্ষ টন চিনি এবং ৪* লক্ষ টনের বেশি গুড় উৎপন্ন হয়। 


১৬৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


[ পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে মাত্র শিল্পের বিকাশ দেখা 'যায়_ইহার 
কারণ কি? পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির বর্ণনা! দাও । ] 

বর্তমান যুগে বড় বড় কণকারখানা গঠন করিতে হইলে কতকগুলি স্থুবিধ। থাকা 
প্রয়োজন। এ সকল সুবিধার স্থুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলি 
গড়িয়! উঠিয়াছে। কোথাও দেখা যায় কেবলমাত্র প্রধান কাচামালকে কেন্দ্র করিয়া 
শিল্পাঞ্চল গঠিত হইয়াছে? অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এমনকি দক্ষশ্রমিক এবং যুলধনও 
বিদেশ হইতে আমদানিকত। আবার কোথাও দেখা যায় যে উপযুক্ত জলবাদু, 
যানবাহনের স্থবিধা, মূলধনপ্রার্থির স্থবিধা এবং শ্রমিকের দক্ষতাকে কেন্দ্র করিয়া বৃহৎ 
শিল্পাঞ্চল গঠিত হইয়াছে । হল্যাণ্ডে কয়লা সামান্যই পাওয়া যায়, লৌহুশিলাও নাই । 
ইম্পাত উৎপানও উল্লেখযোগ্য নয়। জাহাজ নির্মাণের কাঠও মোটেই উৎপন্থ 
হয় না। তবুও আধুনিক জাহাজ নির্মাণ শিল্পে হল্যাওড বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। 
আবার কঙ্গোতে স্থগ্রচুর তাঅ পাওয়া যায়। এ দেশের বড় বড় জলপ্রপাত হইতে 
বৈচ্যতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু কঙ্গোতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি 
নির্মাণের একটিও কারখানা! নাই। স্তরাং, দেখা যাইতেছে যে হল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে 
এঁ দেশের অধিবালীদের উদ্যম, মূলধনের প্রাচূর্ধয এবং বিক্রয়ের বাজারের নৈকট্য 
উক্ত দেশের জাহাজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়ত] করিয়াছে । অপর পক্ষে, কঙ্গো রাজ্যের 
অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, দুর্গম অবরণা, রেলপথের অভাৰ এবং সর্বোপরি মূলধন ও দক্ষ 
শ্রমিকের অভাবে সেখানে শিল্প গঠন কর! সম্ভব হয় নাই। 

আধুনিক শিল্লোন্নত দেশগুলি কাচামাল আমদানি করিয়া তাহা শিল্পজাতত্রব্যে 
রূপান্তরিত করিয়া বগ্তানি করে। এ নকল দেশ বাঁচা বুবার, কাচা চামড়া, নানা 
প্রকার ধাতু, গন্ধক প্রভৃতি বহুবিধ কীাচামাল আমদানি করে। ভারতও বহুবিধ 
প্রয়োজনীয় কাচামাল আমদানি করে। আবার কয়লা, লৌহ ও ম্যাঙ্ানীজ, 
কাচা চামড়া, তুলা, শণ প্রভৃতি কাচামাল বঞ্চানিও করে। প্রপিদ্ধ শিল্পপ্রধান 
দেশগুলির মধ্যে জাপান, ইটালি ও হুল্যাগ্ডকে ইদ্ধনদ্রব্য আমদানি করিতে হয় খুব 
বেশি এবং যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাচামাল আমদানি অপেক্ষাকৃত কম। যুক্তরাষ্ট্র 
ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি উন্নত দেশ মূলধন ও দক্ষশ্রমিক বিদেশে বিনিয়োগ 
করিয্বা থাকে । ভারত মূলধন ও দক্ষশ্রমিক আমদানি করে। 

বিভিন্ন মহাদেশের কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল--(ক) ইউরোপ--(১) 
ব্রিটেনের ব্ট্ল্যা্ডের গ্লাসগো। ও ভাণ্ডি অঞ্চল, ইংল্যাণ্ডের নিউক্যামল, শেফিল্ড, 
ম্যাঞ্চে্টার, লিভারপুল, বামিংহাম, কভেট্টি , নটিংহ্াম, কাতিফ, সোয়ানসি, ব্রিষ্টল ও 
লগ্ুন অঞ্চল। (২) জার্মানীর রূর অববাহিকা, এসেন, কলোন, হানোভার, 
হামবার্গ, লুবেক, ম্যাগভিবার্গ, ড্রেদডে ন ও বালিন অঞ্চল। (৩) ফ্রান্সের লি'ল, লিয়', 
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রুয়ে ও পারিস অঞ্চল। (৪) পোল্যাণ্ডের সাইলেশিয়া অঞ্চল। (৫) বেলজিয়াম 
ও হল্যাপ্ডের বার ও কয়লাখনি অঞ্চল। (৬) ইটালির মিলান, -টুরিন, জেনোয়। 
এবং নেপলম অঞ্চল। .(৭) সোভিয়েট রাশিয়ার ডনেৎস কয়লাখনি, খারকোভ, 
ষ্টালিনো, রাষ্টোভ, ওডেদা, ই্রালিনগ্রাড, মস্কো, আইভানভো, গোকি, লেনিনগ্রাজ, 
ম্যামিটোগোরস্ক, বাকু প্রভৃতি অঞ্ল। (খ) এশিয়া--0১) জাপানের টোকিও, 
ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, নাগালাকি, ইয়াওয়াটা, মোরোরাণ প্রভৃতি অঞ্চল। 
(২) চীনের সাংহাই, আনশান, হ্যাঙ্কাও প্রভৃতি অঞ্চল। (৩) ভারতের হুগলী 
অববাহিকা, বোদ্বাই, আমেদাবাদ, কোয়েম্বাটোর, কানপুর, বাঙ্গালোর, জামসেোদপুর, 
দিলী গ্রভৃতি অঞ্চল, এবং (৪) পাকিস্তানের করাচি, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল। 
(গ) উত্তর আমেরিকায়-(১) যুক্তরাষ্ট্রেরে পেনদিলভানিয়া, নিউইয়র্ক, 
নিউইংল্যাণ্ড, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, গ্যারি, ডেউ্রয়েট, ক্লিভল্যাণ্ড, বাফেলো, 
বামিংহাম প্রভৃতি অঞ্চল। (২) কানাডার অণ্টারিও, ম্টিল ও কুইবেক অঞ্চল। 
(ঘ) দক্ষিণ আমেরিকায় কেবলমাত্র ব্রেজিলের রায্জো-ডি-জেনিরো অঞ্চল। 
(ও) আফ্রিকায় কেবলমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাগ অঞ্চল। (চ) আষ্ট্রেলিয়ার 
নিউক্যাশল, সিডনি ও যেলবোর্ণ অঞ্চল। 
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[ পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। পরিবহণ সমন্বয় 
কাহাকে বলে? ভারতে উহার প্রয়োজন আছে কি? ] 

পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তন-_মানৰ সভ্যতার বিকাশের প্রথম যুগে মান্থষ নিজেই 
মাথায় বা পিঠে পণ্যার্দি বহন করিত। আজও সেংদি মাছি অধ্যুষিত আফ্রিকার 
অনেক স্বানে মানুষই বাণিজ্যিক পণ্য (যথা £ গজনস্ত, পাম তৈল প্রভৃতি) বন করে। 
ক্রমশঃ মাহষ নান! প্রকার বন্যজন্তকে বশীভূত করিয়া ভারবহছন করাইতে লাগিল। 
এখন সমভূমি অঞ্চলে বলদ ও ঘোড়ার গাড়ি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। উহাদের 
বান গ্রহণ করিতেছে মোটর ট্রাক ও রেলগাড়ি, কিন্তু উচ্চ পর্বতে অশ্বতর, লামা ও 
ইয়াক ছাড়া এখনও মালবহনের অন্ত উপায় নাই বলিলেই হয়। অবশ্ত উচ্চ পর্বতে 
ক্রমশঃ জীপগাড়ি এবং বিছ্যুত্চালিত রোপ-ওয়ের সাহায্যে মালবহুন করা হইতেছে। 
বে ঞ সকল ব্যবস্থা খুব উন্নত দেশগুলিতেই প্রচলিত হইয়াছে । রেলপথেও বিবর্তন 
কম হয় নাই। ঠ্িফেনসনের ঘণ্টায় ১০।১৫ মাইল বেগসম্পন্ন ক্ষুত্র, দুর্বল, ধুত্র- 
উদ্গীরণকারী ইঞ্জিন আর বমান যুগের শক্তিশালী বিছ্বাৎ বা তৈলচালিত বিরাট 
যন্্র্দানবের মধ্যে আকাশ-পাতাল তকফাৎ। 

কিন্ধু সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইয়াছে জলপরিবহণে। প্রথম যুগে মান্য 
কল! বা কাশ গাছের ভেলায় যাতায়াত করিত। শার্তত্য নদীর জন্য ছিল গাছের 
গুড়ির ভোঙ্গা (৫86 ০৮)। আর সমুদ্রে যাতায়াত করিত ক্ষুদ্রকায় পালতোল। 
জাহাজ । বর্তমানের তিন লক্ষ টন তৈলবহনক্ষম সুপার-ট্যাঙ্কার জাহাজের তুলনায় 
এগুপি মোচার খোলার মতই নগণ্য । আকাশ-পথেও মানুষ আঁতকায় বিমানপোতের 
সাহাযো ঘণ্টায় ৬** মাইলের অধিক বেগে ২।৩ শত যাত্রী ও মাল বহন করিতেছে। 

পরিবহণ ব্যবস্থার উপরিউক্তরূপ আমূল পরিবর্তন হওয়ার ফলে, প্রথমতঃ বহু.লোক 
উঠার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে ; দ্বিতীয়ত:, বিভিন্ন দেশের মধো বাণিজ্য সম্পর্ক অনেক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ, পরিবহণের ব্যয় অনেক হ্রাস পাইয়াছে। 

পরিবহণ লমন্থয়--পৃথিবীতে আজ বন্ুপ্রকার যানবাহন আছে। এগুলি যদি 
পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া শক্তির অপচয় না করে, এবং পরম্পর অর্থনৈতিক 
স্থবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় তবে তাহাকে পরিবহণ সমন্বয় (008719201 
০০-0141086107) ) বলা! চলে । যেখানে রেলপথ আছে সেখানে মোটর ট্রাক কেবল 
পচনশীল দ্রব্য বহন করিবে অথব! ভারী মাল রেল স্টেশনে প্রৌছাইয়! দিবে। আর, 
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যেখানে রেলপথ নাই সেখানে উহা! সকল প্রকার দ্রব্ই বহন করিবে। অথবা, 
কোথাও যদি এত পণ্য থাকে যে রেলপথ তাহা বহন করিতে সমর্থ নয়, তবে বাড়তি 
পণা ট্রাক বহন করিবে। ইহা হইল বেলপথ-রাজপথ পরিবহণ সমন্বয়ের দৃষ্টাস্ত। 
যেখানে মকল প্রকার পরিবহণ বাবস্থারই স্থববিধা আছে মেখানে যে প্রকার পরিবহণ 
ব্যবস্থা! সবদিক দিয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল তাহার প্রবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ভারত 
সরকার 7২211-090 ০০-01017801015-এর জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। অন্তান্ত 
দেশেও এরূপ ব্যবস্থা আছে। পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনীতির ইহা এক মৌলিক 
প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতে পরিবহুণযোগ্য পণ্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একা 
বেলপথের সাধ্য নাই যে উহ] বহন করিয়! দেশের সর্বত্র পৌছাইয়! দেয়। তাই 
আজ উপকূলের জলপথেও কয়লা পাঠানে| হইতেছে। এমনকি রাস্তার ট্রাক, গরুর 
গাড়ি আদি সর্বপ্রকার পরিবহণের সাহাযা লইবার প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা 


৯ সুন্দর দৃষ্টাস্ত বল! চলে। 
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[ উদাহরণহ দেখাও কিভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা! কোন অঞ্চলের আর্থিক 
বিকাশকে প্রভাবিত করে । ] 

বর্তমান যুগে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করে। ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা] এবং জাপানের মানচিত্র খুলিলেই এই সত্য 
আমাদের নিকট স্পষ্ট হইন্া উঠে। পাকারাস্তা, বেলপথ, আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক 
জলপথ এবং আকাশপথ-_শিল্পঞ্লীণিজ্যের দিক হইতে ইহাদের গ্রত্যেকটির গুরুত্ব 
আছে। 

কোন অঞ্চলে যতই প্রাকৃতিক সম্পদ থাক না কেন, সেখানে যতদিন না রেলপথ 
ও পাকারাস্তা নিমিত হইতেছে সে সম্পদ ততদিন ব্যবহার করা সম্ভব নছে। 
আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িস্তা যেখানে মিশিয়াছে পেই স্বানটি খনিজ সম্পদে 
খুব সম্মদ্ধ। কিন্ত সে সম্পদ এতদিন কোন কাজে লাগে নাই। এখন সেখানে 
বিশাখাপতনম কিরিবুরু রেলপথ বপিয়াছে। বিশাখাপতনম পর্বস্ত রেলগাড়ি 
চলিতেছে; তাই এখন সেখানকার বিপুল লৌহভাগ্ডার কাজে লাগিতেছে। 
ওখানকার লৌহশিলা এখন জাপানে চালান দিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা 
হইতেছে। এ অঞ্চলেই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে । কলকারখান! 
গড়িয়া উঠিতেছে। 

(ইহার সহিত 102 নং প্রশ্নোত্তর হইতে ট্রান্স সাইবেনীয় রেলপথের বিবরণ 
"যোগ কর। ) 


১৬৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


* 98. 19150888 ৮1101) 55810219158 1201 8050. 5700 0981 01 €7'8108০ 
[207 05657701705 1176 258101081 91১60158]119812070 01 17701581168. 


[ পরিবহণের বেগ ও ব্যয় কিভাবে আঞ্চলিক শিল্পের প্রকৃতি নির্ধারণ 
করে তাহা! উদ্দাহরণ সহযোগে আলোচন। কর । ] (0. 0. ৪. 0০78. 1969) 

পরিবহণ ব্যবস্থার গ্রভার সকল শিল্লের উপবেই রহিয়াছে । কোন অঞ্চলে 
কি ধরণের শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা পরিবহণের বেগ ও ব্যয়ের উপরে অনেকাংশে 
নির্ভর করে। শিল্পের জন্য প্রয়োজন হয়_-কাচামাল, ইন্ধন ও শ্রায়ক--এবং এগুলি 
নানা স্থান হইতে কোন শিল্পকেন্দে লইয়া যাইতে হয়| আবার শিল্পজাত ত্রব্য 
বাজারে ্রুত ও অল্প খরচে পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত পরিবহণ বাবস্থার প্রয়োজন হয়। 

উদ্দাহরণ স্বরূপ বল! যায় যে, চিনি শিল্পের কাঁচামাল ইক্ষু দ্রুত কারখানায় ন৷ 
পাঠাইলে চিনি অপচয় হয়। তাই ইক্ষুক্ষে জের নিকটে ক্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা-_ 
সাধারণতঃ মোটর ট্রাক প্রয়োজন হয়। আবার বর্তমান যুগে বড় বড শিল্প কেন্দ্র 
শ্রমিক কারখানার নিকটে বাম করিতে পাবে না; তাই দ্রুতগামী ইলেকট্রিক ট্রেনে 
শ্রমিকদের ঠিক সময়ে কারখানায় পৌছাইয়! দিতে হয়। যে সকল কীচামাল খুব 
ভারী ) যথা-_কয়লা, লৌহ আকরিক-_সেগুলি কম ব্যয়ে দূর দুরাস্তে সরবরাহ করার 
জন্ত জলপধে অতিকায় জাহাজ ব্যবহৃত হইতেছে এবং স্থলপথে অতি শক্তিমান 
ডিছ্গেল ইঞ্রিন একসঙ্গে পঞ্চাশ টনের শতাধিক ওয়াগন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। 
ইহাতে একই লাইন অনেক বেশি মাল অনেক দ্রুত বহুণ করিতে পারে। জাপানের 
ইস্পাত শিল্প কিভাবে বিদ্বেশী কয়লা ও লৌহশিলার উপরে প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিয়া এত উন্নতি করিয়াছে তাহা আমাদের কাছে উজ্জল দৃষ্টান্ত ্বব্ূপ। 

জলপথে পরিৰ্হণ সবচেয়ে সন্ত] কিন্তু উহ] খুব দ্রুত নছে। উহাকে ত্রুত করিবার 
বায় অত্যধিক। অপর পক্ষে, বিমানপথ সবচেয়ে ভ্রুত পরিবহণের পক্ষে উপযুক্ত 
কিন্ত ইহার খরচ অত্যধিক। মোটর পরিবহণ যদিও একটু ব্যয় সাপেক্ষ কিন্তু 
ইহার উপযোগিতা এই যে ইহাতে বারবার মাল উঠানো-নামানোর প্রয়োজন 
হয় না। রেলপথে ভারী জিনিস খুব দ্রুত বহন করবা যায়। আঞ্চলিক শিল্পের 
বিকাশে এগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


অন্ুসদ্থিৎস্থছাত্রগণের জন্ত নীচের 7২০০1217০5-গুলি দেওয়া হইল। 
২০:67:61)০০---0012151)01005 [78215015901 0৫ 70010, 036081901)5 
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পরিবহণ বাবস্থা, নগর ও বন্দর ১৬৯ 
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স্থল, জল ও আকাশ পথ পরিবহণের তুলনামূলক সুবিধা ও 
অন্থুবিধাগুলি আলোচনা কর। ইউরেশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার 
মহাদেশ পারাপারের রেলপথগুলির নাম কর । | 

বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনা-_বর্তমান জগতে মানুষ জলে, স্থলে ও 
অস্তরীক্ষে যাতায়াত ব্যবস্থা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে । আধুনিক উন্নত দেশগুলির 
সর্বত্র রেলপথ, ব্রাস্তা, নদী ও খালপথ ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। মান্ুষের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদ! মিটাইবার জন্য যানবাহন ব্যবস্থা ক্রমশঃ আরও বিস্তারলাভ করিতেছে। 

কোন বাবসাদদার যখন কোন বাণিজ্যিক পণ্য স্থানাস্তরে পাঠাইবার জন্ত যান- 
বাহন বাবস্থার ম্মরণাপন্থ হন তখন তাহার যে সকল কথা মনে আসে তাহা হইল--- 
(১) কোন্‌ পথে মাল পাঠাইতে খরচ কম, (২) কোন্‌ পথে নিরাপদে ও দ্রুত মাল 
পাঠানো যায়, (৩) কেন্‌ পথে এক সঙ্গে অধিক মাল পাঠানো যায় প্রভৃতি । 

বাণিজ্যিক পণ্য যদি আম্তনে এবং পরিমাণে অধিক হুম এবং যদ্দি দ্রুত পচনশীল 
না হয় তবে জলপথে পাঠানোই স্ববিধা। কারণ যদিও জলপথে মাল পাঠাইতে 
বিল্ধ ঘটে তবু সম্ভায় ভারী মাল প্রেরণের ইহাই সর্বোৎকষ্ট ব্যবস্থা। কিন্ত যদি পণ্য 
দ্রুত পচনশীল হয় তবে স্থলপথে মোটর ট্রাকের লাহায্যে অথবা দূরূপথ হইলে 
আকাশপথে বিমানপোতের নাহায্যে পাঠানোই সৃবিধাজনক। যদিও বিমান- 
পোতের ভাড়া অত্যধিক তবু এ পথে মাল খুব টাটুক1 অবস্থায় বাছারে পাঠানো 
যায়। মালদহের ফজলি আঙ্জ মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে স্থুপক্ক অবস্থায় কলিকাতাব 
বাজারে পাঠানো যায়। ইহাতে ভাড়া অত্যধিক পড়ে বটে; তবে ট্রেনে পাঠাইলে 
যে পরিমাণে আম পচিয়া নষ্ট হইয়! যায়, তাহা ধরিলে বিমানে আৰ পাঠানো খুব 
বায়সাধ্য এমন কথা বল! যায় না । রেলপথ সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং নির্ভরযোগ্য 
যানবাহন ব্যবস্থা । প্রায় সকল দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবহণের ইহাই সর্বপ্রধান 
অবলম্বন । কিন্তু ভাল রাজপথ না থাকিলে রেল ্রেশনে মাল দরবরাহ কর যায় 
না। স্থতরাং, পল্লীঅঞ্চলে পথ ব্যবস্থার গুরুত্ব অধিক। সমুদ্রপথে বড় বড় জাহাজ 
যাতায়াত করে। বড় জাহাজে মাল খুব সন্ভায় এবং নিরাপদে বহন করা যায়। 
পৃথিবী উ ভাগ জল হারা আবৃত। ন্থৃতরাং, এক দেশ হইতে অপর দেশে জলপথেই 
মাল আদান-প্রদান করা! সহজ । বর্তমান যুগে নানাপ্রকার মাল সম্তায় বোঝাই এবং 
খালাস করিবার জন্ত নানপ্রকার বিশ্যে ধরণের জাহাজ প্রবতিত হুইয়াছে। 
অতিকায় ট্যাঙ্কার জাহাজ পেট্রোল বহন করে। লৌহুশিলা, কয়লা! এবং গম বহন 
করিবার স্বতন্ত্র গ্রকার জাহাজ জাছে। 


১৭৯ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


বাবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সন্ত! এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজনই 
তেমনি অতিদ্রত গমনোপযোগী পরিবহণ ব্যবস্থাও দরকার । বিমানপোত খুব ব্যয়- 
বল হটে, কিন্তু উহাই দ্রুততম পরিবহণ বাবস্থা এবং বিমানপোত পাছাড, জঙ্লল, 
মরুভূমি, তৃষারক্ষেত্র এবং সমৃদ্র ্সতিক্রম করিয়া! অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। 
পরিবহণের বায়ের দিক হইতে 'জলপথেই পণ্য পরিবহণের স্থবিধা সর্বাপেক্ষ। অধিক । 

এক অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন পাকাবাস্তার উপর দ্দিয়! প্রায় ৪০ মণ মাল প্রতি 
সেকেণ্ডে তিন ফুট টানিয়া লইয়া]! যাইতে পাবে। এ অশ্বশক্তিই রেলপথের উপর দিয়া 
দশগুণ মাল বহন করিতে পারে এবং জলপথের উপর দিয়! ৭০ মণ অধিক মাল বহুন 
করিতে পারে। কিন্ত জলপথে যদি কোন পণ্য দ্রুতগতিতে লইয়া যাইতে হয় অর্থাৎ 
অধিক অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিন নিয়োগ করিতে হয় তবে পরিবহণের ব্যয় রেলপথ 
অপেক্ষা অধিক হয়। তাহ ছাড়া, জলপথে মাল অধিকবার উঠাইতে ও নামাইতে 
হুয়। তাহাতে খরচ বেশি পড়ে । 


পার্বত্য রাস্তায় রেলপথ স্থাপন কর] যায় না, স্থৃতরাং পাকারাস্তাব উপরই নির্ভর 
করিতে হয়। কানাডায় যেখানে প্যাসিফিক রেলপথটি রকি পর্বত পার হইয়াছে 
সেখানে পরিবহণের ব্যয় সমভ্ূমির তুলনায় তিনগুণ বেশি । রেলপথ স্থাপন করার 
খরচ বাস্তা নির্মাণের খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি। সমৃদ্রপথ ও বিমানপথ নির্মাণ 
করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিমান ঘাটি রক্ষা করার ব্যয় অত্যধিক । 

[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান মহাদেশ পারাপারের রেলপথগুলির জন্ত 102 ও 
103 নং প্রশ্রের উত্তর দ্রষ্টব্য ] 
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” [ পৃথিবীর সড়ক-পরিবহৃণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । ] 

প্রত্যেক দেশেই ব্রাস্তার যাতায়াত ব্যবস্থা বা পথ পরিবহণ (7২০৪৫ 
পু19109001 ) গুরুত্বপূর্ণ; কেন না, বাস্তা না থাকিলে মোটর বা অন্যান্ত প্রকার 
যানবাহন চলাচল সম্ভব হয় না; এমন কি মানুষের গতিপথ সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়ে। রাস্তা নির্মাণ বিজ্ঞানকে যাহারা বিশেষভাবে উন্নত করেন তাহাদের 
মধ্যে ব্রিটেনের টেলফোর্ড ও ম্যাকাডামের নাম উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে পীচ ও 
পাথর যিশাইয়! রাস্তা প্রস্তত হয়। উহাকে টার-ম্যাকাডাম ( €811090 ) রাস্তা 
বলে। কন্ক্রিটের রাস্ত1 বর্তমানে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে । উহা! মেরামত করিতে 
হুয় কম এবং যে দেশে পাহাড় নাই সেখানেও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে উহা প্রস্তত 
করা যায়। মরুভূমির বালির উপরেও এখন মোটর-গাড়ি চলিতে পারে। এইজন্ত 
লাহারা এবং আরবীয় মরুভূমিতে বিশেষ ধরণের মোটরের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থা 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৭১ 


প্রচলিত হুইয়াছে। স্থলপথে রাস্তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য । গ্রাম 
এলাকার সহিত শহবের যোগস্থত্র রাস্তা ছ্বারাই রুক্ষিত হয়। কারণ গ্রাম অঞ্চলে 
রেলপথ খুব বেশি কার্ধকরী হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীতে ৯২ লক্ষ ২৫ হাজার 
*মাইল রাস্তা আছে। তন্মধ্যে একমাজ আমেরিকাযুক্তরা্টেই ৩০ লক্ষ মাইল বাস্তা 
(৫২ কোটি মোটরযান ) আছে; অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর রাস্তার এক তৃতীক়াংশই 
আমেরিকায়! মাথাপিছু পাকারান্তার হিসাবে যুক্তরাষ্ের পরেই ফ্রাঙ্মের স্থান। 
ব্রিটেন ও জার্মানী তাহার পরে । এশিয়ার মধো সিংহল, মালয় ও ইরাকের রাজপথ 
ব্যবস্থা ভাল। ভারত এবিষয়ে একটু পশ্চা্পদ রহিয়াছে । অবশ্য জাপান ছাড়া 
এশিয়ার সকল দেশ অপেক্ষা ভারতেই অধিক মোটবুযান দেখা যায়। আমেরিকার 
বড় বড শান্তার মধ্যে প্যান আমেরিকান হাইওয়ে উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের রাঞগধানীগুগিকে যুক্ত করিয়াছে। আলাস্ক! 
হাইওয়েও বিখ্যাত । এশিয়ান হইওয়ে নির্মাণ করা! হইতেছে। 


পৃথিবীর কয়েকটি দেশে পাকারাস্তার দৈর্ঘ্য 


যুকরাষ্ট্র ৩০ লক্ষ মাইল জার্শানী ২"৭ লক্ষ মাইল 
ফ্রান্স ৬৫ ৪০ এ কানাড। ৩৯ % £ 
ব্রিটেন ৪ 8 ভারত চি 2 


ও 101. ৬1১5 £506181218105] 50001610718 ৪16 881681916 1০1 61১৩ 
06৮6107078618 01 টির 7 1]1008050 5080 8208558৮105 80105915 
€ স217219159. 

[কি ধরণের ভৌগোলিক অবস্থ! রেলপথের উন্নতির পক্ষে ৃবিধাজনক ? 
উপযুক্ত উদ্দাহরণ সহ উত্তুরগুলি বর্ণনা কর। ] 

রেলপথ (73911ঘ255 বা [২811080)--যাতায়াত বাবস্বায় রেলগাড়ির 
গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। ট্টিম এগ্সিন আবিষ্কার করেন ট্রিভেনসন। বর্তমানে 
কয়লা, তৈল ও বিছ্যুতৎ__তিন প্রকার শক্তিব সাহায্েই রেলগাডি চালানো যায়। 
রেলগাড়ি চালু হইবার ফলে পৃথিবীর বন নৃতন স্থানে ঘনবদতি সম্ভব হুইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে কানাডা এবং সাইবেব্রিক়ার নাম উল্লেখযোগ্য । অবশ্য রেলপথ নির্মাণকার্য 
জলবাধু এবং ভৌগোলিক অবস্থার উপর অনেকাংশেই নির্ভর কবে। 


* একমাইল-১৭৬* গজ, এক কিলোমিটার-১*৯৩ গজ মোটামুটি হিনাব ১ মাইল-১'৬ 
কিলোমিটার । 

1818৮দঞ্ বলিতে সাধারণতঃ পাকারাস্তা--বিশেষতঃ দুরের পথকে বুঝায়। প্রচলিত অর্থে অনেক 
সমন্ন সমুদ্রপথকেও 'ওসান-হাইওয়ে” বলা হয়। 


১৭২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


রেলপথের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বলিতে, নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি বুঝায়-__(১) জলবায়ুর প্রভাব, (২) ভূ-প্রকুতির প্রভাব। তাহা ছাড়া 
অর্থ নোতক পরিবেশের প্রভাবও উল্লেখ করা প্রয়োজন । 

যে সকল অঞ্চলে মন্দোঞ জলবায়ু এবং মধ্যম বারিপাত হয় সেই সকল স্থানই 
রেলপথ স্বাপনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । অবশ্ঠ বর্তমানে উন্নত ধরণের যন্ত্রাদির 
সাহাযো বেললাইন হইতে তুষার, বালুকা প্রভৃতি অপসারণ কর] যায়। তবু 
জলবামুর অস্থবিধার জন্গই আজ পর্যস্ত রাশিয়া! ও কানাডার স্থমেরুতটে রেলপথ 
স্বাপন করা সম্ভব হয় নাই। সাহারা ও আরবের মরুভূমিতে রেলপথ নাই। 
অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এবং অন্বাস্থ্াকর জলবাঘুর জন্য নিবক্ষীয় অঞ্চলের আমাজন 
ও নাইজার নদীর অববাহিকায় অধিক রেলপথ স্থাপন করা হয় নাই। আসামে 
অত্যধিক বারিপাতের ফলে অনেক সময় বেলসংযোগ ব্যাহত হয়। 

রেলপথ স্থাপনের জন্য সমতলভূমি বা নদী উপত্যকাই উৎকৃষ্ট স্থান। পার্বত্য- 
প্রকৃতি রেলপথ ম্বাপনের উপযোগী নহে । তিব্বত ও আফগানিস্তানে রেলপথ নাই 
বলিলেই চলে। সম্প্রতি অবশ্ঠ বন অর্থবায়ে এই ছুই দেশেই রেলপথ স্থাপনের চেষ্টা 
চলিয়াছে। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পার্বত্য রেলপথ লাভজনক হয় না। 
কানাডার কিকিং হর্সপাস দিয়া যে রেলপথ রকি পর্বত পার হইয়াছে উহাতে পরিবহণ 
খরচ সমতলভূমির রেলপথের তুলনায় প্রায় তিনগুণ । বদ্ধীপের নরম মাটিতেও 
রেলপথ স্থাপনের নান! অস্থবিধা। পূর্ব পাকিস্তানে বড় বড় নদী থাকায় সেখানে 
রেলপথ নির্মাণের ব্যয় অত্যধিক ; সৃতরাং এ রাজ্যে রেলপথ খুব কম। বিভিন্ন 
প্রকার প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ থাকায় বিভিন্ন ধরণের রেলপথের প্রয়োজন 
হয়। যেখানে পাহাড়-পর্বত বেশি এবং অধিক পণ্যন্যও পাওয়] যায় না সেখানে 
ছেোঁট রেলপথ (080. 58062191185) দেখা যায়। দাজিলিং-এর রেলপথ এই 
ধরণের । অন্তান্ত ধরণের রেলপথ হইতেছে__মিটারগেজ, স্ট্যাপ্তার্ডগেজ ( ইহা! 
ভারতে নাই, ইউরোপের সর্বত্র এই ৪৮" গেজ) ও ব্রডগেজ--এই নকল লাইন 
নির্মাণ করার খরচ খুব বেশি। স্থতরাং কোন অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক হইতে সমৃদ্ধি- 
সম্পন্ন হইলে তবে সেখানে এ প্রকার রেলপথ স্থাপন করা লাভজনক হয়। অনেক 
ময় বিভিন্ন সরকার কোন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অথবা দ্রেশবক্ষার 
জন্ত রেলপথ নির্মাণ করেন। ক্যানাডিয়ান ম্তাশনাল রেলপথ প্রথমোক্ত প্রকার এবং 
পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রেলপথ শেষোক্ত শ্রেণীর রেলপথের নিদর্শন । 





নিরিহ ঠা নিন নি টরিওটউিনি 
* রেলপথের দৈর্ঘ্য মাইল অথবা কিলোমিটারে দেওয়। যাইতে পারে (১মাইল- প্রায় ১৬ 
কিলোমিটার )। বিতিন্ন পুস্তকে এক দেশের রেলপথের দৈর্ধ্য একটু আলাদা হইতে পারে কারণ 
স্বরত্ব 08০8 10168989 ও 70016 20118886 এই ছুই ভাবে মাপ! হয়। 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৭৩ 


পৃথিবীর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রেলপথ আছে। উহার *্দৈর্ঘা ২ লক্ষ 
২০ হাজার মাইজেরও বোশ। ভারত সাধারণতম্তে মোট প্রায় ৪৭ হাজার মাইল 
রেলপথ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগ, পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, রাশিয়া, জাপান, 
ভারত, আর্জেন্টিনা গ্রভৃতি স্থানের বেলপথ-জাল ঘন এবং উন্নত শ্রেণীর । 
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[ মহাদেশ পারাপারের রেলপথ কাহাকে বলে? কয়েকটি মহাদেশ 
পারাপারের রেলপথ সন্বন্ধে আলোচন। কর।] 

মহাদেশ পারাপারের রেলপথ (102175-0017601061765] 251] ৮025 )-- 
যে মকল দীর্ঘ রেলপথ কোন মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত অথবা 
এক মহার্দেশ হইতে অন্য মহাদেশ পরস্ত বিস্তৃত সেই রেলপথগুপিকে মহাদেশ পারের 
রেলপথ বলা হুয়। | 

পৃথিবীতে মহাদেশ পারের রেলপথ অনেক আছে। উহাদের মধ্যে (১) 
ট্রান্দ দাইবেরিয়ান রেলপথ (₹৫০* মাইল দীর্ঘ, (২) কানাডিয়ান প্যাসিফিক 
ও ন্যাশনাল রেলপথ, (৩) চিলি আর্জেন্টিনা বেলপথ এবং (৪) নর্দার্ণ প্যামিফিক 
রেলপথ (বিষ বিবরণের জন্য আমেরিকা অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) এই চারটি রেলপথ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ৮ 

্্ান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ। এই রেলপথটি 

সোভিয়েট রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত লেনিনগ্রাড ছইতে ধরা! যাইতে পাবে। 
অতঃপর উহা মস্কো হইয়া বহুদূরে ইউরাল পর্বতমালা পার হইয়া! শিল্প নগার 
সােলোভন্ক, ওমস্ক, নভোসাইবিরস্ক, কুজবাস কয়লাখনি, বৈকাল হুদ তীরে ইরুকুটস্ক 
ও চিটা জংশন হইয়া প্রশান্ত মহাপাগরের তটে ভ্বাডিভষ্টক বন্দরে পৌছিয়াছে। 
কুজবাসের কয়লা, ইউরাল অঞ্চলের লৌহ প্রভৃতি খনিজ এবং সাইবেরিয়ার বিশাল 
সরলবগাঁয় অরণ্যের বিপুল কাষ্ঠ সম্পদ এবং পশুলোম এই রেলপথ মারফত সোভিয়েট 
রাজ্যের নানাস্থানে আদান-প্রদান কর] হয়। যখন এই রেলপথ স্থাপিত হয় মে সময় 
কুজবাসের সুবিশাল কয়লা খনির অস্তিত্বের বিষয় কেহ জানিত না। তখন কাঠ- 
কয়লার সাহায্যে মস্থরগতি বেলইন্রিনগুলি এই পথে যাতায়াত করিত। বর্তমানে 
এই পথে বড় বড় ইঞ্জিন কয়ল| ও পেট্রোলে চলে । পথের অনেকটাই “ডবল লাইনশ। 
বিশেষতঃ ম্যাগ্রিটোগোরম্ক এৰং সার্ডেলোভস্ক হইতে নভোসাইবিরক্ক ও স্টালিনস্ক 
পর্যস্ত পথে খুব বেশি কয়লা ও লৌহবাহী ওয়াগন চলাচল করে। নরম কাঠ ও 
পশুলোমও এই রেলপথের সাছাযে; প্রচুর পরিমাণে বহন করা হয়। এই রেগগপখের 


১৭৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


চিটা জংশসন-ষ্টেশন হইতে একটি রেলপথ চীনে গিয়াছে । মস্কো! হইতে একবার মানত 
ট্রেন বদলাইয়! এখন এই পথে পিকিং যাওয়া যায়। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের 
তি বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পথে এখন গরচুর পরিমাণে মাল চলাচল করে।, 
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] “রেলপথগুলিই কানাডাকে গড়িয়া তুলিয়াছে”_-এ সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। ] 

কানাডা একটি সুবিশাল রাজ্য । যদিও দেশটির তিনদিকে সাগর উপসাগরাদি 
রহিয়াছে এবং তটরেখাও ভগ্ন, তবু এই উপদেশটির মধ্যভাগে রেল-পরিবহপই ব্যবসা- 
বাশিজ্র একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। প্রকৃতপক্ষে কানাডার বর্তমান আধিক 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে উহ্বার দুইটি প্রধান রেলপথ-_কানাডিয়ান প্যাসিফিক 
রেলপথ ও কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ । যদিও দেশের আয়তনের তুলনায় 
এই দুইটি বৃহৎ রেলপথ যথেষ্ট নহে তবু উহাদের ভপযোগিতা অনস্বীকার্য প্রথম 
রেলপথটি কানাভার প্রশাস্ত মহাসাগর উপকূলের প্রধানতম বন্দর ভ্যান্কুভার হইতে 
আবম্ত হইয়! মূল্যবান অরণ্য ও খনিজ সম্পদ্দে পূর্ণ সুউচ্চ রূকি পর্বতমাল! ভেদ করিয়। 
ক্রমশঃ পূর্বদিকস্থ সমতল প্রেয়ারি প্রান্তরে নামিয়া আপিয়াছে। এই স্থানে আলবার্টার 
নৃতন খনিজ তৈলক্ষেত্র ও বাণস্তি গম-বলয়ের উর্বর প্রান্তর । ম্যানিটোবা ও সাসকা- 
চুয়্ানের গম-বলয়ের মধ্য দয়া এই রেপপথটি বিখ্যাত গম রপ্ানি কেন্দ্র উইনিপেগ 
নগরে আপিয়। কানাডিয়ান ম্তাশনাগ রেলওয়ের সঙ্গে মিলিত হুইয়াছে। ছ্িতীয়টি 
কানাডিয়ান ন্তাশনাল বেলপথ; ই€] প্রশান্ত মহাসাগর তটের মৎস্য বাপিজ্যকেন্দ্ 
ওঞ্বন্দর প্রিন্স রূপার্ট হইতে আরম্ভ হইয়া শীতগ্রধান সরলবগীয় অরণ্যাঞ্চলের মধ্য 
দ্বিয়া দক্ষিণ পূর্বদিকে উইনিপেগে প্যাসিফিক রেলওয়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। ন্যাশনাল 
রেলওয়েটি সরকার কর্তৃক বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করা হুইয়াছে। পরকারের গুদেশ্য 
নৃতন উপনিবেশ স্থাপনে ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে জনসাধারণকে সাহায্য করা। 
অত:পর উইনিপেগ হইতে প্রধান বেলপধ ছুইটি অণ্টারিও রাজ্যের বিশ্ববিখ্যাত 
নিকেল, গ্যাস্বেসটস ও কোবাপ্ট খনি অঞ্চল ও কাঁ্ঠমণ্ড শিল্পাঞ্চলের মধ্য 
দিয়! সেপ্টলরেন্স উপত্যকায় আনিয়াছে। এখানকার বৃহৎ লৌহ ও ইনম্পাত শিল্প 
কেনুগুলি এই দুই রেলপথ দ্বার! যুক্ত। টরেণ্টো, মন্টিল ও কুইবেক হইয়া 
প্যাদিফিক রেলপথটি আটলার্টিক তটস্থ বরফমুক্ত গম বগানি বন্দর হালিফ্যাক্সে 
পৌছিয়াছে। নোভাক্কোশিয়া উপদ্ধীপের খনিজ সম্প্দও এই রেলপথের আয়ত্বাধীন। 
জার একচি রেলপথ কানাডার গম ক্ষে্রকে হাডসন উপসাগর তীরে চাচিল বন্দরের 


লৃ্নিত যুক্ত করিয়াছে। 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৭৪ 


উত্তর আমেরিকা! মহাদেশের প্রশস্ততম অংশে পারাপাবের কার্ধে নিযুক্ত কানাভার 
প্রধান বেলপথ দুইটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বেলপথগুলির অন্ততম। যদিও ইদানিং গ্রেটলেকস্‌ 
ও হাডদন উপসাগরের পথে কানাডার বহির্বাণিজোর কত্তকটা চলাচল করিতেছে, 
তবু দ্বেশের অর্থ নৈতিক পটভূমিকায় কানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ন্যাশনাল বেলওয়ের 
অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতে 
প্রচুর কানাডিয়ান বেলইপ্রিন আমদানি করা হুইয়াছে। উভয়দেশের রেলপথগ্লি 
স্বদদীর্ঘ বলিয়া কানাড। ভারতীয় অবস্থার উপযোগী ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে সমর্থ । 
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[ কোন অঞ্চলের রেলপথ উন্নত করণে ভৌগোলিক অবস্থা কিভাবে 
নির্ভরশীল? আরো! কতকগুলি মহাদেশ পারাপারের রেলপথের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও । ] 

[ উত্তরের জন্য 101, 102 ও 103 নং এবং আমেরিক। অধ্যায়ে নর্দাণ প্যাসিফিক 
রেলপথ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টবা । ] 


নদরীপথ-_ 


তে105, ৬15509০0 5০0 1070 ০01 11118770 ৮/৪০7 (15718007% % 
11617170178 0176 01)151 29087810118] 18.01015 5/17101) 1778106 8. £1761 
18181578701 ০0287776708 11161917815 50081 87085/67 107 8: 19৬7 
০3817119168 (0. 0. 1952 ) 


[ অন্তর্দেশীয় জলপথ সম্বন্ধে কি জান? একটি নদীকে বাণিজিরক 
দৃষ্টিতে সুনাব্য হইতে হইলে কি কি প্রধান ভৌগোলিক উপাদান থাকা 
প্রয়োজন ? উদ্বাহরণ সহ উহা বিবৃত কর । ] 

মালপ্রেরণ বা আমদানির পক্ষে স্বলপথ অপেক্ষা জলপথেই খরচ কম। তবে 
জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার দাষিত্ব খুব বেশি । জলপথে চলাচল ব্যবস্থা ছুই 
প্রকারের হইয়া থাকে; যথা-অন্তর্দেশীয় ? 1019170 ) এবং মহাসাগরীয় (০০6৪1 
£0065 )। অন্তর্দেশীয় জলপথ বলিতে নদী, হুদ ও খাল এবং মহামাগরীয় জলপঞ্চ 
বলিতে সমুদ্র এবং সমৃদ্রখালকে (51719 ০৪:09] ) বুঝায়। 

অন্তর্দেশীয় জলপথ-_ব্যবসা-বাণিজোর পক্ষে নদীপথের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে । 
সমস্ত নদ্দীতেই যাতায়াত ব্যবস্থা চালু হুওয়া সম্ভব নয়। কেননা! এমন অনেক 
অগভীর নদী আছে যাহ! জলপথ ছিনাবে জগতের কোন উপকারে আসে না। প্রথম 
শ্রেণীর নদীর নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্তুক :--(১) কোন নদী হুনাব্য অর্থাৎ 


১৭৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জাহাজ চলাচলের উপযোগী হইতে হইলে তাছা বরফমুস্ত এবং খুব গাভীর হওয়া 
চাই। খরলোতা এবং জলপ্রপাতযুক্ত নদীতে জাহাজ চলাচল করা আদৌ নিরাপদ 
নয়। (২) নদীর জলপ্রবাহছু বারমাস যথেষ্ট থাকিলে ভাল হয়। যদি নদীর 
উৎপত্তিস্থানে বারমাস প্রবল বৃষ্টি হয় অথব। বরফগলা জলের সংস্থান থাকে তবে ইহা 
সম্তভব। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, রাইন, ইয়াংসি প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদী। (৩) নদী তট 
কর্দমমুক্ত এবং নদী বালুচরহীন হওয়া প্রয়োজন। (৪) নদী সহজ গতি হওয়া চাই। 
বাক থাকিলে নানা অন্থবিধা হুয়। (৫) নদী বরফমুক্ত পাগরে প্রবাহিত হওয়া 
চাই। হ্রদে পতিত নদীর নানা অন্থবিধা। (৬) জলযান গমনোপযোগী নদীগুলি 
জনবন্ল স্থানে অবস্থিত হওয়। চাই। আমাজন নদী গভীর ও স্থুনাব্য হওয়া! সত্বেও 
প্রায় কোন কাজেই আসে না। 

ইউরোপে জলযান চলাচলের উপযোগী বহু নদী আছে; জার্মানীতে এই প্রকার 
নদীর সংখ্যা খুব বেশি। জার্মানীর নদীগুলির মধ্যে ওয়েসার ( ৬/65০1), এলৰ 
(15০ ), রাইন ( [10106 ) এবং ওভার (0৫91) বুহৎ ও সুনাব্য । জার্মানীর 
নদীগুপির অধিকাংশই দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে আড়াআড়ি ভাবে 
প্রবাছিত। এই সমস্ত নদীগুলি বিভিন্ন খাল দ্বার পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্তির 
ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জলপথে যোগন্থত্র রক্ষায় সাহায্য করে। 
জার্মানীর প্রধান নদী রাইন (7২7)11০ )। এই নদীপথে স্থইজারল্যা্ড, জার্মানী ও 
হল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চপগুলি অবস্থিত । ২০০০ টনের বজরাগুলি এই নদীপথে 
আগাগোড়া চলাচল করিতে পারে। ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাব্য নদী। 

জার্মানীর পরেই ফ্রান্সের নাম উল্লেখযোগ্য । *ফ্রান্সে অন্তর্দেশীয় নদীপথ খুব 
উন্ধত। ইহাই এই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রধান কারণ। ফ্রান্সের 
উল্লেখযোগ্য নদীগুপির মধ্যে বোন (1২190196 ), শোন (98076 ), সিন (9০106 ) 
এবং লয়ার ( [1,01০ )-এর নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল নদীর মধ্যে প্রায় 
সবগুলিই জলযান চল্লাচলের উপযোগী । ইহা ছাড়াও ভর্ডে 1 (7)01909£61) এবং 
গ্যারোন ( 38101)096 ) নদীও জলযান চলাচলের উপযোগী । এই সমস্ত জলপথের 
লাহাযো কষি ও শিল্প-জগতে ফান্সের অগ্রগতি সম্ভব হুইয়াছে। 

রাশিয়াতেও প্রচুর হুনাব্য নদী আছে। তাহাদের মধ্যে ডুইনা (10129 ), 
ভলগা (৬০1 ), ভন (1003), নীপার (0101091) এবং নিষ্টার (10015661)-এর 
নাম উল্লেখযোগ্য । ডুইনা নদীর প্রবাহ উত্তরে হিমপগ্রদ্দেশগুলির দিকে প্রবাছিত 
হওয়ায় অনেক সময় জলযান চলাচল বন্ধ থাকে । অপর নদীগুলি দক্ষিণে গ্রবাহিত। 
রাশিয়ার নদীগুলি বাণিজ্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। ভলগ্রা ইউরোপের বৃহত্তম 
'নদী। ইহা ক্যাম্পিয়ান হে মিশিয়াছে। বর্তমানে ভলগা নদী একটি খালের 
সাহায্যে ভন নদীর সহিত যুক্ত হুইয়াছে। 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৭৭ 


দানিযুব (1098121১6 ) নদীটিকে ইউরোপের আন্তর্জাতিক নদী বলা হয়। 
ইহা প্রায় আগাগোড়া স্থনাবা। যুগোঙ্গোভিয়া, হাঙ্গেরী, অন্রিয়া, কুমানিয়া প্রভৃতি 
দেশে ইহাই জলযান যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। এই নদীর একস্থানে বিখ্যাত 
গিরিখাত লৌহদ্বার (1707) £৪0 ) অবস্থিত। এই স্থানটি বিপদ্সংকুল। 

অস্ট্রেলিয়ার নদ্দীপথ তেমন উন্নত নয়। কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চলের নদীগুলি জলযান 
চলাচলের উপযোগী । ইহাদের মধ্যে ভালিং (108101106 ) ও মারে (055 ) 
নদীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

জলপথে কানাডা খুব সম্পদশালী । কিন্তু অধিকাংশ নদীই বৎসরের বেশির 
ভাগ সময় বরফে আবৃত থাকে । সেপ্টলরেন্স (56 1.9 1606) নদীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । স্ণ্টেলরেন্সদ পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ জলপথ; অবশ্য 
নদীটি স্থানে স্থানে খুব খরন্রোতা হওয়ায় খাল কাটিয়া এ স্থানগুলিকে এড়াইয়া 
যাওয়া হইয়াছে । ইহা আটলা্টিক মহাসাগর ও গ্রেট লেক্দের মধ্যে যোগসুত্্ । 
সম্প্রতি এই নদীপথটিকে সমুদ্রগামী জাহাজ যাতাক়্াতের উপযুক্ত কর! হুইয়াছে। 
ইহাকে সেপ্টলরেন্া সিওয়ে (96. [96005 969৬8% ) বলা হয়। ইহার 
উপর বহু শিল্পনগর অবস্থিত। 

যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০,০০* মাইল হইবে । নদীগুলির 
মধ্যে মিসিজিপি এবং মিলৌরীর নাষ উল্লেখযোগ্য । ওহিও, টেনিপি প্রভৃতি বু 
নাব্য উপনরী যিনিপিপি নদীতে মিশিয়াছে। মিনিসিপির ব-খীপ অঞ্চল নিয় ও 
কর্দমাক্ত হওয়া সত্বেও উহ প্রচর গম ও তৈল বহুন করে। উহা! খাল হারা গ্রেট 
লেকসের সঙ্গে যুক্ত। গ্রট লেকস্‌ অর্থাৎ সুপিরিয়র, মিশিগান, হরণ, ইতি এবং 
অণ্টারিও হুদ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আভ্যন্তরীণ জলপথ। বড় বড় জাহাজ এই 
হদগুলি দিয়া যাতায়াত করে । হাডসন নদীও নৌবাহন যোগ্য । 

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী দৈ্ে ৪,** মাইল। আমাজন এই 
মহাদেশের বৃহত্বম নদী । এই নদীপথে বৎসরে বারমাসই জলধান যাতায়াত সন্ভব। 
কিন্তু অববাহিকায় লোকসংখ্যা কম বলিয়! নদীটি দিয়া অল্প সংখাক জলযান 
যাতায়াত করে। ওরিনকে1 (02190০০ ) এবং প্যারান। €1291808 ) নদীগুলিও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

আফ্রিকার অনেকস্থলে জলপথই একমাত্র যাতায়াতের উপায়। নীল (26) 
আফ্রিকার বুহুতুম নদী। জাঙ্গেপী, কঙ্গো এবং নাইজারের নাম উল্লেখযোগ্য । বহু 
জলপ্রপাত থাক] সত্বেও এই সকল নদীর অনেকাংশ নাব্য । লিমপোপোর কতকাংশ 
জলযান যাতায়াতের উপযোগী। ইহা ছাড়া ট্যাঙ্ষানিকা এবং নিয়াসা হুদগুলিও 
নাব্য। ভবিষ্যতে এই হৃদগুলিতে জলধান চলাচলের উন্নতি হুইবার সম্ভাবনা! আছে ॥ 


গোঃ-৮১২ 


১৭৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এশিয়ার সন্চেয়ে উল্লেখযোগ্য নদীপথ আছে ভারতে এবং চীনদেশে। এই 
গ্রসঙ্গে উত্তর ভারতের গল্প! ও ব্রহ্মপুত্র নদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইছাদের 
অসংখ্য স্থনাব্য শাখানদ ও উপনদী আছে । দক্ষিণ ভারতের নদ্দীগুলির মধ্যে মচানদী, 
কষ্ণা ও গোদাবরীর নিষ়প্রবাহ জলযান চলাচলের উপযোগী । এই নদীগুলি 
গ্রী্মকালে প্রায় শুকাইয়! যায়। চীন দেশের অন্তর্গত হোয়াংহো, ইক্লাংসিকিয়াং 
এবং সিকিংয়াং-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইয়াংমি নদীপথে ৭৫* মাইল পর্ৎ 
বড় ঝড় সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করিতে পারে । আরও হাজার মাইল পর্ধস্ত 
ছোট জাহাজ চলে। চীনের বিখ্যাত গ্রাণ্ড ক্যানাল ও বহু নৌবাহনযোগ্য খাল 
ইয়াংসি নদীর সঙ্গে সমগ্র উত্তর চীনের যোগাযোগ স্থাপন কবিয়াছে। 


সমুদ্রপথ ও জাহাজ থাল-__ 


0. 106. 51889 0০ 17790721006 01 0159 11591577075 817-97262 
0185 জে 258071105 16 10581087501 1805 198,817 018০0081028 
৪00. 


[ ভূমধ্যসাগর-ন্ুয়েজখাল পথের গুরু এবং এই পথের বাণিজ্যিক 
আদান-প্রদান জম্পর্কে আলোচন। কর। ] 

স্বয়েজখাল লোছিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। 
ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ার ফাডিম্াণ্ড ভি লেসেপ্ম এই খাল পরিকল্পনা করেন। 
১৮৬৯ সালে জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়। ইহা দের প্রায় ১০৩ মাইল। লোহিত 
এবং ভূমধ্যদাগরের মধ্যে তিনটি লবণাক্ত হুদ আছে। খালটি এই হুদগুলিকে লোহিত 
এবং স্মধ্যপাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহার গভীরতা কোন জায়গায়ই ৩৫ 
ফুটের কম নয়। এই খালটি মিশর দেশের মধ্য দিয়! প্রবাহিত এবং বর্তমানে ইহ 
মিশর সরকারের সম্পত্তি। খালটির পূর্বদিকে এশিয়া! এবং পশ্চিম দিকে আফ্রিকা 
মহাদেশ। এ অঞ্চলটি একটি মরুভূমি-_ইহাকে নেগেভ মরুভূমি বলা হয়। 

যখন নুয়েজ খাল খনন করা হয় নাই তখন ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে 
যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল উত্বমাশা অস্তরীপ হুইয়া। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ 
প্রধক্ষিণ করিয়া! যাইতে অনেক বেশি সময় লাগিত এবং এ পথে ঝড়ঝাপটার জন্য 
বড়ই অন্থবিধা হইত। খালটি খনন করিবার ফলে কলিকাতা ও লগনের দূরত্ব 
৪৫০* মাইল এবং লগ্ডন ও ইয়োকোহামার দূরত্ব ৩০০* মাইল কমিয়াছে। হুয়েজখাল 
মারফত যে সকল জাহাজ এশিয়1, অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব-আফ্রিকা হইতে ইউরোপের 
ও আমেরিকার বন্দরগুলিতে যাতায়াত করে সেগুলি পথিমধ্যে অনেক ভাল বন্দরে 
মাল উঠাইবার ও নামাইবার স্থযোগ পায়। এই পথে বহু বড়বড় বদর আছে? 
যথা-ইউরোপে লগ্ন, লিভারপুল, এ্যান্টোয়ার্প, রটারডাম; মার্সাই, জেনোয়া, 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৭৯ 


ওভেসা, আফিকার আলেকজান্দিয়া, পোর্ট দৈয়দ, ম্োগ্বাসা, এশিয়ার এভেন, করাচী, 
কলম্বো ইত্যা্দি। ্ুয়েজখালের আর একটি প্রধান স্থবিধা এই যেইহার মধ্যপথে 
জাহাজাদির ইন্ধনদ্রব্য (861) গ্রচুর পাওয়া যায়। মধ্যপথে মিশরে, আরবে, 
ইরাণে ও ইরাকে পেট্রোল এবং পশ্চিম প্রান্তে ইউরোপ কয়লা মেলে । সুয়েজখাল 
দিয়া টনিক প্রায় ৫০টির বেশি জাহাজ যাতায়াত করে। এই খাল দিয়া যত 
মাল যাতায়াত করে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি অংশ ব্রিটেনের এবং বাকী অংশ 
যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জাপান প্রভৃতি দেশের । 





ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থয়েজ খালের গুরুত্ব এত অধিক হওয়া সত্বেও: খালটিকে 
সম্পূর্ণভাবে ্রুিশূন্য বল! যায় না। কেন-না এই খালটি সংকীর্ণ হওয়ার জন্ত অধুনা 
নির্নিত খুব বড় বড় জাহাজগুলি উহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। 
বর্তমানে এই অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে । বর্তমানে মাত্র ১২ ঘণ্টার কিছু অধিক 
সময়েই খুব বড় জাহাজও সুয়েজখালের একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। 
এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে হইলে কর দ্দিতে হয়। পূর্বে এই করের পরিমাণ 
অত্যধিক থাকায় ব্যবসা-বাপিজ্য অত্যন্ত ব্যাহত হইত। বর্তমানে অবস্ত এই করের 
পরিমাণ অনেক হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আস্তর্জা্তিক 
আইনাহছসারে ( কনষ্টার্টিনোপল কনভেনশন---১৮৮৮ সাল ) যুদ্ধ এবং শান্তি যেকোন 


১৮০ অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক ভূগোল 


সময়ে যে কোন দেশের জাহাজ নিজ জাতীয় পত্তাকাস্ এই খাল দিয়া যাতায়াত 
করিতে পারে 

পাশ্চাত্য দেশগুলির নিকট হুয়েজখালের গুরুত্ব খুব বেশি । স্থয়েজ পথকে ব্রিটিশ 
কমনওয়েলথের প্রধানতম যোগাষোগ বল! চলে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ 
প্রভৃতি দেশ এই খাল মারফত মধ্য-প্রাচ্যের তৈল-ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করে। আববের 
তৈল ট্যান্কার জাহাজযোগে স্থয়েজ মারফত ইউরোপে ও আমেরিকায় যায়। ম্থৃতরাং, 
এই খাল দিয়া জাহাজগুলির চলাচল খুব বুদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপের দেশগুলি 
তাহাদের প্রয়োজনের প্রায় ৮৫ ভাগ পেট্রোলিয়াম স্থয়েজথাঁল পথে আমদানি করে। 

স্থয়েজখাল পথে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি হইতে নানাপ্রকার শিল্পজাত দ্রবা, 
যখা__বন্ত্, ইম্পাতদ্রব্য, নানাপ্রকার যানবাহন, বাপায়নিক ভ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি 
এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে রগানি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং 
কানাড। হইতে গম, যন্্রা্দি এবং অন্তান্ত দ্রব্য ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে 
প্রধানতঃ সুয়েজখাল পথেই আসে । এশিয়ার দেশগুলি হইতে চা, তামাক, পাট, 
তৈলবীজ, চর্ম, অভ্র, মাঙ্গানীজ, খনিজ তৈল, তুলা, ববার প্রভৃতি নানাগ্রকার 
কাচামাল ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়। অষ্ট্রেলিয়ার গম ও পশম এবং পূর্ব 
আফ্রিকার তুলা, চা প্রভৃতিও এই পথের মারফত ইউরোপের বাজারে পৌছায়। 
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_ [পানামা খালের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়! উহার বর্ণনা দ্রাও। 
এবং দেখাও যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক উন্নতি এই খাল 
পথ প্রস্ততির জগ্যই সম্ভব হইয়াছে | 

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানামা! যোজকটি আটলাটিক মহাসাগর 
হইতে প্রশাস্ত মহাসাগরকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। স্ুয়েজখাল খনন করিবার 
পরে গ্রশাস্ত মহামাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়া অপর একটি খাল 
থনন করিবার কথা মকলেই চিন্তা করিতে থাকেন। শেষ পর্যস্ত পানামা খালের 
পরিকল্পনা স্থির হয়। ১৯০৭ সালে এই খালের খনন কার্য শুরু হয়। নুদীর্ঘ সাত 
বমর পরে ১৯১৪ সালে পানামা খালে জাহাজ চলাচল আরম্ত হয়। দেখে এই 

* ১৯৬৭ সালের জুন মাস হইতে ছুই বৎসরের বেশি হুয়েজ খাল বন্ধ থাকে- পূর্বপারে ইস্রেলী এবং 


পশ্চিম পারে আরবর। হুয়েজ খাল বরাবর কামানের গোল! বিনিময় করিতে থাকায় প্রাচীন কেপ পথেই 
পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য চলিতে থাকে । ্ 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর ১৮১ 


খাঁলটি প্রায় ৪১ মাইল দীর্ঘ । কিন্তু প্রশাস্ত মহাসাগরের গভীর অঞ্চল হইতে 
আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অঞ্চল পর্ধস্ত টৈ্য ৫* মাইল। ইহার গভীরতা কোন 
স্থানেই ৪০ ফুটের কম নয়। খালটি পাত্য অঞ্চলকে ভেদ করিয়া গিয়াছে । ম্বতরাং, 
জাহাজগুলিকে লকগেটের সাহাযো এবং শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দ্বারা ৮₹” ফুট 
উচ্চে গট্র্ন হৃদ নামক রুত্রিম হুদে তুলিতে হয় এবং পুনরায় অপর দিকের 
গেট দিয়] ধাপে ধাপে নামাইয়া দিতে হয়। এই খালটি পার হইতে প্রায় ৮ ঘণ্টা 
সময় লাগে। 

এই খালটি খনন করিবার ফলে একদিকে যেমন অনেক নৃতন শহর ও বন্দরের 
সৃষ্টি হইয়াছে অপরদিকে তেমনি পূর্ব প্রচলিত পথের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
ইতিপূর্বে মামেরিকার পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূলের ভিতর যাতায়াত করিতে হইলে 
স্যাগেলান প্রণালী ঘুবিয়! যাইতে হইত। কিন্তু এই খাল খনন করিবার ফলে 
আমেরিকার গ্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকৃজের সহিত আটলান্টিক মহাসাগরীয় 
উপকূলের ঘনিষ্ঠ ঘোগন্থত্ত স্থাপিত হইয়াছে । এই খাল পানামা রাজ্যের মধ্যে হইলেও 
খাল সন্নরিছিত অঞ্চলটি আঙ্গেরিকা যুক্তরাষ্টী সরকারের অধীন। 

বাণিজ্য জগতে পানামার প্রভাব অসামান্য । ইহ] থাকার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার প্রশান্ত মহাদাগরীয় উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার আটলাটটিক 
উপকূলের মধ্যবর্তী দুরত্ব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । এই খাল খনন করিবার 
ফলে উভয় অঞ্চলের ভিতর ব্যবপা-বাণিজ্য খুব বেশি পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছেন 
আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক হইতে অগ্র্লিয়া এবং নিউজিল্যাপ্ডের দূরত্ব এ খাল 
খনন করিবার ফলে অনেক পরিরীণে কমিয়া গিয়াছে এবং ইউরোপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া 
বা! নিউজিল্যাণ্ড যাইবার এক নৃতন পথ উন্ুক্ত হইয়াছে। এখন সমৃদ্রপথে উত্তধ 
আমেরিকার পূর্ব উপকৃল হইতে পশ্চিম উপকূলের দূরত্ব প্রায় ৭০০* মাইল কমিয়া 
গিয়াছে। পানাম! খান খনন করিবার পূর্বে এই ছুই উপকূলের মধ্যে সামুদ্রিক 
বাণিজ্য (968 01776 0086 ) একদপ ছিল না বলিলেই হয়। আমেরিকার 
প্রশাস্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হইতে ইউরোপের দুরত্ব ৫** মাইলেরও বেশি সংকুচিত 
হুইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, চিলি এবং কলঙ্দিয়া রাজ্য পানামা খাল মারফত 
ইউরোপ এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলির নিকটতর হওয়ায় উহাদের বাণিজোর 
পরিমাণ যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। 

সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজোর উপর স্থয়েজথাল যতটা প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে ইহার প্রভাব অবশ্ত ততট] নয়। কারণ ইহার ছুই পার্খে সুয়েজ অঞ্চলের 
মত ঘনবসতিপূর্ণ এবং শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নত কোন দেশ নাই। এক প্রান্তে 
স্ববিশাল গ্রশাস্ত মহাসাগরের মধ্যে জাশ্রয় ও বন্দরের অভাবও খুব বেশি। এই 


১৮২ 


অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভৃগোল 


দিক দিয়া সুয়েজ খালের তৃঙগনায় পানামা খালের অস্থবিধা 'অনেক বেশি। 
পানামা খালের জাহাজ লইবার সীমাবদ্ধ ক্ষমত। (যুদ্ধপূর্বকালে দৈনিক ২৬টি জাহাজ 
পাঁনামা খাল দিয়া! যাইতে পারিত এখন অনেক বেশি জাহাজ যাইতে পারে। ) 
বৃদ্ধি করার প্রয়েজন দেখ] দিয়াছে। এমন কি একটু উত্তরে আর একটি জাহাজ 
গমনোপযোগী খাল কাটার কথাও উঠিয়াছে। পানামা খাল পানাম। নামক শ্বাধীন 
দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কিন্ত খালের নিকটস্থ অঞ্চলটি মাকিনদের অধিকারে 


আছে 
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[ স্য়েজ খাল ও পানামা খালের মধ্য দিয়া বাণিজ্যিক পণ্য আদান- 
প্রদানের তুলনামূলক আলোচনা কর। ] 

নুয়েদ ও পানাম! খালদ্বয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থানে 
অবস্থিত। তবে ইহাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের মধ্যে কিছু প্রভেদ 


আছে। 
স্য়েজ খাল 

(১) ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলির দূরত্ব হাস করিয়াছে_ বোস্বাই 
হইতে পিভারপুল যাইতে হইলে 
উত্তমাশা! অস্তরীপ ঘুরিয়া যতদুর হয় 
তাছা অপেক্ষা সয়েজ মারফত দুরত্ব প্রায় 
সাড়ে চার হাজার মাইল কম। 


(২) এই খাল ফ্রান্স * ব্রিটেনের 
প্রভাবিত একটি কোম্পানীর অধীন 
ছিল। বর্তমানে এখানে মিশরের কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । খালটি মিশরের 
মধ্য দিয়া গিয়াছে। 

(৩) এই খালপথে পূর্বে প্রধানতঃ 
ব্রিটিশ জাহাজই চলিত, কারণ ব্রিটিশ 
সাআজ্যের প্রধান দেশগুলি এই পথে। 
কিন্ত বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল চালানে 
যুজরাষ্ের কর্তৃত্ব ক্রমশঃ প্রতিষিত হওয়ায় 


এই প্রভেদ নিয়ে বর্ণনা করা হইল-_ 


পানামা খাল 

(১) ইহা প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগর তটের 
বন্দরগুলির সঙ্গে আটলার্টিক তটের 
বন্দরগুলির দৃরত্ব হ্রাস করিয়া! বাণিজ্য 
সম্পর্ক এুদ্ধি করিয়াছে। লগুন হইতে 
স্যান্ফ্রান্সিস্কো যাইতে হইলে পানাম! 
খালই সংক্ষিপ্ত পথ। 

(২) এই খালটি যুক্তবাষ্র সরকারের 
কর্তৃত্বাধীন। মধ্য আমেরিকার পানামা 
রাজোর যে অঞ্চল দিয়া এই খাল কাটা 
হয়, উহাও যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। 


(৩) এই পথে প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রে 
জাহাজই চলে। এই পথেই ক্যালি- 
ফোপিয়ার খনিজ টৈল এবং তুল। 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগের শিল্পকেন্ত্রগুলিতে 
জাহাজযোগে প্রাঠানো হয়। অবশ্ঠ 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বন্দর 


স্ুয়েজ খাল 
উহার জাহাজের দংখ্যা এই পথে ক্রমশঃ 
বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া জায্ান, 


ইটালিয়ান, জাপানী ও নরওয়ের বাণিজ্য 
জাহাজের সংখাঁও কম নয়। 

(৪) এই খালপথে বেশ বড় জাহাজ 
যাইতে পারে। ১০৩ মাইল যাইতে 
১২ ঘণ্টা সময় লাগে-_কারণ খালটি 
বালুকাময় মরুণ্রাস্তর অতিক্রম করিয়াছে। 


(৫) এই খালের কর খুব বেশি। 
গ্রতোক জাহাজকে এই শুক্ক দিতে হয়। 

(৬) এই পথে ভারত মহাসাগরের 
চতুর্দিকের অঞ্চল হুইতে তৃমধ্াসাগরের 
ও আটলান্টিক মহাসাগরের তীরম্থ 
অঞ্চলে প্রধানত; কাচামাল ও খাচ্ত্রব্য 
চালান বায় এবং বিপরীত পথে অর্থাৎ 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এশিয়া, 
পূর্-আফ্রিকা ও অষ্টেলিয়ায় প্রধানত: 
শিল্পিত পণ্য চালান যায়। ও 

(৭) এইট পথের মধ্যভাগে যেমন 
মরুঅঞ্চল আছে তেমন ছুই দিকেই অত্যন্ত 
লমৃদ্ধ ও ঘনবনতি সম্পন্ন দেশগুলি থাকায় 
এই খালে পানামা খাল অপেক্ষা অনেক 
বেশি জাহাজ চলাচল করে। ইছার 
রাজনৈতিক ও সামরিক গ্ররুত্বও খুব 
বেশি । কারণ মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের 
উপর বৃহৎ শক্তিগুলির লুৰ দৃষ্টি রহিয়াছে । 

(৮) সুয়েজ পথে আরব ও ইরাণের 
তল, পাকিস্তানের তুলা ও পাট, 
ভারতের তামাক, চা, চর্ম দভ্রবা, ও 
পাটব্রব্য, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার চা, 


১৮৩ 


পানামা খাল 
ব্রিটিশ জাহাঞ্জগুলিও নিউজিল্যাণ্ড ও 
পূর্ব অষ্টেলিয়া যাইতে এই পথ ব্যবহার 
করে। পেরু ও চিপির সহিত ইউরোপের 
বাশিজ্যও এই পথেই চলে। 

(৪) মাজ্র ৪৭ মাইল লম্বা এই 
থালটি পার হইতে ৮ ঘন্টা সময় লাগে, 
কারণ বড় বড় জাহাজগুপিকে লকগেটের 
সাহায্যে ৮৫ ফুট উচ্চে উঠাইতে ও 
নামাইতে হয়। 

(৫) এই খালের কর বেশি নয়। 
যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত সকলকেই কর দিতে হয়। 

(৬) এই খালপথে প্রশান্ত মহাসাগর 
অঞ্চলের অন্রন্নত দেশগুলি হইতে 
আটলান্টিক মহানাগর অঞ্চলের উন্নত 
দেশগুলিতে প্রধানতঃ খান্ভ ও কাচামাল 
এবং বিপরীত মুখে অর্থাৎ চিলি, পেরু 
প্রভৃতি রাজো এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাস্ত 
মহাসাগরের তটভাগে শিল্লিত *পণ্য 
চালান যায়। 

(৭) এই খালের নিকাস্থ অঞ্চল- 
গুলি অনুন্নত এবং এ অঞ্চলের জলবায়ুও 
উষ্ণ । পানামা খালের ছুইপিকে ছুই 
বিশাল মহাসাগর অবস্থিত। প্রশাস্ত 
মহাসাগরের পূর্বভাগে কোন উন্নত দেশ 
বা বড় গ্বীপ নাই বলিয়া ইহার মোট 
বাণিজ্যের পরিমাণ সুয়ে খালের 
তুলনায় কম। 

(৮) এই পথে প্রশান্ত মহাসাগর 
হইতে আটলার্টিকের দিকে যায় ক্যালি- 
ফোণিয়ার তৈল ও ফল, ভ্যান্কুভারের 
কাঠ ও মাছ, চিলির তাত্র আকর্িক ও 


১৮৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সুয়েজ খাল পানাম! খাল 
মালয়েশিয়া! ও ইন্দোনেশিয়ার বার, চীন নাটট্রেট, হাওয়াই ও ফিজির চিনি, 
ও জাপানের রেশম, পূর্ব আফ্রিকার তুলা, জাপানের রেশম, বলিভিয়ার টিন এবং 
অষ্টেলিয়ার গম, পশম প্রভৃতি ইউরোপ নিউজিল্যাণ্ডের দুগ্ধজাত দ্রব্য। বিপরীত 
অথবা! আমেরিকায় চালান যায় । ইউরোপ মুখে যায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ ও ইউরোপ 
ও আমেরিকা হইতে আসে মোটরগাড়ি, হইতে মোটরগাড়ি, কৃষিজ ভ্রব্যাদি, 
ইঞ্জিন, প্রা, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি। বজ্জাদি, ওঁধধ ও লৌহদ্্ব্য। 
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[ সমুদ্র পথের ন্ুবিধাগুলি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য পথ- 
গুলির নাম কর এবং তাহাদের কার্ধের গুরুত্ব আলোচনা! কর।] 

'সমুদ্র পথেই পৃথিবীর অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলাচল করে। 
পৃথিবীতে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগ অনেক বেশি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং, 
এক দেশ হইতে অপর দেশে কোন মাল প্রেরণ করিতে হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
উহ সমুদ্রপথ মারফত প্রেরণ করিতে হুয়। তাহা ছাড়া সমুদ্রপথে মাল প্রেরণ করা 
অল্লব্যয়পাধ্য হওয়ায় এবং বর্তমান যুগে স্থবুহৎ বাম্পচালিত ( 56658091510 ) ও 
পেট্রোলচালিত দ্রুতগামী জাহাজের ব্যবস্থা! থাকাম সমুদ্রপথে ব্যবসাবাণিজ্য খুবই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের তুলনায় সমৃদ্রপথে বিপদের ভয় এখন নাই বলিলেই চলে। 
সমুদ্রপথে ধেকোন জাতির যে কোন আকারের ভ্োপিজ্য-জাহাজ (২।৩ শত টন 
হইতে তিন লক্ষাধিক টনের 99108101561 পর্বস্ত ) যে কোন দিকে যখন খুশি 
যাতায়াত করিতে পারে। সমুদ্রপথ প্রকৃতির মহৎ অবদান_-তাই আজ সকল 
সভাদেশের মানুষ সমুদ্রপথে দেশ-দেশাস্তরে যাতায়াত করিতেছে। স্থবিশাল 
ষহাসমুত্রে কোন সুনির্দিষ্ট পথ থাক] সম্ভব নছে। কিন্ত এক বন্দর হইতে অপর 
বন্দরে যাইবার জন্ত কতকগুলি মোটামুটি নির্দিই পথ আছে; এই পথগুলি নিরাপদ 
এবং ছুই বন্দরের মধ্যে স্বল্লত্ পথ। সাধারণতঃ সমুদ্রে জাহাজের পথ ঠিক সরল- 
রেখার মত হয় না, কারণ পৃথিবী দমতল নহে, উহা? গোলাকার ; সুতরাং, মানচিত্রে 
দেখা যায় ষে, জাহাজের পথগুলি একটু বাকা। এঁবীাকা পথগুলিই ছই বন্দরের 
মধ্যে হ্ব্লতম পথ। এখানে ছুইটি প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইল £-- 

(১) উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্য পথ (1০1৮১ /১01500 55 
[২৩৫৩ )--উত্তর আটলার্টিক মহাসাগরের অবস্থান বাণিজ্যের দিক হইতে অত্যন্ত 


পরিবহণ ব্যবস্থা) নগর ও বঙ্গ 





১৮৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভৃগোল 


“গুরুত্বপূর্ণ । এই মহাসাগরের পূর্বপারে শিল্পসমৃদ্ধ জনবন্থল ইউরোপ মহাদেশ এবং 
পশ্চিম পারে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্ট এবং 
সম্পদশালী দেশ কানাডা । এই মহাসাগরের উভয়পাবের জাতিগুলি ব্যবণা-বাপণিজ্যে 
এবং মত্ন্য ব্যবসায়ে অত্যন্ত উন্নত। কলম্বসের উত্তর আমেরিকা আবিফারের 
পূর্বেও নরওয়ের নাবিকের1- নিউফাউগ্ুল্যাণ্ড ও লাব্রাডার অঞ্চলে মাছ ধরিতে 
যাইত। তখন হইতে আজ পর্বস্ত উত্তর আটলান্টিক বাণিজ্য পথের গুরুত্ব ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ইহাই পৃথিবীর সর্বপ্রধান বাণিজ্যপথ ; পৃথিবীর বৃহত্তম 
এবং আধুনিকতম সহম্্ সহম্র জাহাজ প্রতি বৎসর এই পথে যাতায়াত করে। 

উত্তর আমেরিকার দেশগুলি, খনিজ, আরণাজ ও প্রাণিজ সম্পদে অত্যন্ত 
সমৃদ্ধশালী । এ সকল পণ্য উত্তর আমেরিকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়। 
কারণ প্রথমতঃ, সম্পদগুলির সংস্থান অত্যন্ত ব্যাপক এবং ছ্বিতীম্বতঃ, উত্তর আমেরিকার 
লোকধংখ্যা কম হওয়ায় খাগ্ঠদ্রব্য ও কাচামালের প্রয়োজন অপেক্ষাকুচ কম। 
তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অসাধারণ শিল্পপ্রলার হইয়াছে । এ দেশগুলি 
প্রচুর পরিমাণে ইম্পাত দ্রব্য, খনিজ তৈল, কাগজ এবং বস্ত্রা্দি রপ্তানি করিয়া 
থাকে। অপরপক্ষে, ইউরোপে অর্থাৎ আটলার্টিক মহাসাগরের পূর্বপারের 
লোকনংখা। অত্যাধিক ঘন। বহু লোক প্রতি বৎসর উত্তর আমেরিকার দেশগুলিতে 
বান করিতে যায়। ব্রিটেনের সাউদাম্পটন, ফ্রান্সের শেরবুর্গ ও হাভার এবং 
জার্মানীর হ্যামবার্গ বন্দর হইতে বড় বড় যাত্রীবাহী জাছাজগুলি কানাডার 
আন্টিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ফিলাভেল-ফিয়! প্রভৃতি বন্দরে 
যাতায়াত করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে অনংখ্য বড় বড় কারখানা 
গড়িয়! উঠিয়াছে; কিন্ত মহাদেশটির পশ্চিম অংশে কাচামালের সংস্থান যথেষ্ট নহে। 
সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র হইতে কার্পাস শিল্পের জন্য তুলা, মোটরগাড়ির জন্ত পেট্রোল, 
তামাক শিল্পের জন্ত তামাক এবং কানাডা হইতে কাগজ শিল্পের কাচামাল 
'মণ্ড ও কাষ্ঠ আমদানি করিতে হয়। তাহাছাড়া, পশ্চিম ইউরোপের জনসংখা। 
অত্যাধিক হওয়ায় খাগ্যও আমদানি করিতে হয়। অধিকাংশ প্রয়োজনীয় গম আসে 
কানাডার মন্টিল, হালিফাক্স ও চাচিল বন্দর এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বন্দর মাবফৎ 
এ ছুই দেশ হুইতে। তাহাছাড়া যব, ভুট্রা প্রভৃতি পশুখাত্ভ এবং মাংস, ছৃগ্ধজাত দ্রব্য 
প্রভৃতিও আমদানি করিতে হয়। উত্তর আমেরিকাও চা, ম্যাঙ্গানিজ, পাট প্রভৃতি 
ক্রয় করে এবং এগুলির অধিকাংশই সোজামুজি যে দেশে পাওয়া যায় সেখান হইতে 
'না কিনিয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে কিনে। ইউরোপ হইতে প্রচুর 
পরিমাণে যন্ত্রার্দি এবং বিলাসন্রব্য (ধা ফ্রান্স ও ইটালীর মগ্য, চীনামাটির বাসন 
প্রভৃতি ) উত্তর আমেরিকার দ্বেশগুলিতে রপ্তানি হয়। 


পরিবহণ ব্যবস্থা, নগর ও বদর ১৮% 


উত্তর আটলার্টিক পথ পৃথিবীর প্রধানতম বাশিজ্যপথ হইলেও পথটিতে কিছু 
অসুবিধা আছে। এই পথে অত্যন্ত কুয়াশ! হয় এবং মাঝে মাঝে ভাসমান ছিমশৈল 
দেখা যায়। এগুলি জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক । তবে আধুনিক যুগে রাডার 
যন্বার্দির সাহায্যে এগুলি এড়াইয়া! চলা যায়। শীতকালে যখন সেণ্টলবেন্স নদীর 
মোহন! বরফে জমিয়! যায় তখন উত্তর আটলান্টিক পথের কিছু পরিবর্তন হয়। উত্তর 
আটলা্টিক মহাপাগরের উভয়তটেই ভাল ভাল গভীর জলযুক্ত পোতাশ্রয় আছে। 
স্থতরাং, পৃথিবীর বৃছত্বম জাহাজগুলি এই পথে অনায়াসে চলাচল করে। 

(২) অুয়েজধাল পথ (5062 08798] 7২০০০০)--106 নং প্রশ্নোত্তর পাঠের 
পরু নিম়্াংশ লিখিতে হইবে। 

স্থয়েজখাল পথে যে বাণিজা পরিচালিত হয়, তাহা মোটামুটি এই--ইউরোপ 
পাঠায় বস্ত্র, লৌহ ও ইম্পাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি যাবতীয় শিল্পঙগাত দ্রব্য 
এবং গ্রহণ করে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়া হইতে পাট, চা, ববার, তুঙ্লা, রেশষ, 
পশম, গম, তৈলবীজ, চর্, নানাপ্রকার খনিজ দ্রবা প্রতৃতি। এই পথের ছুই 
প্রান্তে কতকগুলি প্রধান বন্দরের নাম-__ইউরোপের (১) লগ্ন, (২) লিভারপুল, 
(৩) হ্ামবার্গ, (৪) রটারভাম, (8) এন্টোয়ার্প, (৬) মার্দাই, (৭) নেপল্ন ও 
জআফ্রিকার-(৮) আলেকলান্দিয়া। এশিয়ার--(৯) করপিকাতা, (১৭) বোম্বাই, 
(১১) করাচী, (১২) দিঙ্গাপুর, (১৩) হংকং, (১৪) আবারদান ও (১৫) কলম্বো 
এবং আষ্ট্রেলিয়ার--(১৯) ফিমেন্টাল। 


বিমানপথ- 
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[ পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিমান পথগুলির বর্ণনা দাও। ] 

বিমান পথের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। বিগত (১৯১৪-১৯) মহাযুদ্ধের 
পব বিমান পথের উন্নতি অতি দ্রুত ঘটিয়াছে। বিমান পথে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে 
স্থদূর পথ অতিক্রম করা যায়। ইহা! ছাড়া, সমূদ্ধ ও পাহাড়-পর্বতের জন্ত কোন 
অন্থবিধ] বিমান পথে নাই। বর্তমানে ডাকের চিঠি-পত্রাদি মালপত্র এবং যাত্রী বহন 
করিবার কাজে বিমানপোতের বাবছার হইতেছে । রেল বা জলপথের তুলনায় বিমান 
পথ একটু বেশি ব্যয় সাপেক্ষ। আকাশ পথে চলাচল ব্যবস্থা আবহাওয়ার উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে। গ্রচুর বুষ্টিপাত বা অত্যধিক তুষারপাত হইলে সামরিক 
ভাবে আকাশপোত চলাচল ব্যাহত হয়। ভূমিতে কুয়াশ! হইলে আকাশযানের পক্ষে 
অবতরণ কর! খুবই বিক্সদংকুল হয়। সমতল ভূমিতে আকাশপোতের পক্ষে অবতরণ 


১৮৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


করা লহজ। আমেরিকা যুক্তবা্, অষ্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য এবং কানাডায় 
আকাশপোত চলাচল-ব্যবস্থ! খুবই উন্নত হইয়াছে। 


আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের স্থান এ বিষয়ে সর্বপ্রথম । এখান হইতে কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য পথে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল করে। 
উহাদের মধ্যে ট্রান্স ওয়ার্ড এয়ারওয়েজ, প্যান আমেরিকান ওয়ার্লড এয়ারওয়েজ 
প্রসৃতি প্রধান । ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান প্রতিষ্ঠান হইতেছে ব্রিটিশ ওভারসীজ 
এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন । ভারত ও পাকিস্তানেও কয়েকটি উল্লেখযোগা বিমান 
চলাচল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর আকাশপথগুলি মোটামুটি 
পাচটি ভাগে বিভক্ত করা যাক়_(১) ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যবর্তী বিমান পথ। 
(২) ইউরোপ, এশিয়া ও অষ্টরেলিয়ার মধ্যবতী বিমানপথ। (৩) ইউরোপ এবং 
আফ্রিকার মধ্যবর্তী বিমানপথ | (৪) আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যবর্তী বিমানপথ 
এবং (৫) সোভিক্কেট বাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানপথ ( সম্প্রতি দিলী হইতে টাসকেন্ট হইয়া 
পাক, ভারতীয় ও রুশ বিমান মস্কো হইয়! লণ্ডন যাতায়াত করিতেছে )। ইউরোপ 
এবং আমেরিকার ভিতরে প্রধানত: ফরাসী, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ 
বিমান যাতায়াত করে। 


ইউরোপ, এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার ভিতর বিমান চলাচল ব্যবস্থা ফরাসী, জার্মান, 
ওক্সন্দাজ, ভারতীয়, জাপানী, স্কাগ্ডিনেভিয়ান, ব্রিটিশ প্রভৃতি জাতির বিমান দ্বারা 
পরিচালিত হয়। এই পথ লগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়া জেনেভা, কায়রো, করাচী, 
দিল্লী, কলিকাতা, রেস্ুন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান হুয়া মেলবোর্ণে গিয়া শেষ হয়। 
ইউরোপ ও আফ্রিকার ভিতরের বিমান চলাচল ব্যবস্থা ইটালিয়ান, ফরামী এবং 
খ্রিটিশ বিমানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 


আর একটি উল্লেখযোগ) বিমানপথ আমেরিকা ও ইউবোপ হইতে উত্তর মেরু 
অতিক্রম করিয়! জাপানে গিয়াছে । ইহা খুব কম দূরের পথ। 

গ্রশাস্ত মহাঁপাগরের উপর দিয়া আমেরিকা এবং এশিয়ার ভিতরে বিষান 
চলাচল ব্যবস্থা গ্রধানতঃ আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্রের বিমান চলাচল ব্যবস্থার কর্তৃত্বাধীন। 
আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্রে আকাশপোতের উন্নতি হইবার ফলে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক 
দেশেই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হুইতেছে। ভারতের ব্মানগুলিও এখন দেশের 
মধ্যে ও বাহিরে বহস্থানেই যাত্রী ও মাল বহন করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ভারতীয় 
বিমান বর্তমানে লগ্ডন, বোম্বাই, কলম্বো, রেঙ্গুন, ব্যাঙ্ক, হংকং, টোকিও, নিঙ্গাপুর, 
কাবুল, মস্কো! প্রভৃতি নগরের মধ্যে নিয়মিত ভাবে চলাচল করে। কলিকাতার 
বিমানবন্দর দমদম পৃথিবীর অন্ততম প্রধান বিমানকেন্ত্র। পৃথিবীর অপরাপর বুহৎ 


পরিবহণ বাবস্থা, নগর ও বন্দর ১৮৯ 


বিমানবন্দর--লগওন, প্যারিস, মস্কো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, কায়রো, হংকং, করাচী, 
সিঙ্গাপুর গ্রভৃতি। 
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[ বর্তমান জগ্রতে বিমানপোভড মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে কিভাবে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আলোচনা কর । ] 

বর্তমান জগতে বিমানপোত মান্্রষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাৰ 
বিস্তার করিয়াছে । পরিবহুণ ব্যবস্থা হিসাবে বিমানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; 
যথা_-(১) উহা সর্বাপেক্ষ] দ্রুত চলে (২) ইহার জন্ত কোনরূপ পথ নির্মাণ করিতে 
হয় না। বহু দুরে দূরে করেকটি আধুনিক যন্্রজ্জ্িত বিমান ঘণাটি রাখিলেই চলে। 
হেলিকপটার নামক বিষ্বান আবার যেখানে সেখানে নামিতে পারে । (৩) বিমানপোত 
যে কোন প্রাকৃতিক বাধা, যথা-_পর্বত, মরুভূমি, তৃষারক্ষেত্র গ্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া 
যাইতে পারে। (৪) ইহা ন! অবতরণ কনিয়। হাজার হাজার মাইল যাইতে পারে। 
(৫) ইহা! মোজাপথে চলে । (৬) ইহ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। (৭) উহা 
চালাইতে খরচ অত্যন্ত বেশি । 

স্বাধীনতা পরবতাঁ ষুগে ভারতে বিমানপথের অভাবনীয় প্রসার হইয়াছে। 
স্বাধীনতার পরেই পাঞ্জাব হইতে লোক অপসারণের জন্য বিমান একাস্ত গ্রয়োজন 
হয়। রেলপথ তখন নিরাপদ্দ ছিল নাঁ। কিন্তু ভারতে বিমান পৰিবহণের অর্বাপেক্ষন 
বেশি প্রয়োজন হয় তখন, যখন ভারত বিভাগের ফলে আসাম অৰশিষ্ট ভারত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বর্তমানে গ্রতিদ্দিন বহুসংখ্যক বিমান ব্যারাকপুর 
বিমান বন্দর হইতে উব্ধর বঙ্গের বাগভোগরা, আসামের ধুবড়ি, গৌহাটি, ডিক্রগড় 
প্রভৃতি বিমান বন্দর ও জিপুবার আগরতলায় সারাদিন ধবিয়! মাল বহন করে। চা, 
লেবু প্রভৃতি কলিকাতায় চালান আমে এবং ফিরতি বিমানগুলি বস্ত্র, উধধাদি লইয়া 
যায়। তাহা ছাড়া, কাশ্মীরের সঙ্গেও ভারতের অন্তান্ অংশের যোগাযোগ 
বিমানপথে মকল সময়েই রক্ষিত হয়। শীতকালে তুষার পাতের ফলে বানিহাল পথ 
বিপজ্জনক হুইলে বিমানেই অধিক পণ্য সরবরাহ কর! হয়। বর্তমানে ভারতের লকল 
কর্মব্যস্ত ব্যক্তিবর্গ আকাশপথেই যাতায়াত করেন। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন 
ঘণ্টায় দিলী যাওয়া যায়। বাণিজ্যের দিক হইতে যদিও অত্যধিক খরচের জন্য 
বিমান পথের ব্যবহার কম তবু ভরত পচনশীল মৎস্য ও ফল চালানি কারবার 
বিমানপথেই ভাল চলে। মালদছের আম এখন বিমানের কল্যাণে লগ্নেও পাওয়া 
যায়। ভারত হইতে বানরাদি বু জীবজন্ক বিমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় চালান 
দেওয়া হয়; কারণ জাহাজে উহার্দের যে পরিমাণ খান্ত লাগে বিমানে তাহ! লাগে 


১৪০. অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নাঃ তাই খরচ কম হয়। বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিমানে পাঠানে] নিরাপদ, কারণ চুগ্রি 
ডাকাতির ভয় কম । কেবল বর্ধার কয়েক মাস ছাড়া অন্য সময় ভারতের আবহাওয়া 
বিমান চলাচলের পক্ষে খুব উপযুক্ত থাকে কারণ ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় 
ভারতে কুয়াশার ভয় খুব কম।. 

ভারতের বাহিরে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ প্রভৃতি বড় বড় এবং উন্নত দেশে বিমান 
পথের প্রসার খুব বেশি হইয়াছে । যেখানেই অন্ত যানবাহন ব্যবস্থা নাই, সেখানেই 
বিমানের লাহাষ্যে ব্যবলা-বাণিঞা চলে। সাইবেরিয়ার উত্তরে যে বিশাল তুষারময় 
অঞ্চল রহিয়াছে সেখানেও “শী” লাগানে! বিমান খাস্ত সম্ভার লইয়। বরফের উপর 
অবতরণ করে। খনি শ্রমিকরা এ থাগ্যার্দির উপর নির্ভর করিয়া! জীবনধারণ করে। 
ফির্িবার পথে এ বিমানগুলি খনিজ দ্রবা বাহিয়! আনে । মানুষ চলাচলেরও উচছাই 
একমাজ পথ। বন্যার সময় এখন সকল দেশেই বিমান হইতে খাগ্য, ইন্ধন ও ওষধ 
নিক্ষেপ করা হয়। হেপিকপটার নামিয়া বন্যায় আটক দুর্গতদের সরাইয়া আনে । 
ভারতের আসামে প্রায় প্রতি বৎসর বধাকালে এরূপ সেবা কার্য করিতে হয়। 
কোথাও অন্থথ দেখা দিলে জরুরী প্রয়োজনীয় ওষধধ ও ডাক্তার বিমানে 
পাঠানো হয় । 

এপর্যন্ত পৃথিবীতে ডাক ও যাত্রী বহনই বিমানের প্রধান কাজ। যাত্রী বহনকারী 
আধুনিক বিমানগুলির এক একটি প্রায় ৩৪ শত জন যাত্রী বহন করিয়৷ ঘণ্টায় 
ছয় শতাধিক মাইল বেগে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৩০।৪০ হাজার ফুট উপরে-_-অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টির 
উপর দিয়া একবারও না থামিয়া তিনহাজার মাইল বা আরও বেশিপথ অনায়াসে 
যাতায়াত করে। এই আধুনিক বিমানগুলি যুক্তগ্লী্র (বোইং এবং ডি, সি, ), 
জ্রটেন (96 ড. 0.) রাশিয়ায় (টি, ইউ ১১৪) প্রস্তত হয়। কিছু ছোট 
আকারের প্রায় সমান শক্তিশালী বিমান ব্রিটেন এবং ফ্রান্সেও প্রস্তত হয়। তবে 
আমেরিকায় ও রাশিয়ায় যে সকল অতিকায় বিমান প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে অদূর 
ভবিষ্যতে যে অল্প খরচে ভারী জিনিলও বিমানে লইয়া যাওয়া. চলিবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। দেশের আভাস্তরীণ নিঝাপত্তা ও বহিশক্রর আক্রমণ হইতে পরিজাণের জন্ত 
যুদ্ব-বিমান আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 


(ভারতের বিমানপথ- তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য ) 
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[ বন্দর কাহাকে বলে? একটি ভারতীয় উদাহরণ সহযোগে বক্তব্যকে 
পরিষ্কার কর । ] 

যেখানে স্থলভাগ এবং জলভাগের বাণিজ্যপথগুলি একত্রিত হইয়াছে তাহাকে 
বন্দর (0016) বল] হয়। স্তরাং, বঙ্গারের প্রধান কার্ধ হইল স্থলভাগের যানবাহন 
হইতে পণ্যার্দি জলধানে স্থানাস্তরিত করা এৰং জলযান হইতে আবার স্থলভাগের 
রেলগাড়ি, ত্রাঞ্ গ্রভৃতি মারফত পণ্যাদি স্বানাস্তরিত কর1। বন্দরগুলি বিভিন্ন দেশের 
বহির্বাপিজ্যের বা উপকূল বাণিজোর দ্বার স্বরূপ । অবশ্য নদী-বন্দর ব1 খাল-বনদরগলি 
সাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ বাশিজ্যের জন্যই ব্যহত হয়। অনেক নদীবদার 
আছে ( যেমন__-কলিকাতা.. লগ্ডন, সাংহাই, হামবাগ প্রভৃতি ) যেখানে সমুদ্রগামী 
বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। 

বঙ্দর গঠনের জন্ সমুদ্রতীরে বা নদীতে গভীর জল থাকা প্রয়োজন। সমুদ্র 
বন্দবের জন্য আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন। ভগ্রতটে ভাল ভাল পোৌতাশ্রয় (অথাৎ 
জাহাজ যেখানে ঝড়ঝাপটায় নিরাপদ আশ্রয় পাইতে পাবে ) দেখা যায়। ভাল 
স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথ সংকীর্ণ অথচ গভীর হয় এবং অভ্যান্তরভাগে 
স্ববিস্তূত ও গভীর জলরাশি থাকে-_যাহাতে একলঙ্গে অনেকগুলি জাহাজ আশ্রয়ন 
পাইতে এবং মাল আদান-প্রদান করিতে পারে । যদ্দি সমুদ্রতটে ম্বাভাবিক আশ্রয় 
স্থান না থাকে তবে কংক্রিটের বাধ দিয় কৃত্রিম পোতাশ্রক্ (81:06018] 17819001:), 
নির্মাণ করিতে হয়। মাগ্রাজ এইরূপ কৃত্রিম পোতাশ্রয়। এইরূপ পোতাশ্রয়ে 
স্থানাভাব থাকায় এক সঙ্গে বেশি জাহাজ আশ্রয় পায় না। বোম্বাই ভারতের একটি 
স্থন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। 

বোম্বাই-_বোম্বাই ভারতের প্রধান বন্দর এবং লর্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক পোতাশ্রয় | 
বোম্বাই ব্নারটি আরব সাগরের উপর একটি ক্ষুদ্র হীপের আশ্রয়ে অবস্থিত। দ্বীপটি 
ভারত তৃখণ্ডের এত নিকটে যে রেলপথ স্থাপন করার কোন অন্থবিধা নাই। এ 
দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত সুরক্ষিত জলভাগ বোদ্াইয়ের শ্বাভাবিক পোতাশ্রর় | 
এখানে জল খুব গভীর ও শান্ত; ঝড়ঝাপটার ভয় কম, কারণ এই স্থানটি স্বীপের 
আড়ালে রহিয়াছে । বোম্বাই হীপটিতে রেলপথ ও শিশল্প স্থাপনের উপযুক্ত স্থানের 





7০০৮৮, 209০০) 209096980) 81007101529, 18590 এই কথাগুলির অর্থ যথাত্রমে--বন্দর, 
পোতাশ্রর, পোতাশ্রয়হীন বন্দর, নোঙরঘণাটি ও বহিরবন্দর। বিমান অবতরণ ক্ষেত্রকেও বিমান 'বন্দর” 
বল! হয়। 


১৯২ অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক ভূগোল 


খুব অভাব নাই। বন্দরের নিকট কোন বিপজ্জনক মগ্ন চড়াও নাই। ম্থৃতরাং 
বোস্বাইকে একটি প্রথম শ্রেণীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলা চলে। 

পৃথিবীর ভাল ভাল পোতাশ্রয়ের মধ্যে নিউইয়র্ক, সিডনি, সানফ্রান্সিসকেো। ও 
রায়ো তি জেনিরোর নাম করা যায়। 
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[ পম্চাদ্‌ভুমি কি? দু'টি ব্রিটিশ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির বর্দন! দাও। ] 

কোন একটি বন্দর যে অঞ্চলের বহিষ্ারের কাজ করে নেই অঞ্চলকে সেই 
বন্দরের হিণ্টারল্যাণ্ড বা পশ্চাদ্‌ৃভূমি বলা হয়। অর্থাৎ কোন বন্দরের 
সন্নিছিত যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বনারের যোগাযোগ 
রহিয়াছে এবং যে সমস্ত অঞ্চলের উদ্ব.ত্ত উৎপন্ন দ্রব্য এ বন্দর মারফত চালান যায় ও 
বিদেশ হইতে এ বন্দর মারফত আমদানিকৃত ভ্রব্যার্দি বন্দর সন্গিহিত যে অঞ্চলে 
সরবরাহ করা হয়-_লেই অঞ্চলগুলিকে বন্দরের পশ্চাদতৃমি বলা হয়। কোন বন্দবের 
পশ্চাদ্ভূমির খুব হুনির্দিষ্ট সীমা নির্ণন্ধ করা সম্ভব নহে, কারণ অনেক সময় একই 
অঞ্চলের পণ্যপ্রব্য ছুই বা গতোধিক বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। উহাদরণ স্বরূপ 
বলা যায় ষে উত্তর-প্রদেশের পশ্চিম অংশের পণ্যদ্রব্য বোম্বাই এবং কলিকাতা উভত় 
বন্দর মারফতই চালান যায় । ্ পশ্চিম ইউরোপের শিল্লোন্ধত রাইন নদী অববাহছিকার 
পণ্য দ্রব্যাদি জার্মানীর ব্রেমেন, হুল্যাপ্ডের বটারভাম এমন কি অনেক সমক়্ 
বেলজিয়ামের এপ্টোয়ার্প বন্দবের মারফতও রপ্তানি হয়। পশ্চাদতূমির সীম! নির্দেশের 
আরও কতকগুলি সমস্যা আছে। নরওয়ের বার্গেন বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি নির্দেশ করাও 
কঠিন কারণ এ বন্দরের সন্নিহিত অঞ্চল অত্যন্ত পর্বতময় ও প্রায় জনহীন। এ বন্দর 
মারফত বঞগ্ানি হয় প্রধানতঃ সমৃদ্রের মাছ ও অরণ্যের কাঠ। অনেক সমঙ্ক 
পশ্চাদ্ভূমির পৰিবর্তনও হয়। পূর্ববঙ্গ পূর্বে ছিল কলিকাত! বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি ; 
বর্তমানে উহা! চট্টগ্রাম ও চান! বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি । 

পশ্চাদ্ভূমির আকার, আম্নতন, লোকবসতি, শিল্লোন্গতি, যানবাহন ব্যবস্থা এবং 
প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর কবে। ব্রিটেনের লিভারপুল বন্দরের 
পশ্চান্ভূমির আয়তন ক্ষুপ্র হইলেও জনাকীর্ণ ও শিল্লোন্নত ) স্থভরাং ব্দ'রটির 
বাণিজ্যের পরিষাণ খুব বেশি। অপরপক্ষে, লিবিয়ার সাহারা মকুপ্রান্তে অবস্থিত 
ত্রিপালি বন্দরটির মরুময় পশ্চাদ্ভূমষি জনহীন ও লম্পদ্দহীন। তাই এ পশ্চাদ্ভূমি 
ভ্রিপলি বন্দরের উন্নতি ঘটাইতে পারে নাই। তবে এখন লিবিয়ার মরুভূমি হইতে 
বরে বু কোটি টন পেট্রোল উৎপন্ন হইতেছে। তাই ব্রিপলির গুরুত্ব বৃদ্ধি 
পাইতে পারে। আমদানি ও রগচানি অন্গসারে বন্দরগুলিকে অনেক সময় চালানি 


বন্দর ও পশ্চাদৃতৃমি ১৯৩ 


বন্দর (০0201000015 ) ও যোগানি (41501536015 ) বন্দর এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা হয়। কিন্ত অনেক বন্দরের চালানি এবং যোগানি কার্ধ প্রায় সমান। 

ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্যের দিক দিয়া কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের পরেই স্থান 
লাভ করিয়াছে। স্থৃতরাং এই দেশটিতে বহু বড় বড় বন্দর রহিয়াছে ; ঘথা_লগুন, 
লিভারপুল, প্লাপগো, ম্যাঞ্চে্টার, কাডিফ., হাল, নিউক্যাসল প্রভৃতি । লগনের 
বহির্বাশিজ্যে পুনঃরগ্তানি (606০6) দ্রব্যের আধিক্য দেখা যায়। স্থতরাং, 
পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে বন্দরটির সম্পর্ক অত্যত্ত জটিল। এখানে লিভারপুল ও গ্লাসগে! 
বন্দরের পশ্চাদ্ভূমির বিষয় আলোচনা করা হইল। 

লিভারপুল--এই বন্দরটি ব্রিটেনের পশ্চিমাংশে মার্সে নদীর বিস্তৃত ও গভীর 
মোহনায় অবস্থিত। ইহার পশ্চাদভূমি সমগ্র ল্যাঙ্কাশায়ার এবং পার্থস্থ উত্তর ওয়েলস্‌ 
অঞ্চল। এই অঞ্চলটি অত্যন্ত শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঘনবসতি সম্পন্ন। এখানে বৃহৎ 
ইঞ্জিনিক্বারিং শিল্প ও বস্ত্রশিল্প রহিয়াছে । তাহা ছাড়া ল্যাঙ্কাশায়ারে কয়লাখনিও 
রহিয়াছে । লিভারপুল হইতে নানাপ্রকার যঙ্্রাদি, কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্ত ভ্রব্যাি 
রপ্তানি হয়। আমদানি ত্রব্যের মধ্যে কার্পাস তুল! ও নানাপ্রকার থাগ্ছত্ব্য প্রধান। 
তাহ ছাড়া চর্ম, পশম, শণ প্রভৃতি কাচামালও আমদানি হয়। লিভারপুলের সমগ্র 
পশ্চাদ্ভূমিতে রেলপথ ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে । একটি জাহাজ গমনাগমনের 
উপযুক্ত সুগভীর খাল ম্যাঞ্চেষ্টারের বন্দর পর্ধস্ত গিয়াছে । এখন আমেরিকা প্রভৃতি 
স্থানের তুলা ঘোজাহুজি ম্যাঞ্চে্টারে যায়। কার্পাস বন্তার্দি লিভারপুল ছাড়া 
ম্যাঞ্চে্টার বন্দর মারফতও বপ্ধানি হয়। তবু লিভারপুলের সমৃদ্ধি হাস পায় নাই ১ 
কারণ এখানকার স্থবিশাল ইঞ্িনিয়ারিং শিল্প রগানির জন্য বিপুল পরিমাণ ইস্পাত 
যন্ত্রাদি প্রত্তত করিয়া থাকে 1 ঙ 

গ্লীসগৌ--এই বন্দরটি ক্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে ক্লাইভ নদীর মোহনায় 
অবস্থিত। ক্লাইভ নদী অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এই নদীর দুই তীরে পৃথিবীর অন্যতম 
বৃহৎ জাহাজ-নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হুইয়াছে। পৃথিবীর বহু দেশের জন্ত এখানে জাহাজ 
নির্মাণ করা হয়। গ্লাসগোর নিকট বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে 9 
কারণ আয়ার-শায়্ার, ল্যানার্ক ও ফাইফশায়ারে প্রচুর কয়লা ও নিকটেই কিছু 
লৌহও পাওয়া যায়। গ্রাসগোর প্রধান রপ্তানিব্রব্য নানা প্রকার ইস্পাত যন্ত্াি, 
ইঞ্চিন, কার্পাসপ্রব্, পশম ত্রব্য ইত্যা্ি। আমদানির মধ্যে রহি্বাছে লৌহশিলা, 
নানাপ্রর্কার ধাতু, খান্চদ্রব্য ও নানাগ্রকার কাচামাল। 
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১৯৪ অর্থনৈতিক ও বাশিঙ্িক ভূগোল 


[ সমুদ্র বন্দর গড়িয়া! উঠার পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থাগুলির বর্ণনা 
দাও। ভাল ভাল উদ্াহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর । ] 
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[ ভাল, সমুদ্র-বন্দর গড়িয়া তোলার জন্য গ্রয়োজনা? গারিপাস্থিক 
অবস্থা! বর্ণনা কপ্প। লিভারপুল, নিউইয়র্ক, ইয়াঁকোহাম। এবং বোম্বে এ 
অবস্থাগুলি দ্বার। গ্রতিপালিত কিনা পরীক্ষা কর। ] 

সমুদ্র বন্দর গঠনের সুবিধা--পৃথিবীর বাণিজ্যের অধিকাণ্পই সমূদ্পথে 
সমুত্রবন্দরগুলি মারফত পরিচালিত হয়। সমুদ্রবন্দর উন্মুক্ত সমুদ্রতটে গঠিত হয় না। 
কারণ জাহাজ যখন মাল উঠায় বা নামায় তখন তরঙ্গের আঘাতে উহা যাহাতে বিপন্ন 
নাহয় তাহার জগ্ত পোতাশ্রয়ের গ্রয়োজন | ভগ্রতটভাগে এ গ্রন্কাহ পোভাশ্রয় দেখা 
যায়। নদীর মুখ পোতভাশয়ের কাজ কর্পে। লিভারপুল, কলিকাতা, লপ্তন প্রভৃতি 
সমুত্র বন্দরগুলি নধীর গভীর প পশত্ত মুখে (59018157900 ) অবস্থিভ। 'নউই্টয়র্ক 
এবং বোম্বাই বন্দর সমুদ্রতটে ছ্বীদেষ জাড়ালে অবস্থিত সরক্ষিত তে ভাত্রয়। 
ইয়োকোহামা ও সানফ্রান্সিদকে! আজুযযুক্ত উপসাগরতটে অবস্থিত সমুদ্র ত্দর। 
সমুদ্র বন্দর গঠন করিতে হইলে প্রারাতক্ পরিবেশ নিম্বন্ধণ হওয়। প্রয়োজন ₹- 

" (১) ব্নরে প্রাকৃতিক 'মথবা কৃত্রিম পোভাত্রয় (158007) থাকা দরকার 
যাহাতে ঝড়বাতাসের কবল হইতে গাহাক্গগুলি রক্ষা পাইতে পানে! ভগ্রছ্ট রেখা 
বন্দর গঠনের পক্ষে খুব উপযুক্ত, কারণ ভগ্নটে বহুপর্ভীর ও €শত্ত খাড়ি দেখা যায়। 
স্বশ্ত স্থানগুলি পধত পরিবেষ্টিত হইলে যাতাখাতেপ পথ গঠন করা ব্যয়সাধ্য হয় । 

(২) উপকূলের নিকটবর্তী সাগরের জল খুব গভীর হওরা প্রয়োজন যাহাতে 
সর্বপ্রকার আধুনিক জাহাগগ যাতায়াত কৰ্িতে পাবে। 

(৩) বন্দরের নিকটৰ্ী সমুদ্র যদি বৎসরের বার সাসই বরফমুস্ত থাকে তবে 
খুব ভাল হত্ব। কেননা বরফ জমিনে জাহাজ চলাচল অসম্ভব হহকা] পড়ে, ফলে 
ব্যবসা-বাণিজ্য সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়? 

(৪) বন্দরের নিকট যথেষ্ট স্থান থাঁক। চাই যাহাতে জাহাজ মেরামতের জন্য 
প্রচুর স্থান পাওয়! সম্ভব হয়। 

(৫) বন্দরের নিকট সমতলভূমি থাকিলে শহর নির্মাণ, রেলপথ, মালগুদাম 
প্রভৃতি স্থাপন এবং কারথান গঠনের স্থবিধা হয়। 

কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ বন্দর গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সামাজিক 
পরিবেশও অনুকূল হওয়! দরকার। নিম্ললিখিত স্থবিধাগুলিও থাক দরকার 
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(ক) পশ্চাদৃভূুমি ঘন লোকবসতিপুর্ণ এবং শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার 
উপরেই মোটামুটিভাবে বন্দরের গুরুত্ব নির্ভর করে। 

(খ) বন্দর হইতে দেশেখ অভ্যন্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থ! খুব উন্নত হওয়! 
চাই যাহাতে দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত বন্দরের ফোগ্বাযোগ রুক্ষ! করা সহজ হয়। 

(গ) জাহাজ মেরামতের সুবিধা অর্থাৎ ড্রাইডক প্রভৃতি থাকা দরকার। 

[ লিভারপুল, নিউইয়র্ক, ইয়োকোহামা এবং বোশ্বাই-এব জন্য যথাক্রমে 0. 113, 
117 (12), (15) এবং ভারতের পরিবহণ, নগর ও বন্দর অধ্যায় দ্রব্য ]। 
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[ «কোন দেশের আথিক উন্নয়নে উহার নদী বন্দরগুলির ভূমিকা! 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।”] 

নদীর উপর অবস্থিত বন্দরকে নদী-বন্দর বল! হয়। নদী-বন্দর ছুই প্রকার, যখা-_- 

(ক) যে সকল নদী খুব গভীর, মোটামুটি সরগগগতি ও বালুচরহীন হয়, সেই 
সকল নদীর উপর বন সংখ্যক বন্দর গড়িয়া উঠে। বিশ্ষেতঃ যেখানে দুষ্টটি বড় নদী 
একত্রে মালিত হইয়াছে সেখানে বুছৎ নদী-বন্দর ও বাঁণিজ;কেন্দ্র গড়িয়া! উঠে। 
পূর্ব-পাকিস্তানের গোম্ালন্দ পদ্মা ও যমুনা নদীদ্বয়ের সঙ্গমের উপর অবস্থিত 
বিখ্যাত নদী-বনদর | বড় বড় নদী-চর রিমার এখানে ধান, তৈল, পাট প্রভৃতি লইয়া 
যাতায়াত করে। উত্বর ভারতের এলাহাবাদও এই শ্রেণীর নধী-বন্দর। গঙ্গা 
ও যমুনার সঙ্গমন্থলে ইছ হিন্দুদের একটি পবিত্র তীথস্থান এবং বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দর। 
ফ্রান্সের প্যারিস ও লিয় এবং গ্নের হ্যাঙ্কাও খুব বড় নদীবন্দর । হ্থাঙ্কাও বন্দর 
যদিও সমুদ্র হইতে সাত শতাধিক মাইল দূরে ইয়'ংপিকিয়াং নদদীর.উপর অবস্থিত তরু 
এখানে সমুদ্রগামী জাহাজও যাতায়াত করিতে পারে। জার্মানীর ডাঁসেলর্ডফ এবং 
মিশরের কায়রোও বিখ্যাত নদীবন্দর । 

(ঘ) আর এক শ্রেণীর নদীবন্দর আছে মাহাকে নদীর প্রান্তিক বার বল! 
হয়। কলিকাতা, হ্ামবার্৯, নিউ অলিয়েন্স, লগ্ন, সাংহাই, রেন্গুন প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর নদীবন্দর । এই বন্দরগুলির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানে বড় বড় সমূদ্রগামী 
পোভ এবং নদীর নৌকা এবং জাহাজ উভয়ই যাতায়াত করে। এখানকার 
প্রধান বাণিজ্য হইল মাল বদল করা ( 0:81091)1010017%)% কলিকাতা বন্দরের 
কার্ধও এইরূপ । কোন্নগরের চটকলের ঘাট হইতে গ্রিমারে করিয়া পাটের থলি 
কলিকাতা বন্দরে আন্সিলে উন! সমৃদ্রগামী জাহাজে তুলিয়! হয়ত যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান 
হইল। অথবা ব্যাঙ্ক হুইতে সমৃদ্রগামী জাহাজে পাট আসিল কলিকাতার 
জেটিতে। এঁপাট নৌকায় বোঝাই করিয়া! হয়ত কোন পাটকলের ঘাটে নাষাইয়া 
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দেওয়া হুইল। কলিকাতায় এই ধরণের বাণিজ্য অধিক হয়। ইউরোপের 
হামবার্গ এবং রটারডাম বন্দরেও এই ধরণের বাণিজ্য খুব বেশি হয়। সমগ্র 
রাইন নধীর অববাহিকার অর্থাৎ স্থইজারল্যাণ্ড ও জামানীর শিল্পাঞ্চলের মাল 
বড় বড় হ্রিমার বা ফ্যাট বোঝাই হইয়া রাইন নদীর মুখে অবস্থিত রটারডাম 
বন্দরে আপিলে এ মাল সমুদ্রগামী জাহজে তুলিয়া! দেওয়া হয়। হ্যামবার্গে তেমনি 
সমগ্র এলব নদীর সথনাব্য জলপথের দুইধারে অবস্থিত অঞ্চলের অর্থাৎ মধ্য জার্মানী 
ও চেকোক্লোভাকিয়ার মাল বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজে তোল! হয়। স্থতরাং, এই 
প্রান্তিক নদীবন্দরগুলিতে সমুদ্রপথ এবং আভ্যন্তরীণ জলপথগুলি একত্র হইয়াছে । 
কোন দেশে নদীবন্দর থাকিলে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি খুব সহজে সম্ভব 
হয়। কারণ নদীপথে অল্প খরচে ভারী ও কমদামী মাল দেশের দূর অভ্যন্তরে লইয়া 
যাওয়া যায়। জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্রের হূদ অঞ্চল এবং ফ্রান্সের শিল্পোন্নতির মূলে 
রুহিয়াছে বড় ঝড় নদীবন্দরের অবদান। ভাল নদীবন্দরের নিয়লিখিত গুণগুলি থাকা 
উচিত এবং দ্বোষগুলি থাকা উচিত নহে-_ 

(১) নদীতে প্রচুর জল এবং জোয়ার-ভাটা থাকা দরকার যাহাতে অগভীর 
নদীতে জোয়ারের সময় বড় জাহাজ ঢুকিতে পারে। কলিকাতা বন্দর জোয়ারের 
উপর খুবই নির্তরশীল। 

(২) নদীতে বালুচর এবং কর্দমাক্ত তীরভূমি না থাকা ভাল। কলিকাতায় 
হুগলী নদীতে অত্যধিক বালুচর থাকায় নৌবাহনে বিষ হ্যট্ি হয় এবং নদীর গভীরতা 
রক্ষা করিতে অত্যধিক খরচ হয়। 

(৩) নদীতে অধিক বাক থাকা ভাল নহে। উহাতে অনর্থক দুরত বাড়িয়া যায় 
এবং বালুচর স্যষ্টি হয়। 

(৪) নদীর নিকট উন্ুক্ত সমতৃমি থাক] দরকার যাহাতে রেলপথ, ডক, মালগুদ়াম 
প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে। 

(৫) নদী চওড়া] ও গভীর হওয়া! একাস্ত প্রয়োজন। শীতকালে জল কমিয়া 
গেলে অথবা বৎসরের কোন সময় নদীতে জল কম থাকিলে খুবই অস্থবিধ! হয়। 

(৬) বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি উর্বর ও প্রারৃতির সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন । 
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[ পুনঃরগাঁনি বন্দর কাহাকে বলে? ইহার গুরুত্বের কারণগুলি 
দেখাও ।] 

কোন বন্দরে যেমন বিদেশ হইতে মাল আমদানি করা হয় তেমনি বিদেশে মাল 
রঙ্ানিও কর! হয়, আবার বিদেশ হইতে আমদানি করিয়াও রণ্ানি কর! 
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হয়। পণ্য-ভ্রব্যাদি বহুদূর দেশে বহু পরিমাণে প্রেরণ করিতে হইলে প্রথমে উহা 
কোন এক কেন্দ্রীয় বন্দরে আনয়ন করিয়া সঞ্চিত করিতে হয়। বহু স্থান হইতে 
সামান্ত সামান্ত পরিমাণে আনিয়া সঞ্চয়ের পর এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে রপ্তানি 
করা হয়। আবার অনেক দূর দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে মাল আমদানি করিয়া 
বন্দরের নিকটস্থ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে সামান্ত সামান্ঠ পরিমাণে সরবরাহ করাও 
হই্য়] থাকে । যে সকল বন্দরে গ্রধানতঃ এই প্রকার বাণিজ্য চলিতে থাকে সেই 
সকল বন্দরকে আভরিপৌত ( 6265006) বা পুনঃরগ্ডানি বন্দর বলা হয়। 
আতরিপোতের নিয়লিখিত স্থবিধাগুলি থাকা দরকার £-_ 

(১) কোন বন্দর এরূপ পুন:বপ্তানি বন্দর বা আতরিপাত হিসাবে গড়িয়া উঠিতে 
হইলে যে সমস্ত দেশ হইতে মাল আমদানি বা যে সমস্ত দেশে মাল রগানি কর! হয় 
সেই"সমস্ত দেশের সহিত বন্দরটির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা চাই। 

(২) বন্দরটি কয়েকটি দেশের কেন্দ্ুস্থলে অবস্থিত হইবে (যথা সিঙ্গাপুর ও 
লগ্ন )। কেননা কেন্দ্রস্থল অবস্থিত হইলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে মাল 
আমদানি কর] বা বিভিন্ন অঞ্চলে মাল সরবরাহ করা সহজ হয়। 

(৩) যে সমস্ত পণ্য্ব্যাদি লইয়া এই জাতীয় বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে সেই 
পণ্য-দ্রব্যাদির মূল্য অধিক, আয়তন ক্ষুদ্র এবং স্থায়িত্ব অধিক হওয়া খুব দরকাব। 

(৪) বাণিজাদ্রবোর উৎপত্তি স্থান যদি পশ্চাদপদ হয় বা এস্থানে যদি কোন 
বন্দর না থাকে তবে নিকাটস্থ পুনঃরপ্তানি বন্দরের গুরুত্বও বাড়িয়া যাইবে । উদাহরণ 
স্বরূপ সিঙ্গাপুরের নাম উল্লেখু করা যাইতে পারে। থাইল্যা্ড এবং মাগয়েশিয়ার 
বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন প্রকার মপলা, রবার, টিন এবং গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলের অন্তান্য 
উৎপন্ন দ্রব্য সিঙ্গাপুর মারফত ইউরোপে ও অন্তান্ত বহুদূর দেশে রঞ্তানি করা হয়গ। 
এলব নদীর উপকূলে হ্যামবার্গ একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃবপ্তানি বন্দর। মধা ইউরোপ 
হইতে আগত পণাত্রব্যার্দি এখান হইতে পৃথিবীর নানা দেশে সরবরাহ কর! হয়। 
লগুন পৃথিবীর প্রধানতম পুনঃরপ্তানি বন্দর । উপনিবেশ ও কমনণর়েলথভুক্ত 
দেশগুলি হইতে আমদানিকৃত কাচামাল লগ্ন হইয়া নান। দেশে রগানি হয়। 


0. 117. &0581586 ১৩ 85 02751011051 07701110713 €1081 178৮৩ 
10605150050 055 810891070 2190 05101210701 0? 8006 ০1 £৪ 
12217907501 015055 0£ 8185 ৮০110. 


[ পৃথিবীর কতকগুলি প্রধান নগর বন্দরের অবস্থান এবং শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে 
€তৌগ্গোলিক ব্যাখ্যা দ্াও। ] - 

(১) আকিয়াব- ব্রদ্ষদেশের পশ্চিম উপকূলে ইহাই প্রধান বন্দর। ইহার 
উপকূল পোতাশ্রয়ের পক্ষে বেশ উপযোগী । পশ্চাদ্তূষি খুব বিস্তৃত নহে কিন্ত অত্য্ত 
উর্বর | ইহ] প্রধানতঃ চাউল রপ্তানি করিয়। থাকে । 


১৯৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(২) এডেন--এডেন উপসাগরের তীরে ইহা একটি বন্দর এবং সুয়েজ খাল 
পথের উপর বড় কয়লা ষ্টেশন (00211776 9180102 )। ্থয়েজখালের বাণিজ্যপথকে 
বক্ষা করিবার পক্ষে ইহা উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ঘাটি ও বন্দর। ইয়েমেনে এবং 
আবিসিনিয়ার পর্বতে উৎপন্ন কফি ও স্থানীয় লব্ণ এই বন্দর দিয়া রপ্তানি হয় । 

(৩) বুয়োনাস আয়ারেস-_লা-প্লাতা নদীর মোহনায় সমতল ভূমির উপরে 
অবস্থিত ইহ] আর্জেন্টিনার প্রধান বন্দর এবং রাজধানী । গম উৎপাদন ক্ষেত্রের 
সছিত রেলপথে ইহার যোগাযোগ আছে। আর্জেটিনাতে প্রচুর গম ও ভুটা! জন্মে ; 
সেইজন্য এই বন্দর দিয়! গম, মাংস এবং ছুপ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রধানত: ই'উরোপীয় 
দেশগুলিতে রপ্তানি করা হুয়। 

(৪) শিকাগো ইহা মিশিগান হদের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত হদ-বন্দর 
এবং রেগপথ দ্বারা মিদিদিপি নদীর উপত্যকার সহিত যুক্ত। প্রেয়ারী ভূমিতে 
পশ্তপালন করা হয়। এখান হইতে গবাদ্দির মাংস কৌটাবন্দী অবস্থায় বগানি হয়। 
ব£মানে ইহা ইস্পাত্তশিল্লের একটি কেন্দ্র। স্থপিরিয়র হ্দের পশ্চিম অঞ্চলে লৌহ 
এবং অভ্যন্তরভাগের খনি হইতে আনিত কয়লায় এই শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে । 

(৫) জিব্রাপ্টার_ইহা আইবেরিয়ান উপদ্থীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 
উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ নৌ-াটি। যুদ্ধ এবং অন্যান্য সময়ে এখানে বহু বণপোতের 
সমাবেশ করিয়া স্বয়েজখাল পথ রক্ষ/ করিতে পারা যায়। ইহার ভৌগোলিক 
অবস্থিতিই রাজনৈতিক গুরুত্বের একমাত্র কারণ। ইহাকে 'ভূমধাসাগবের চাবি 
নামে অভিহিত করা হয়। বন্দর হিসাবে ইহা নগণ্য) কারণ দেশের অভ্যত্তর ভাগের 
সঙ্গে ইহার সংযোগ খুবই কম। 

(৬) করাচী_পিদ্ধু নদের মোহনার পশ্চিয়ে অবস্থিত পাকিস্তানের সর্বপ্রধান 
বন্দর । পশ্চিম পাকিস্তানের বাড়তি মাল রপ্তানির ও ঘাটতি মাল আমদানির ইহা 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্ত্র। তুলা, ষব, চাউল, ছোলা, তৈলবীজজ, চামড়া, পশম প্রভৃতি কীচা 
মাল এখান হইতে বপ্রানি হয়। চিনি, পশমজাতদ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত, খনিজ তৈল, 
কয়ল! প্রভৃতি এই বন্দরে আমদানি হয়। বিমান বন্দর হিসাবেও করাচীর গুরুত্ব 
খুব বেশি। 

(৭) হ্যামবার্ণ _-এলব নদীর উপবে অবস্থিত হামবার্গ পশ্চিম জার্মানীর বুহত্তম 
বন্দর। ইছা বারমাসই বরফমুক্ত থাকে । এই বন্দর দিয়া লৌহ এবং ইম্পাত 
নিখিত দ্রব্যাদি, গুধধপত্র এবং গ্ন্তান্ত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রবোর 
ভিতর কফি, কোকো, তৈলবীজ, পাট, পশম প্রভৃতির নাম উল্লেখষোগ্য। রপ্তানি 
বন্দর হিসাবে ইহার গুরুত্ব খুব বেশি। নরওয়ে ও স্থইডেনের মরবরাহও অংশতঃ 
এট্‌ স্থান হইতেই হয়। 


বন্দর ও পশ্চাদ্ভূমি ১৯৯ 


[ (৮) গ্রাসগো। এবং (৯) লিভারপুল-__113 নং প্রশ্নোত্বরের শেষ ছুই অঙুঃ 
দ্রষ্টব্য | ] 

(১০) মার্সাই-ইহা রোন দদীর মোহানা হইতে কিছু দুরে অবস্থিত ফ্রান্সের 
ছিতীপ্স প্রধান শহর এবং ওধান ধন্দর। ইহা ডাঁক জাহাজের একটি বড় ষ্েশন। 
রোন নদীর উপঞ্/কায় উৎপন্ন জলগাই, বেশমজাত জব্যার্দি, মদ, তৈল প্রভৃতি এই 
বনার দিয়া ব্গ্তানি হয় এবং রেশম, এফি, তৈলবাজ প্রভৃতি খামদানি হয়। সমুদ্রপথে 
বাণিজ্য পরিচালনা .বুদ্ধি পাওয়ার ফলে এই স্থানের জাহাজ শিল্প যথেষ্ট উন্নত 
হইয়াছে। 
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(১১) নিউ অলিয়েন্স-_ইহা যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বন্দর । ইহা! মিসিদিপি 
নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্ভূমি খুব সমৃদ্ধিশালী। এই বন্দর দিয়া 
তুলা, গম, ভুটা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়। উপদাগনীয় উপকূলে প্রচুর তৈল 


কও৩ অর্থ নৈতিক ও বাণপিজাক তৃগোল 


উৎপাদিত হয় এবং এই বন্দর দিয়া সেই তৈল বিদেশে বপ্তানি হয়। বন্দরটি 
অগ্রসরমান ব-ীপের উপর অবস্থিত হওয়ায় নান! অস্থবিধা তইয়াছে। 

(১২) নিউইয়র্ক-_এই বন্দরটি আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক মহাপাগনরীয় 
উপকূলে হাডলন ([700501) ) নদীর মোহানায় একটি দ্বীপের আড়ালে অবস্থিত। 
বৃহৎ পোতাশ্রয়ের স্থবিধা থাকায় বন্দর্টির গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা! 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর । বৈদ্যুতিক যন্ত্র, গম, দুগ্ধজাত ভ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত 
এবং চর্ম নিষিত দ্রব্যাদি এই বন্দর দিয়! বিদেশে বগচানি হয়। নানাপ্রকার কাচামীল, 
বিলাস ভ্রব্য প্রভৃতি এই বন্দর মারফত আমদানি হয়। এখানে পর্বাধূনিক যাত্রীবাহী 
জাহাজগুলি যাতায়াত করে। 

(১৩) রেনুন_ইহ। ইরাবতী নদীর শাখা রেছুন নদীর তীরে অবস্থিত ব্রহ্মদেশের 
সর্বশ্রে্ঠ বন্দর ও রাজধানী। সমুদ্র হইতে ইহার দুরত্ব মাত্র ২৪ মাইল। এখান 
হইতে চাউল ও কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানি হয়। ব্রদ্ষদেশের জন্য শিল্পজাত দ্রব্য, ওষধপত্র 
গ্রভৃতি আমদানির ইহাই প্রধান কেন্ত্র। 

(১৪) সানফ্রান্দিসকো-_ইহা আমেরিকা যুক্তরাষ্টের অন্তর্গত ক্যালিফোণিয়' 
রাজ্যের সানফ্রান্সিসকো। উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি শ্বাভাবিক বন্দর । প্রশান্ত 
মহাসাগরের জাহাজগুলি এই বন্দর হইতে যাতায়াত করে । ক্যালিফোণিয়া উপতাক! 
বিভিন্ন গ্রকার ফল ও গমের জন্ত প্রসিদ্ধ । এ সকল দ্রব্য এখান হইতে রগ্তানি হয়। 
চা, চিনি ও রেশম এই বন্দরের প্রধান আমদানি ডব্য । 

(১৫) সিঙ্গাপুর-_মালক়্ উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে একটি ছীপের উপরে গিঙ্গাপুর 
বন্দরটি অবস্থিত । ভারত হুইতে চীনের বন্দরগুলিতে যাইতে হইলে এই বন্দ ৮ইয়! 
ফাইতে হয়। এখান হইতে বুবারু, মশলা, টিন, আনারস প্রভৃতি বিদেশে বগ্চানে হয়ু। 
এখানে পেট্রোলিয়াম, লৌহ এবং ইম্পাত নিগিত যন্ত্রপাতি আমদানি হয়। ভৌগোলিক 
অবস্থিতির ফলে সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। দূর 
প্রাচ্যের ইহা একটি উলেখযোগ্য পুনঃরগ্তানি বন্দর । 

(১৬) ভ্যাঙ্কুভীর--কানাডার প্রশাস্ত-মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যাঙ্কভার পের 
আড়ালে এই বন্দরটি অবস্থিত। ভ্যাঙ্কুভার একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর । এই বন্দর 
দিয়া গ্রধানতঃ কাষ্ঠ, গম এবং মত্্যাদি বিদেশে বঞ্ঠানি হয়। প্রশান্ত মহাসাগনীক় 
পথে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্ত, চীন এবং জাপানের সহিত ইহার ধোগাষোগ আছে। 

(১৭) ইয়োকোহামা- হুনস্থ দ্বীপে টোকিওর দক্ষিণে অবস্থিত ইয়োকোহাম। 
জাপানের একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। স্থুরুহৎ পোতাশ্রয্ের স্থবিধা থাকায় বন্দরটির 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেশমজাত ভ্রব্যার্দি, ইস্পাত ত্রব্য, কার্পাসজাত রব্যারদি 
এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এই স্থান হইতে বিদেশে বগ্ানি হয় । 


বন্দর ও পশ্চাদভূমি ২৯৯ 


(১৮) সাউদাম্পটন-_ইংল্যা্ডের দক্ষিণ উপকূলে ইংলিশ চ্যানেলে অবস্থিত 
একটি বন্দর । এই বন্দরটির সমুদ্রতট অশ্বধুরাকৃতি হওয়ায় পোতাশ্রয় নির্যাণের 
স্থবিধা হইয়াছে । পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজগুলিকে আশ্রয় দিবার সুযোগও 
এখানে আছে। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাত্রীবাহী বন্দর ।, 

(১৯) গ্রাম্সবি-__ইংল্যাণ্ডের এই বন্দরূটি প্রসিদ্ধ মৎস্য শিকার কেন্দ্র; 'ডগার, 
ব্যাঙ্ক চড়ার সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে ক্ষুত্র হ্ষুত্র শিল্পের প্রাধান্ত 
বিষ্তমান। ইহার পশ্চাদ্ভূমির শিল্পজাতদ্রব্য ও মৎস্য অল্পব্যয়ে বিদেশে বপ্চানির 
উদ্দেশ্যে এই বন্দরটিতে ডক ও জেটির বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

(২০) আ্যাণ্টোয়ার্প_-ইহা বেলজিয়ামে শেল্ড নদীর গভীর ও প্রশস্ত মোহানায় 
অবস্থিত। ইহা হ্ৃনাব্য নদী ও খাল ছার] (রাইন, মিউজ ও সীন নদী মারফত ) 
জার্মানী, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুপির সহিত সংযুক্ত । বেলজিয়াম, 
ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল, রাইন নদীর উপত্যক1 ও করের কয়লা খনি অঞ্চল লইয়া! ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি গঠিত। এই পশ্চাদ্ভূমির প্রয়োজনেই বন্দরটি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

(২১) ডারবান- ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশের প্রধান সামুদ্রিক 
বন্দর । সমগ্র নাটালের মালভূমি এই বন্দরটির *পশ্চাদ্ভূমি”। ডারবান হইতে 
কয়লা ও পশম বিদেশে বপ্তানি হয়। এই বন্দরের ব্যবসা খুব সমৃদ্ধ হওয়ায় অনেক 
ভারতীয় ব্যবঘা ব্পদদেশে এইখানে বাস করিতেছেন । 

(২২) মুরমানক্ক-সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তরদিকে কোলা উপহীপে অবস্থিত 
একমাত্র বরফমুক্ত বন্দর । আটলান্টিক মহাসাগর মারফত সারা পৃথিবীর সঙ্গে 
ইহার বাণিজ্য চলে। তাহা জ্ছাড়া তুষারাবৃত সাইবেরিয়ার উত্তর ভাগের সঙ্গেও 
গ্রীষ্মকালে বরফ ভাঙ্গা (10৪ চ1681567 ) জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য চলে। কাষ্, 
মণ্ড প্রভৃতি এখানকার রঞ্ানি দ্রব্য । 

(২৩) হংকং__চীনের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ব্রিটিশ অধিকৃত হীপ-বন্দর। 
বন্দরটি ক্ষুদ্র এক উপসাগর ভীরে অবস্থিত। বন্দরটি ম্বাভাবিক ও গভীর জলযুজ, 
বন্রশিল্প, লৌহশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাসবন্ 
বেশম বন্ত গ্রভৃতি এই বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। 

(২৪) লিওপোন্ডভিল-_কঙ্গোর রাজধানী এই শহরটি কঙ্গোনদীর তটে সমুদ্র 
হইতে কিছু অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। লিওপোল্ডভিল হইতে সমুদ্রের দিকে কয়েকটি 
ছোট জলপ্রপাত আছে, কিস্তু অভ্যন্তরভাগে নদীটি নাব্য। এই নদীপথে ববার, 
গজদস্ত, তামা! ও অন্তান্ত ধাতু রপ্তানির জন্য প্রথমে লিওপোল্ডভিলে লইয়া যাওয়া হয়। 
অতঃপর তথ! হইতে রেলযোগে সমুদ্র বন্দর মাতাদিতে পাঠানো হয় । 
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[ «কোন দেশের বহির্বাণিজ্য সে দেশের আধিক প্রগতির চাপমান 
যন্ত্র ;-_ এ বিষয়ে জোমার"বক্তব্য কি] 


বাহর্বাণিজ্য অর্থ নৈতিক অবস্থার মাঁপকাঠি__মান্তর্জাতিক বাণিজ্য বা 
বহির্বাণিজ্য বলিতে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বাণিজ্য বুঝায় (আব একই 
দেশের দুই অংশের মধোর বাণিজ্যকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়)। বহির্বাণিজ্য 
হইতে কোন এক দেশের অধিবাসীদের আঘধিক অবস্থার কথা মোটামুটি বুঝা যাইতে 
পারে) কিন্তু ইহা কোন দেশের অর্থ শৈতিক মান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিতে 
পারে না। 


বৃহিবাণিজ্য ছুইভাবে দেখ! যাইতে পারে; যথা-(১) মোট বহির্বাণিজ্যের 
পরিমাণ (6০691 ৮০910002 ০৫ 0৪০ ) এবং (২) মাথাপিছু বহির্বাণিজোর পরিমাণ 
(702. 580165 601615) 0706 )। 

মোট বহিবাশিজোর পরিমাণ হইতে কোন দেশের অধিবাসীদের জীবন ধারণের 
মান সম্বন্ধে ভাল ধারণা হয় না। কিন্তু বাণিজ্যের পরিমাণের সঙ্গে দেশের আয়তন 
এবং লোকমংখ্যা জানা থাকিলে অনেকটা ঠিক ধারণা করা যায়। উদ্দাহরণ স্বরূপ 
বুল যায় যে, ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৬১ সালে ছিল ৩৪৬ কোচি 
ডলার এবং ডেনমার্কের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ এ একই বৎসরে ছিল ৩৪০ কোটি 
ডলার । এ বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৪ কোটি আর ডেনমার্কের লোকসংখ্যা 
চিল মাত্র ৪৫ লক্ষ। স্থতরাং, ডেনমার্কের যাথা পিছু বাণিজা ভারত অপেক্ষা প্রায় 
শতগুণ বেশি । সুতরাং, ইহাতে বুঝা যায় যে ডেনমার্কের লোকের্দের জীবনযাত্রা 
অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং ভাবতীক্ষদ্দের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিয় মানের । তবে ইহাও 
সম্পূর্ণ চিত্র নয়। কারণ ভারতীয়দের তুলনায় ডেনদ্রিগের মাথাপিছু আয় বা জীবন- 
যাত্রার মান সত্যই উন্নত কিন্তু পার্থক্য এত বেশি নয়। ভারত এক বিশাল দেশ। 
এদেশের আভান্তরীণ উৎপাদন ও প্রয়োজন খুব বেশি তাই রপ্তানির পরিমাণ কম। 
তাহ! ছাড়া ভারতের তটরেখা অভগ্ন হওয়ার ফলে বাণিজ্য আরও কম হুইয়াছে। 

আবার মালয়েশিয়৷ এবং রাশিয়ার মাথাপিছু বাণিজ্য তুলনা করিলে দেখা যাইবে 
যে মালয়েশিয়ার মাথাপিছু বাণিজ্য বেশি; কিন্তু রাশিয়ার লোকের মাথাপিছু আয় 
এবং জীবনযান্রার মান অনেক উচ্চ। , এই অবস্থার একটি কারণ এই যে রাশিয়ার 
অর্থনীতি কতকটা রাজনৈতিক কারণে শ্বাবলম্বন কেন্দ্রীত। সম্প্রতি তাহার 
বহির্বাপিজ্যের পরিমাণ অবশ্ঠ বৃদ্ধি পাইতেছে। আর একটি ক্লারণ এই যে রাশিয়া 


বাণিজ্য ২৩ 


বিশাল দেশ। সেখানে উৎপাদন ও চাহিদা ছু'ইই বেশি ; সুতরাং উদ্বৃত্ত কম বলিয়া 
মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণও কম। 

কোন দেশের বহির্বাণিজা কমবেশি হইবার বনুপ্রকার কারণ থাকিতে পারে। 
তাই মোট বহিরাণিজোর পরিমাণ হইতে অর্থ নৈতিক অবস্থার ঠিক চিআটি পাওয়া 
যায় না-__মাথাপিছু বহির্বাশিজোর পরিমাণ তইতে উঠা কতকট] পাওয়া যায়। 
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[ বহির্বাণিজ্যের মূল বিষয়গুলি (কারণগুলি ) কি ?] 

বহির্বাণিজ্যের মৌলিক কারণ--বর্তমান পৃথিবীতে সভামান্যের অনেক 
জিনিম দরকার হয়। নানা কারণে লকল দেশে সকল পিনিস পাওয়] যায় ন! ; 
তাই অন্দেশ হইতে এ সমস্ত জিনিস আমদানি করিতে হয়। প্রধানত: (ক) 
পরিবেশের পার্থকা ।খ) অর্থনৈতিক অবস্থার পার্কা (গ) জনসংখ্যার ঘনত্বের 
তারতমা ও (ঘ) পরিবহণ বাবস্থার পার্থকোর জন্গা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার 
দ্বব্য উৎপন্ন হয় । ন্রতবাং, এইগুলিই বহিবধাণিজ্যের জন্য দায়ী । 

পরিবেশের পার্থক্য- নানা দেশে নানা প্রকার জলবারু, মুত্তিকা, নানা 
ঘুগের শিলান্তর উত্ভাদি থাকার ফলে অথনৈত্তিক উতৎ্পাদনও নানা প্রকার হয়। 
সভা মাতষের গুয়োজন বহুবিধ, তাই সকল দেশই বিদেশ হইতে নান! প্রকার 
কৃষিজ, অরণযজ ও খ:ন্জ দ্রবা আয়দানি করে। 

(খ) অর্থ নৈভিক অনস্থার পার্থক্য--পৃথিবীর দকল দেশ অর্থ নৈতিক উন্নতির 
সমান পর্ধায়ে অবস্থিত নয় । কোন কোন দেশে শিল্পবণিজো গ্রগতি বেশি হইয়াছে । 
ঘথা-_ব্রিটেন, জাপান, যুক্তরাষ্ঈ, জার্মানী। কোন কোন দেশে শিল্প কম গঠিত 
হইয়াছে) যথা__ভারত, ত্রেজিল, মিশর) আবার অনেক দেশে শিল্প-বাণিজা খুব 
কম, যথা-__আফগানিস্তান, ঘান!, ব্রন্ষদেশ। উমত দেশগুলি অহম্গত দেশগুলি 
নানা প্রকার কাচাযাল্ল আমদানি করে এবং বিনিময়ে এ সকল দেশে শিল্পজাত 
দ্রব্য বঙানি করে। ভারতের মত স্বল্লোন্তত দেশ কাচামাল ও শিলিত পণ্য 
আমদানিও করে আবার বপ্তানিও করে) 

(গ) জনসংখ্যার ঘনত্বেরে তারতম্য ভারতের ধান উত্পাদন ব্রহ্ধদেশ 
অপেক্ষা বহুগুণ বেশি, তবু ভারত ব্রঙ্ষদেশ হইতে ধান আমান করে, কারণ 
ভারতে লোকবসতি বেশি আর জমি কম এবং ব্রদ্ষছেশে জমি বেশ, লাক কম। 
আবার জার্মানীতে লোকবসতি বেশি, দক্ষ ও কর্ধঠ ও শ্রমিক বেশ বলিয়া সেখানে 
বহু শিল্প গভিয়া উঠিয়াছে। তাই জার্মানী শিল্পজাত দ্রবা বগ্ধানি করিতে পারে। 
অপরপক্ষে, নিউজিল্যাণ্ডে শ্রমিকের অভাবে শিল্প অধিক গড়িয়া উঠে নাই। সুতরাং, 
নিউজিল্যাও্ড জার্মানী হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। 


২০৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(ঘ) পরিবহণ-ব্যবস্থার পার্থক্য-_মোট কত বাণিজা কোনদেশ এবং অপর 
দেশের মধ্যে হইবে তাহা অনেকট। মাল পরিবহণের স্থবিধা ও খরমেখ্র উপর নির্ভর 
করে। প্রাচীন যুগে পালতোলা জাহাজ আর গরু-ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে এক 
দেশ হইতে আর এক দেশে মাল অল্পই লইয়া যাওয়] যাইত এবং ব্যয় অনেক 
হইত। আর বর্তমানে বড় বড় জাহাজে (হিমকক্ষার্দি সকল স্ুবিধাযুক্ত ) বা 
শতওয়াগন-মালগাড়িতে খুব কম খরচে মাল এক দেশ হইতে অপর দেশে লইয়। 
যাওয়া যায়। স্থতরাং আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাপ খুব বুদ্ধি পাইয়াছে। 

উপরে যে সকল বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হুইল তাহা! ছাড়া! কোন দেশে 
মূলধনের সরবরাহ, জীবনযান্জার মান, মুলধন, বিশেষতঃ বৈদেশিক মূলধন 
নিয়োগের উপযুক্ত রাজনৈতিক অবস্থা, শুক্নীতি ও বাণিজ্যের প্রসারও ব্যবসা- 
বাণিজ্যরে্ প্রভাবিত করিয়। থাকে । 
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[ অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের ফলে বাণিজ্যপথ গড়িয়া উঠে_না বাণিজ্য- 
পথ থাকিলে তবে ব্যবসাবাণিজ্য গড়িয়। উঠে ? উদ্াহরণসহু অলোচনা 
কর। ] 

» প্রাচীনকালের কথা ধরা যাক। চারিদিকে শুধু গভীর অরণ্য, কোথাও 
সভ্যতার কোন চিহ্ন নাই। অরণ্যের মধ্যদ্দিয়া একটি নদী প্রবাহিত। নদীটিতে 
প্রচুর জল আছে, স্রোত কম এবং কোন জলপ্রপাত নাই। এই নদীর তীরে 
একশত মাইলের ব্যবধানে তিনটি গ্রাম--খুব অনগ্রসর গ্রাম; নাম দেওয়া যাক 
ক, খ ও গ। কগগ্রামের লোকেরা নদীর ধারের পলিমাটিতে ফসল ফলায়। 
কিন্তু কাপড় বুনিতে জানে না, লৌহের ব্যবহারও তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। 
খ-গ্রামের লোকেরা কাপড় বুণিতে জানে (গাছের আশ হইতে) কিন্তু চাষ- 
আবাদ অথবা লোহার ব্যবহার জানে না। আর গ-গ্রামে। লোকেরা কেবল 
জোহার ব্যবহার জানে, কৃষি বা তত্তবিগ্ভা জানে না। তিনটি গ্রামই অর্থ নৈতিক 
দৃষ্টিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু নদীতে কেহ ভেলা অথবা নৌক ভাসাইয়া এ তিন 
গ্রামের মধ্যে অনায়াসে যোগাযোগ হষ্টি করিল, বাণিজ্যের প্রবর্তন করিল। 
তখন তিনটি গ্রামই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল। উহাদের তখন খাগ্, পরিধেয় 
এবং যন্ত্রশক্তির অভাব থাকিল না। স্থতরাং, এক্ষেত্রে বাণিজ্যপথ অর্থ নৈতিক 
উন্নতির জন্ত দায়ী । রর 

এযুগেও এরূপ উদ্দাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। ভাবত এবং ইউরোপ 


বাণিজ্য ২০৫ 


স্থদভ্য ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া অগ্রমর বলিয়াই অবশ্ঠ হ্য়েজধাল খনন করিয়! 
এক গ্রকত্পূর্ধু বাণিজ্যপথ খোলা হইল। কিন্তু এই বাণিজ্যপথ খোলার ফলে 
ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ভাগ্য স্ুপ্রলন্ন হইল; তাহাদের 
অর্থ নৈতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হইল। 

, আর একটি উদ্দাহরণ দেগুয়া যাক। উত্তর আটলার্টিক বাণিজ্যপথ বিশ্বের 
প্রধানতম পথ। কিন্তু উত্তর আমেরিকায় যখন অনগ্রসর রেড. ইনগ্িয়ানরাই মান 
বাম করিত তখন তো এই পথে একখানি জাহাজও চলাচল করিত না। যখন 
উত্তর আমেরিকার মৃত্তিকা সম্পদ, বনজ ও খনিজ সম্পদ কার্ধকরী হইল তখনই 
ইউরোপ হইতে শত শত জাহাজ উত্তর আমেরিকায় যাতায়াত করিতে লাগিল 
এবং বাণিজ্য পথের সুচনা হইল। 

বর্তমান যুগে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক প্রগতির কার্য সম্পর হয়। 
স্থতরাং, এখনকার দিনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বাণিজ্য-পথ নির্যাণ একই সঙ্গে 
সম্পন্ন হয়। কারণ একটিকে বাদ দিয়া অপরটির কথা কল্পনাও কর! যায় না। 
হলদিয়াতে বন্দর গঠন করা হইতেছে । এ বন্দরে পণ্য চলাচলের জন্ত বেলপথও 
নির্মাণ করা হইতেছে। ভ্রত অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে হইলে বাণিজ্যপথ 
নির্মাণ ও আধিক গ্রগতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা কর] একান্ত প্রয়োজন । 


অর্থ নৈ্ভিক ও বাণিজ্যিক অঞ্চল সমূহ-_ 
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[ পৃথিবীকে প্রধান বাণিজ্যমগুলগুলিতে ভাগ কর এবং এগুলির 
পরম্পরের মধ্যের বাণিজ্যের বর্ণনা কর। ] 

বাণিজ্যিক অঞ্চল বা অর্থনৈতিক অঞ্চল বলিতে কতকগুলি অর্থ নৈতিক দিক 
দিয়া এঁক্যবদ্ধ জাতিগোঠীকে ধরা যাইতে পারে। যথা_.(১) ইউরোপীয় অবাধ 
বাণিজ্যমণ্ডল (সাতটি দেশ লইয়া এই মণ্ডল গঠিত)। (২) ইউরোপীয় সাধারণ 
বাজার মণ্ডল (ছয়টি দেশ লইয়া! এই মণ্ডল গঠিত)। (৩) ডলার অঞ্চলের 
দ্েশগুলি (মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও লাটিন আমেরিকা লইয়া এই মণ্ডল গঠিত )। 
(৪) কমিউনিষ্ই দেশগুলিকে লইয়া একটি মণ্ডল এবং (৫) কলঘ্বো শক্তিবর্গকে 
আর একটি মণ্ডল হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কিন্ত এইভাবে সমগ্র পৃথিবীর 
সব দেশগুলিকে কোন-না-কোন মণ্ডলের অস্তভূক্ত করা যায় না। এবং 
এই বিভাগগুলিও যে কোন একটি আদর্শকে ভিত্তি করিয়া ধরা হইয়াছে 
এমনও নছে। 


২০৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


স্বতরাং, এভাবে বিভাগ না করিয়া আমরা যদি পৃথিবীর সবকটি দেশকে 
আন্তর্জাতক প্রগতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পক্ষণ বিচার করিয়া (মাটামুটিভাবে 
নানাভাগে ভাগ করবি তবে আলোঢনা সার্ক হইতে পাবে। এই তিনটি শ্রেণী 
হইল-_-(১) আর্থ নৈতিক ধ্ দিয়া খুব উন্নত দেশগুলি ( যথা- যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন 
এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্তান্য দেশ, ইটালি, রাশিয়া, চেকোষঙ্লোভাকিয়া, 
জাপান, কানাডা, আজেটিনা, অষ্ট্লিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড)। (২) অথ নৈতিক 
দিক দিয়া অগ্প উন্নঠ দেশগুলি (যথাভারত, চীন, পাকিস্তান, মেক্সিকো, 
মিশর, ব্রেজিল, দক্ষিণ আ.ফ্রকা, পুবৰ ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলি; (৩) 
অর্থ নৈতিক দিক দিয়া অন্ন্নত দেশগুলি (যথা--আফ্রিকার ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
দেঁশগুলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ )। 

প্রথম শ্রেণীভুক্ত দ্েশগুলি আবার তিশভাগে ভাগ করা যায়ঃ যথা-(ক) 
যুক্তবাষ্, কানাডা, ফ্রান্স, রাশিয়া গুভূতি দেশ। এই দেশগুলি কৃষি ও শিলের 
দিক দিয়! সঙ্ান শক্তিশীলী। (খ) ব্রেন, জার্মানী, জাপান, বেলজিয়াম, 
চেকোঙ্সোভাকিয়৷ গরভৃতি দেশগুলি। এই দেশগুশি শিল্পেব দিক দিয়া খুব উন্নত 
হইলেও খান্য ও কীচামাল উত্পাদনে ইহাদের স্থান উলেখযোগ্য নহে (যদিও 
কৃষির মান খুবই উচ্চ)। (গ) অষ্ট্রেপিয়া, আর্জেন্টিনা ও নিউাজলাণ্ড। এই 
দেশগুলি কেবল কৃষির দিক দিিগ্লাই উন্নত। যেসকল শিল্প এই দেশগুলিতে আছে 
প্নেগুলি উচ্চ মানের হইলেও পরিমাণের দিক দিয় অধিক নহে। যাহা হউক 
(ক), (খ) ও (গ) শ্রেণীর মধ্যে বাণিজ্যের বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। এখানে 
শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণাভুন্ত দেশগুলির খপিঞঙ্্যিক আদান-প্রদান সম্পর্কে 
সাধারণগ্াবে আলোচনা করা হইবে। 

গ্রথমোক্ত শ্রেণীর উন্নত দেশগুল প্রধানত: শিল্পজাতদ্রব্যই বপ্তাণি করে এবং 
(খ) ও (গ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাছ্য এবং কীচামালও বঞ্চানি করে। (ক) ও 
(খ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য ও কাচামাল এবং (গ) শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি শিল্প- 
জাত পণ্য আমদানি করে। ছ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীভুক্ত দেশগুপি খাছ, কাচামাল ও 
শিল্পজাতদ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি ছুই-ই করে। তবে ইহারা কীাচামালই 
প্রধানতঃ রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্যই প্রধানতঃ আমদানি করে। 
তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দেশগুলি খাদ্য ও কাচামাল রপ্তানি এবং শিল্পঙগাত পণ্যাদি 


আমদানি করে। 


ভিত্ভীল্স এড 


আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক.ভূগোল 


(১5,970), 700 802110 90,0907341217%) 


১। অষ্ট্রেলিয়া ২ ুক্তরাষ্ট্র। ৩। ব্রিটেন। ৪। োভিয়েট 
রাষ্ট। ৫। জাঁপান। ৬। ব্রল্দেশ। ৭। পাকিস্তীন এবং ৮! ভারত 
( ভারত খুব ব্যাপক ও গভীর ভাবে পড়িতে হইবে )। 


অভিলিয়া 


40917171014 
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[ অষ্টেলিয়ায় কি ভাবে উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল? উহার প্রাকৃতিক 
পরিবেশের পরিচয় দাও । ] 

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার সম্পর্কে ডাচ নাবিক টাসমান ও উংবাজ্ 
নাবিক ?কের নাম উল্লেখযোগ্য । পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলি হইতে বহুদূরে অষ্ট্রেলিয়া 
মহাদেশের অবস্থান । তাই গুখানে মানুষের বসতি কম। অতীতকালে যখন 
অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয় তখন কেহই সেখানে বসতি স্বাপন করিতে চাহিত না| 
কারণ প্রথমতঃ, ইহা ইউবোপ হইতে বহুদূরে ; দ্বিতীয়তঃ, ইহার জলবায়ু অধিকাংশ 
স্থানেই শুষ্ক, উষ্ণ এবং মক্ুপ্রায় এবং তৃতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান কষিযোগ্য ভূমি 
মারে এবং ডালিং নদীর অববাহিকার উর্বরতার বিষয় কাহারও ভাল জান৷ ছিল 
না। পরব্তীকালে দেখা গেল যে, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশকে যতট1 মকুপ্রায় মনে কর! 
হইয়াছিল মহাদেশটি বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই মহাদেশের দক্ষিণপূর্ব- 
ভাগের আর ও . নাতিশীতল জলবায়ু ইউরোপীয়দের বসবাসের পক্ষে বেশ 
উপষোগী। তাহা ছাড়া, মারে ও ডালিং নদীর অববাহিকার ্থবিস্তীর্ণ গ্রাস্তরের 
মাটি অসাধারণ উর্বরতা সম্পন্ন । পশ্চিন্ন অষ্ট্রেলিয়া ও ভিক্টোরিয়ার কয়েক স্থানে 
বড় বড় স্বর্ণথানি আবিষ্কৃত হইলে, ন্বর্ণলোভী মানুষ দুরত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে--এমন, 
কি মরুভূমির উত্তাপ ও পিপাসাকে আগ্রাহ্হ করিয়া ছুটিয়া চিল অস্ট্রেলিয়ায় । 
এইভাবে মহাদেশটির উন্নতির সত্রপাত হয়। 


২৯৮ / অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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1 অষ্টরেলিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদগুলির বর্ণন। দাও এবংখনি এলাকা- 
গুলির স্থান নির্ণয় কর। ] (8. 0০. 1965) 
খনিজ সম্প্দ-_অষ্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যা এক কোটির বেশি ; তাহার মধ্যে 
সাত লক্ষাধিক লোক খনিজ শিল্পে নিযুক্ত আছে। পূর্বে স্বর্ণ ই ছিল প্রধান খনিজ। 
বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মোট দ্বর্ণ-উৎপাদনের মাত্র ৪ ভাগ উৎপন্ন করে। 
প্রধান স্বর্ণখনিগুলির মধ্যে অষ্্রেলিয়ার কালগুল্ি ও কুলগাভি এবং ভিক্টোরিয়া 








অয -আরিকলল্দদ 


সপ 


বেপ্ডিগো ও বালারাট বিখ্যাত। তাহা ছাড়া, কুইন্দল্যাণ্ডের রকহাম্পটনেও স্বর্ণ 
পাওয়া যায়। বর্তমানে কয়লাই অষ্টরেলিয়ার প্রধান খনিজ সম্পদ; লমগ্র দক্ষিণ 
গোলার্ধের মধ্যে অষ্্রেলিয়ায় লর্বাপেক্ষা ভাল কয়ল! সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া 
যায়। প্রচুর লিগনাইট ৰা বাদামী কন্বলাও পাওয়া যায়। লর্বাপেক্ষা বড় কয়লা 
খনি নিউনাউথ ওয়েললের প্রশাস্ত মহাসাগরের তটে নিউক্যা মল অঞ্চলে অবস্থিত। 


অষ্টেলিয়। ২০৯ 


এই কয়লা ভাল, উহ্‌! স্বার।৷ লৌহ গালানে। হয় এবং বহু শিল্প ও রেলগাড়ী 
চলে। মেলবেঁ।্দণের নিকট একটি ঝড় জিগনাইট কয়লা! খনি আছে। তাহ] ছাড়া, 
পশ্চিম অষ্রেলিয়ার কোলিতে ও কুইন্সল্যাণ্ডের কয়েক স্থানেও প্রচুর কয়লা! উৎপন্ন 
হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ভাল লৌহশিল! গ্রচুর ; অধিকাংশ €লীহভাগ্ডার দক্ষিণ অষ্রেলিয়ার 
আয়রণ নব অঞ্চলে অবস্থিত। এখান হইতে লৌহ আকরিক নিউক্যাসল ও পোর্ট 
কেম্বলা অঞ্চলের ইম্পাতের কারখানায় জলপথে পাঠানো হয়। অষ্টেলিয়ার সীস। 
ও দস্তা উত্পাদনের প্রধান কেন্দ্র বিখ্যাত (ক্রোকেনহিল খনি নিউসাউথ-ওয়েলল 
রাজ্যের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। এখানে ধাতু পরিশোধনের ব্যবস্থা আছে। ইহ 
পৃথিবীর অন্থতম বুহৎ সীলা-দস্তা খনি। অকষ্ট্রেলিয়ায় তাও পাওয়া ষায়। ইদানিং 
অষ্টেলিয়ায় তৈলখনি আবিূত হইয়াছে । 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে সীসা, দস্তা ও কিছু পরিমাণ কয়ল] রপ্তানি 
করা হয়)/ অষ্ট্রেলিয়ায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদক খনিজ ও পাওয়। যায়। 
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[ অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি ব্যবস্থা! এবং ফসল চাষের উপরে এ দেশের ভূপ্রকৃতি 
এবং জলবায়ুর প্রভাব নির্ণয় কর ]। 

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের তৃপ্রকৃতি এবং জলবারু সাধারণ ভাবে কৃষির পক্ষে খুব 
উপযোগী নহে। সেই জন্য এঁ দেশের মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ জমি চাষের যোগা 
বলা যাইতে পাবরে। এবং এ জমির মাত্র অর্ধেক আবাদ হয়। কারণ উত্তরদিকের 
গবমে শ্বেতকায়রা চাষ-আবাদদ করিতে. চায় না এবং লোকসংখ্যা খুব কম বলিয়া? 
পণ্যব্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা খুব কম। 

অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমার্ধ মরুভূমি । পূর্বভাগের সাগরতীরে বৃষ্টি ১০*-১৫০ সেঃ মিঃ। 
কিন্ত একটু অভ্যন্তর ভাগে গ্রেটডিভাইডিং পাহাড়ের পশ্চিম পাড়ে বৃষ্টি মান্ত্র ৬* 
সেঃ মিঃ । একমাত্র মারে নদী বারমাস বহে। অভ্যন্তরের অন্ত সকল নদী, এমনকি 
ডারলিংও গ্রীন্মকালে শ্ুকাইয়া যায়। তাই সেচব্যবস্থাও অপ্রতুল । 

অষ্ট্রেলিয়ায় উর্বর সমভূমি খুব কম। মারে ডালিং সমভূমি বেশ উর্বর এবং 
আয়তনেও বিশাল। উত্তর ভাগে কুইন্সল্যাণ্ড এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়াতে যথেই উর্বর 
জমি আছে তবে এ অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব । 

কাবিজ জঅন্পদ্-_কবিজ লম্পদদ অষ্টরেলিয়ার লর্বপ্রধান সম্পদ। পৃথিবীতে গম 
বগ্তানিতে অষ্ট্রেলিয়া! এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পশ্ুজাত দ্রব্যের মধ্যে পশম, 
মাংস ও ছু্চজাত অ্রব্যাধিও প্রচুর পরিমাণে রগ্যানি করা হয়। 


গোঃ-”১৪ 


২১০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


অষ্টেলিয়ার সর্বপ্রধান ফসল গম। অন্যান্ত ফলের ষধ্যে পশুখান্ক হিসাবে যব 
ও ওট চাষ করা হয়। ইক্ষু চাষও বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ক্ষণ ও পশ্চিম 
অষ্ট্রেলিয়ায় এবং টাসমেনিয়ায় প্রচুর আপেল উৎপন্ন হয়। উহা! রগ্ডানিও করা হয়। 

অষ্রেলিয়ায় পর্বপ্রধান গাম ক্ষেত্র মারে অববাহিকার রিভারিনা সমভূমিতে 
অবস্থিত। এখানে মারে ও মারাছিজ নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে গম চাষ করা 
হয়। পূর্বভাগের উচ্চতূষি অঞ্চলের বুট্টিপাত ৬* সেন্টিমিটার হওয়ায় এ অঞ্চলে 
গম চাষের জন্য জলসেচ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জমি হইতে একটি মাত্র ফদল পাওয়। 
যায়। অপর পক্ষে জলসেচযুক্ত অঞ্চলে ( মোট ১২ লক্ষ একর জমিতে জলমেচ দেওয়া 
হয়-_অবশ্ত অধিকাংশ খালই প্লাবন খংল জাতীয় ) ব্সরে একাধিক ফসল উৎপন্ন 
হয়। নর্বত্রই শীতকালে গম চাষ হয়। মারে অববাহিকা অঞ্চলে ৫০ হইতে ৬০ 
সের্টমিটার বারিপাত হয়। এখানকার পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর । সমগ্র কৃষি ব্যবস্থ' 
সম্পূর্ণরূপে যাস্ত্রি ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। খুব কম শ্রমিক প্রচুর গম উৎপন্ন করে 
বলিয়। উহাদের মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় খুব বেশি । যবের চাষ হয় প্রধানতঃ 
গকুর খাগ্য হিসাবে। কুইন্সল্যাণ্ডের উপকৃলভাগে যেখানে বুষ্টি বেশি ও গরম 
বেশি সেখানে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এখানে বর্তমানে প্রতি বৎদর প্রায় 
১২ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হুইতেছে। চিনি বর্তমানে একটি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । 
কিছু ধানের চাষও আছে। যারে অববাহিকায়ও গ্রীন্মকালে সামান্য ধান জন্মে। 
নিউসাউথওয়েলস ও ভিক্টোরিয়ার তটভাগে যে নকল স্থানে বারিপাত অধিক সেখানে 
ওট চাষ অধিক হয়। টাসমেনিয়ায় বহ আপেল ঝ্বগান আছে। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার 
দক্ষিণ তটভাগে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর গম ও যব চাষ করা যায়। 
স্্াক্ষা চাষও হয়। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বভাগে প্রচুব জমি আছে। এ অঞ্চলে 
বৃষ্টিপা তও যথেষ্ট হয়, কিস্তু অশ্বেতকায় শ্রমিকের অভাবে এখানে লক্ষ লক্ষ একর ভাল 
জমি অনাবাদি রহিয়াছে । এই অঞ্চলে ভবিষ্কতে প্রচুর ধান ও ইক্ষু চাষ হইতে 
. পারে। বর্তমানে এই অঞ্চলে অরণ্যসম্পদ আছরণ ও গোচারণ করা হয়। 

পশুজ জম্পদ্দে অষ্টেলিয়ার স্থান অগ্রগণ্য। যর্দিও মহাদেশটিতে মাত্র এক 
কোটির কিছু বেশি লোকের বাস তবু এখানে প্রায় ১৭ কোটি মেষ এবং দেড় কোটি 
গক দেখা যায়। তমষপালনে অক্ট্রেলিয়ার স্থান পৃথিবীতে সকল দেশের উপরে। 
অধিকাংশ মেবই অল্ল বারিপাতধুক্ত অঞ্চলে দেখা যায় এবং অধিকাংশ গরুই অধিক 
বারিপাতষুক্ত পূর্ব উপকূলে দেখা যায়। ইহার কারণ গরুর জন্ত ঘাস ছাড়াও অন্যান্ত 
খান দবকীব। হত্ধ। কিস মেধ অধিক কষ্টপহিঘ প্রাণী। উহা! অতি অল্প জলপান 
করিয়। এবং লণ্টবুশ গ্রভৃতি ঝোপের পাতা খাইয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করে। 
শুধু ঘাস খাইয়াই বেশ মোটা হয়। মেষ মাংস অট্ররেলিয়ার আন্ততম বগ্চানি ভ্রব্য। 


অষ্টেেলিয়া ২১১ 


ম্পেনদেশীয় মেরিনো মেষ লোমের জন্ত বিখ্যাত। উহার লোম অতি সুন্দর ও 
দীর্ঘ। উহামধিক উত্তাপ ও জলাভাব সহ করিতে পারে। কুইন্সল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে 
মরুপ্রায় অঞ্চলে ইদানিং বহু আ্টিসিয় কুপ স্থাপিত হওয়ায় মেষের জলপান সমস্যার 
সমাধান হইয়াছে । আধামরু অঞ্চলে মেষচারণই ,অধিবাসীদের প্রধান বৃত্তি। ৫০ 
সেন্টিমিটারের অধিক বারিপাত অঞ্চলে'যদিও বনু মেষ দেখা যায় তবু এ অঞ্চলে মেষ- 
পালন অপেক্ষা চাষবাদই খ্ঘধিক হয়। মারে-ডালিং অববাছিকায় মেষের সংখা! 
সবচেয়ে বেশি । পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায়ও বহু মেষ আছে। ইদানিং মেষপালন 
অঞ্চলে খরগোশের উৎপাত খুব বাড়িয়াছে। উহারা তৃণ ও ঝোপগাছ বিনষ্ট করিয়] 
মেষপালন ভূমির ক্ষতি করে। উহাদের মারিয়াও শেষ করা ঘায় না। 

ভিক্টোরিয়া! ও নিউসাউথওয়েলসের সংকীর্ণ তটভাগে অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ গরু 
দেখা যায় । এই সকল গরু প্রচুর ছুধ দেয়। অষ্ট্রেলিয়া . ইতে দুগ্ধজাত দ্রব্য 
সমগ্র বিশ্বে রপ্তানি হয়।  কুইন্সল্যাণ্ড হইতে দুধ অপেক্ষা মাংসই অধিক চালান যায়। 
মাংস, পশম ও চর্ম রপ্তানির প্রধান বন্গর ব্রিপবেন, এডিলেড, মিডনি ও মলবোর্ণ। 
অধিকাংশ পশম ও মাংসই ব্রিটেনে চালান যায়। 

মেষ ও গরু ছাড়াও অষ্টরেলিয়ায় ১১ লক্ষ শুকর গ্রতিপালন করা হয়। অষ্টরেলিয়ায় 
ক থুব কম থাকায় পশু পালন করা খুব সুবিধা । 
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[য্ধিও অষ্ট্রেলিয়া পশম উৎপাদনে অগ্রণী তবু তাহার পশম বয়ন 
শিল্প গড়িয়া উঠে নাই কেম ?] 

অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তীর্ণ তৃণতৃমি আছে। বিশেবতঃ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু ও মৌই্থ্মী 
জলবায়ু অঞ্চলগুলিতে এবং “ডাউনস” তৃণভৃমিতে পশ্তচারপোপযোগী বহু বিস্তীর্ণ স্থান 
আছে। এই সমস্ত কারণে অষ্ট্রেলিয়! পশুচারণে, বিশেষতঃ মেষচারণে পৃথিবীতে 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । এখানকার এক একটি পশুচারণ কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ 
মেষ প্রতিপালিত হয়। এই পগমস্ত মেষের মাংস ও চর্ম হইতে নানাগ্রকার ভ্রব্য 
্রস্তত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্ত পশম বন্থন শিল্প সেতুলনায় একেবারেই নগণ্য। 
তবে কাচা পশমের বগ্তানি-বাণিজ্যের পরিমাণ অন্ত সমস্ত উৎপাদন ও শিল্পকেই 
ছাপাইয়া গিয়াছে । অষ্টরেলিয়। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পশম উৎপাদক দেশ। 
অষ্ট্রেলিয়া! অন্ত দেশে কাচা পশম চালান দেয়। ব্রিটেনই অট্ট্রেলিয়ার কাচা পশমের 
শ্রেষ্ঠ খরিদ্বার। ইহ! ছাড়া ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, আমেরিকাধুক্তবাষ্ট্র প্রসৃতি 
সকল দেশেই অল্প বিস্তর পরিমাণে এই পশম রগ্ানি হইয়। থাকে । এই সমস্ত 
দেশে এই কাচ। পশম বয়ন করিয়া নানা শিল্পজাত পণা প্রস্তত করা হয়। অথচ 


২১২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


অষ্ট্িয়ার পশম বয়ন শিল্প তেমন উল্লেখষোগ্যভাবে গড়িয়া উঠে নাই । ইছার 
কারণ এই যে--- | 

(১) পশম ও পশম শিল্পজাত দ্রব্য উভয়ের পরিবহণের খরচ একই । বস্ততঃ পশঙ্ন 
হইতে বস্ত্র গ্রস্ত করিলে কীচানালের (পশম ) মোট ওজন অপরিবন্তিতই থাকে। 
স্থতরাং, অষ্টেলিয়ার পশম হইতে আষ্ট্রেলিয়ায় পশমবন্ত্র উৎপন্ন করিতে যে খরচ হয় 
অষ্টেলিয়ার পশম হইতে ব্রিটেনে পশমবন্ প্রপ্তত করার খরচ তাহা অপেক্ষা অধিক 
হয় না । অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা ব্রিটেনের শ্রমিক ও বাজারের সুবিধা অনেক বেশি। 
সুতরাং অষ্রেলিয়! গ্রধানতঃ কাচা পশম ব্রিটেনে বগ্ানি করিয়া থাকে । 

(২) অষ্রেশিয়ার লোকবসতি অত্যন্ত কম। ইহার ফলে জনপ্রতি জমির পরিমাণ 
খুব বেশি হইক্াছে। স্থতরাং কলে বা কারখানায় চাকুরী করা অপেক্ষা জমির কাজ 
করিলে বেশি উপার্জন হয় বলিয়। কৃষিকার্ধের দিকেই অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগপের 
বৌঁক বেশি। তাহার উপর আবার "শ্বেত উপনিবেশের ধুয়া তুলিয়া অশ্বেতজাতির 
প্রবেশে নান! বাধা হুষ্ট্রি করার ফলে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে সম্তায় শ্রমিক 
পাইবার পথও কুদ্ধ হইয়াছে । এই লমস্ত কারণে সম্তায় শ্রমিক পাওয়া একেবারে 
ছুঃসাঁধা হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্ঠ শিল্প বরং দ্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে কম শ্রমিকে 
চলিতে পারে, কিন্ত পশম শিল্পে প্রচুর শ্রমিক প্রয্বোজন হয়। 

(৩) দেশের ভিতর প্রয়োজনীয় দ্রব্যার্দির সরবরাহ খুব ব্যক্রসাধ্য। দেশে ভাল 
জগপথই নাই, নদীর সংখ্যাও খুব কম। অস্ট্রেলিয়ার রেলপথসমূহ নানারকম্ণ। এক 
এক প্রদেশে এক এক মাপের লাইন প্রচলিত থাকায় মাল চালান দিতে বা 
আমদানি করিতে অনেকবার উঠাইতে ও নামাইতে হয়। তাহার ফলে দেশের 
মধ্য পশমঙাত দ্রব্য আমদানি এবং রপ্তানি অস্বাভাবিক ভাবে ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠে। 
এই ভাবে পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্যে অগ্রপর দেশগুলির তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার শিল্প প্রনার 
অনেক বেশি ব্যয়লাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 

এই /পমস্ত কারণে প্রচুর পশম থাকা সত্বেও অষ্ট্রেলিয়ার পশমশিল্প বিশেষভাবে 
ঠা পাবে নাই। 
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[ অষ্ট্রেলিয়ার পুর্ব ও পশ্চিম উপকূলের উন্নয়নের বর্ণন] দাও এবং দেখাও 
ষে জলবায়ুর প্রভাব উহার জন্য দায়ী কি না। ] 


অষ্ট্রেপিয়ার পূর্ব এবং পশ্চিম উপকৃলস্থ অঞ্চলের জলবায়ু সম্পুর্ণ ভিন্প 
“কারের । এই গর দেখা যায় যে জনবদতি, কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদন প্রভৃতি 


অষ্চেলিয়া ২১৩ 


বিভিন্ন দিক দিয়! পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূল হইতে অনেক বেশি অগ্রসর । পূর্ব- 
উপকূলে প্রা সারা বৎমর গ্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু পশ্চিম উপকূলের উপর দিয়া 
বৎসরের অধিকাংশ সময় জলকণা মিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত ন! হওয়ায় এবং জলকণা পূর্ণ 
বায়ুকে প্রতিরোধ করিবার মত কোন উচ্চ পর্বততমাল। ন1! থাকায় এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
প্রায় হয় না বলিলেই চলে। বৎসরে কয়েকমাস ব্যতীত প্রায় মকল সময়েই এই 
অঞ্চল শু থাকে । 

কুইন্সল্যাণ্ড, নিউপদাউথওয়েলস, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি সমৃদ্ধ স্থানগুলি অষ্ট্রেলিয়ার 
পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত। কুইন্সল্যাণ্ড ছাড়া এই অঞ্চলের সর্বত্র নাতিশীতোষ মণ্ডলের 
জলবায়ু বিরাজমান। এই অঞ্চলের অনেকাংশ উপগ্রীম্মমগুল ও নাতিশীতোষঃ 
অঞ্চলের উত্ভিদে পূর্ণ। এই অরণ্যে বিখ্যাত জারা, কারি প্রতৃতি নানা জাতীয় 
ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ জন্মে। এখানে গরু, ষেষ গ্রভৃতি নানাপ্রকার পশুপালন এবং 
দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা! হয়। এই অঞ্চলে গম, ভুট্টা প্রভৃতি নানাপ্রকার ফসল 
এবং ইক্ষু জন্মে। এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদও পশ্চিম-উপকৃলের তুলনায় অনেক 
বেশি । নিউক্যাসেলের কয়লাখনি এবং বেগ্ডিগো ও বালারাটের স্বর্ণথনি এই অঞ্চলে 
অবস্থিত। এই স্থানে কৃষিকার্ধ, খনিজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা গুভৃতি শিল্প প্রচেষ্টা খুব 
প্রসার লাভ করিয়াছে । সিডনি, মেলবোর্ণ প্রভৃতি বুছৎ বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রগুলি এই 
অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের রেলপথও উন্নত। 

অপরপক্ষে, অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম-উপকূলের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা মন্ুয্য- 
বাপের প্রায় অযোগ্য । কারণ এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত একেবারেই হয় 
না বলিজেই চলে। নিকটে (তেমন উল্লেখযোগা কোন নদী না থাকায় অন্তর্দেশীয় 
যাতায়াত আদৌ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সমুদ্র বন্দর দিয়াই 
যাতায়াত করিতে হয়। তটভাগ বন্দর গঠনের উপযুক্ত নহে এবং সমুদ্রতট হইতে 
মরুভূমি আরম্ভ হইয়াছে । এই অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগও মরুময়। এই সমস্ত কারণে 
এই অঞ্চলে কৃষিকার্ধ ব1 শিল্প গড়িয়া! উঠিতে পাবে নাই। 

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে ছু'একটি হ্বর্ণথনি আছে। পশ্চিম উপকূলের 
অধিবাসীরা অনেক স্থানে গম চাষ ও মেষচারণ করে। ফল উৎপাদন, বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে উহা! সংরক্ষণ, মস্ত গ্রস্ততকবরণ প্রভৃতি শিল্পে এই অঞ্চল বেশ উন্নত। পশ্চিম 
উপকূলের দক্ষিণ ভাগের এক ক্ষুদ্র অংশকে বাদ দিলে সমগ্র পশ্চিম-উপকৃল প্রায় 
মনুস্যবসতির অযোগ্য । এককথায় বলিতে গেলে অষ্টরলিয়ার পূর্ব-উপকূল অঞ্চল 
স্থন্দর জলবাতু এবং খনিজলম্পদ্ের জন্ত যেমন উন্নত, বৃষ্টিপাত ও খনিজের স্বল্পতা 
হেতু পশ্চিম উপকূলস্থ স্থানগুলিও তেমনি অনুন্নত । ইদানি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচর 
খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 


টি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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[ অষ্ট্রেলিয়ার লোকবসতি বিগ্যাসের বর্ণন। দাও । ] 


অষ্ট্রেলিয়ার লৌকবসভি-_ অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবিরল মহাদেশ । 
ইহার মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ১৮ লক্ষের মত? অষ্ট্রেলিয়া! মহাদেশের প্রায় ছুই 
তৃতীয়াংশ স্থান মরুময় অথবা মরুভূমি । ইহার প্রধান কারণ অষ্ট্রেলিয়ায় জলীয়বাষ্প 
প্রতিরোধক স্থউচ্চ পর্বতমালার একান্ত অভাব। একমাত্র পূর্ব উপকূলে একটি স্থদীর্ঘ 
ও স্থুউচ্চ ( গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ ) পর্বতমালা রহিয়াছে । ফলে, এই অঞ্চলে মৌন্থুমী 
বাস প্রবাহিত হুইয়] প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় । কিন্তু মহাদেশের অন্থান্য স্থানে এরূপ কোন 
পর্বতমাল! নাই। স্থতরাং, পূর্বদিকে বাদ দিলে সমগ্র অষ্টেলিয়াকেই একপ্রকার আধা- 
মরুভূমি বলা যাইতে পারে। লৌভাগ্যক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার কতক অংশে শীতকালে 
বৃষ্টিপাত হয়। তাই মাত্র ৩০ হইতে ৪০ সেন্টিমিটার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতেও জলসেচের 
সাহায্য ব্যতীতই কোন কোন স্থানে গম উত্পাদন করা সম্ভব । ইহা ভিন্ন অষ্ট্রেলিয়ার 
মধ্য ও উত্তর-পূর্বভাগে আর্টিসিয় কুপ খননের উপযুক্ত স্থান রহিয়াছে । যদিও ইহার 
সাহায্যে জলসেচ ব্যবস্থা চালানে। অগ্যাবধি কোথাও ব্যাপকভাবে সম্ভব হয় নাই তবুও 
এই কুপগুলির জল মেষপালনের প্রধান অবলম্বন। তাই উর মরু অঞ্চলেও আজকাল 
কিছু কিছু লোকের বাম আরম্ভ হইয়াছে । উত্তর দিকের কুইন্সঙ্গ্যাণ্ডের এক বিস্তৃত 
অঞ্চল মৌন্মী বাষু দ্বার! প্রভাবিত হওয়ায় এ অঞ্চলে যথেষ্ট বারিপাত হয়। কিন্তু 
শ্বেতকায়গণ এখানে উত্তাপের জন্য অধিক সংখ্যায় বাদ করিতে পারে না। তাই 
আজিও এই অঞ্চল বিপুল সম্ভাবনা লইয়াও জনবিরল হইয়া রহিয়াছে। 
০ ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েল্স্‌-এর উপকূলভাগ, মারে নদীর উপত্যকা, 
দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার সর্বদক্ষিণ অংশ এবং পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ভাগ প্রধান 
লোকবনতি অঞ্চল। এ সকল অঞ্চল শীতল, আর্দ্র ও খনিজ সম্পর্দে পূর্ণ। এই 
স্থানগুলির মধ ভিক্টোবিয়ায় গম, বালি ও অন্তান্ত কৃষিজদ্রবা, স্বর্ণ ও নিয়শ্রেণীর 
কয়ল। থাকার ফলে লোকবসতি অধিক হইয়াছে। বিশেষতঃ €মলবোর্ণ ও 
তৎসন্গিহিত অঞ্চলে পিগনাইট খনি ও নানাপ্রকার কারখান। স্থাপিত হওয়ায় এ 
অঞ্চলে বমতি অধিক ঘন হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া! ও নিউসাউথওয়েলস্‌ রাজ্যের 
সীমায় অষ্্রেলিয়ার একমাজ্র নাব্য নদী মারে অবস্থিত। এখানে উর্বর বিভারিনা 
সমভৃমিতে জলসেচ ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করিতেছে । ইহাই অষ্টরেলিয়ার প্রধান 
কবি অঞ্চল। নিউনাউথওয়েলস্‌ রাজ্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ইহার মধ্যে 
কয়লাই প্রধান। লিভনি ও নিউক্যাসল অঞ্চলে দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বশেষ 
কযলাখনি অবস্থিত। নানাপ্রকার ধাতুও নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 


অষ্ট্েলিয়৷ ২১৫ 


শায্স। আর্দ্র জলবাযুব ন্ত গম ও ওট চাষ প্রসার লাভ কারয়াছে, তবে অপেক্ষাকৃত 
শু অঞ্চলে মেষচারণই প্রধান উপজীবিকা। লোকবসতি সমুদ্র তীবেই কিছু ঘন। 
দক্ষিণ অষ্টেলিখুর ক্রোকেন্হিলে দস্তা ও দীসার খনি আছে। তৃমধ্যসাগরীয় 
জলবায়ুর জন্ম দক্ষিণ অষ্টেলিয়ার স্পেনসার উপসাগরের তটভাগ গম ও ফল উৎপাদনের 
প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । স্থতরাং এখানের লোকবসতি মন্দ নহে । পশ্চিম 
অষ্টেলিয়ার প্রধান সম্পদ কালগুল্লি প্রভৃতি খনির স্বর্ণ এবং নিয় শ্রেণীর এক প্রকার 
কয়লা । এখানে সামান্থ গমের চাষ এবং মেষ পালনও হয়। স্থতরাং, কেবলমাজ্ত 
পার্থ শহর ও ফ্রিমেণ্টাল বনার বাদে এখানকার লোকসংখ্যা সামান্ত । 

অষ্টেলিয়ার ৭০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। তাহার মধ্যে বৃহত্তম শহর 
সিডনির লোকসংখা! ২৪ লক্ষ । মেলবোর্ণ এবং নিউক্যাপল বেশ বড় শহর। 

অষ্টরেলিয়ানরা প্রায় সকলেই শ্বেতকায় এবং কিছু ইটালীয় ও জার্মান বাদে সকলেই 
ইংল্যাণ্ড হইতেই আগত । জার্মানগণ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় এবং গরম সহা করিতে পারে 
বলিয়া ইটাপীয়েবা কুইন্দল্যাণ্ডে বাস করিতেছে । ইহ] ভিন্ন প্রায় কুড়িহাজ।র 
কৃষঝ্ণকায় আদিম অধিবাসী প্রত্ধানতঃ উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের জঙ্গলে বাস 
করে। ইহাদের সংখা! দ্রুত কমিয়া যাইতেছে । অষ্টেলিয়ার মধ্যভাগ সম্পুর্ণ জনহীন 
বলিয়] উহাকে [0০80 13621 ০ &050:9119” বল! হয়। 
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[ অষ্ট্রেলিয়া! এবং নিউজিল্যাণ্ডে যে বিভিন্ন ধরণের পশুচারণ ব্যবস্থা, 
প্রচলিত আছে তাহাদের ব্যাখ্যা সহ বর্ণন] দাও । ] 


উত্তর গোলার্ধ অপেক্ষা দক্ষিণ 'গোলার্ধের লোকসংখ্যা কম; কিন্তু মাথাপিছু 
গৃহপালিত পশ্তর সংখ্যা অনেক বেশি। অষ্ট্রেলিয়! এবং নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ 
গোলার্ধে অবস্থিত ; স্থতরাং এই দুইটি দেশে পশুচারণ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে। অষ্রেলিয়ার লোকসংখা] কিঞ্চিৎ অধিক ১ কোটি কিন্তু সেখানে মেষের 
সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি এবং গরুর সংখ্য! দেড় কোটিরও বেশি । নিউজিল্যাণ্ডে সাড়ে 
তিন কোটি মেষ পালিত হয়। কিন্তু দেশটির লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষেরও কম। দক্ষিণ 
গোলার্ধে, বিশেষতঃ অষ্টেলিয়া ও নিউপ্দিল্যাণ্ডে লোকসংখ্যার অনুপাতে গৃহপালিত 
পশুর সংখ্যা এত বেশি হইবার কারণ কি? প্রথমতঃ, জনবিবল দেশে প্রচুর পশ্ুচারণ 
ভূমি পাওয়া যায় বলিয়৷ পশুচারণ খুব স্থৃবিধাজনক | ছিতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে 
বৃষ্টিপাত কম বলিয়া! শতকরা ৫ ভাগের উপর জমি পশুচারপের উপযোগী কিন্ত 
কৃষিকার্ধের উপযোগী নহছে। তৃতীয়তঃ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে হিংশ্র জন্তু কম 
বলিয়! পশ্তগুলি রক্ষার জন্য খরচ কম হয়। চতুর্থতঃ, পশ্ুপালনের জন্ত কম গৌকেব্‌ 
'বুকার হয় বলিয়। জনবিরল দেশে উহ! খুব লাভজনক ব্যবস!। 


২১৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পশ্ডপালন নান! উদ্দেশ্য লইয় করা হয় ; যথা-_(ক) মেষের লোম জথব। পশামের 
জন্য (খ) মেষের মাংস রপ্তানির জন্ত এবং উপজাতদ্রব্য চর্ম প্রভৃতি বগ্তানির জন্ত (গ) 
গরুর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের জন্ত ঘে) গরুর মাংস, চর্ম প্রভৃতির জন্ত। বিভিন্ন 
ধরণের জলবাধুতে বিভিন্ন ধরণের পশুচারণ শিল্প গড়িয়! উঠে। নিয়ে কয়েক প্রকার 
পল্চারণ শিল্প সম্বন্ধে আলোচন1 করা হইল-_ 

(১ অস্ট্রেলিয়ার পূর্বতটভাগ বরাবর গ্রেট ডিভাইভিং রেঞ্জের অবস্থানের জন্য 
এ অঞ্চলে ১** সে্টিমিটারের অধিক বারিপাত হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর তৃণ জন্মে। 
তাহ] ছাড়! ওট, ভুট্টা এবং যবের চাষও হইয়া থাকে । এই ফসলগুলি গরুর খা । 
গরুচ বৃহৎ জন্ত। উহার জন্য প্রচুর ঘাস, ভুট্টা, ওট প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। তাহা 
ছাড়া, উহার পানীয় জলের চাহির্দাও অধিক ; সুতরাং, অষ্টলিয়ার অধিকাংশ গরু 
পূর্বভাগের নংকীর্ণ তটভাগের অধিক বারিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায়। এখানে 
ব্রিঘবেন, সিডনি ও মেলবোর্ণ বন্দরের নিকট জমান ছুধ মাথন প্রভৃতির কারখানা 
দেখা ষায়। নিউজিল্যাণ্ডে বৃষ্টিপাত অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা বেশি এবং জলবায়ু আরও” 
শতল। এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য মাখন। নিউজিল্যাণ্ড একটি ক্ষু্র দেশ। 
কিন্ত উহার মাখন রপ্তানি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি । বর্তমানে জাহাজে 
হিমকক্ষের ব্যবস্থা! থাকায় নিউজিল্যাণ্ড হইতে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে অবস্থিত ব্রিটেনে 
অধিক পরিমাণে মাখন সরবরাহ করার কোন অহ্ৃবিধাই নাই। 

(২) মাংস উৎপাদনের জন্য পশুপালন নিউজিল্যাণ্ডে তেমন উল্লেখযোগা নছে। 
অষ্ট্রেলিয়াতে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যাই বেশি; কিন্তু মাংসের জগ্ভ যে স্ুলকায় গকু 
(৮5৪£ ০৪৮05 ) পালন করা হয় তাহার সংখ্যা, দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রচুর ভুটা 
এবং ওট খাওয়াইয়] উহাদের মোটা কর] হয়। কিম্ত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের 
ভুট্টা এবং ওট উৎপাদন কম। অষ্ট্রেলিয়ার'ব্রিসবেন হুইতে প্রচুর পরিমাণ গো-মাংস 
ও মেষ রপ্তানি হয়। | 

(৩) পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতেই মেষের সংখ্যা বেশি। অষ্ট্রেলিয়া 
ভূমি মেষচারণের পক্ষে আরশ স্থানীয়। সাধারণতঃ ছুই প্রকার মেষ পালন কর! 
হয়) যথা--স্পেন দেশীয় মেরিনো। মেষ এবং ব্রিটেন ছইতে আমদানী কৃত উৎকষই 
মেষ । মেরিনো মেষ খুব কষ্টসহিষু। উহার উষ্ণ জলবামুতে খুব কম জল খাইয়া 
জীবন ধারণ করিতে সক্ষম । ছোট ঘাস এবং সেজবুশ ও সপ্টবুশের পাতা উহাদের 
প্রিয় খাছ । এই মেষের লোম খুব দীর্ঘ এবং রেশমের মত। এই মেষ সাধারণতঃ 
অল্পবৃষ্িযুক্ত অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-সাউথওয়েলস ও কুইল্যাণ্ডে 
অধিক দেখা যায়। অপরপক্ষে, ব্রিটেনের মেষ একটু মোট] এবং উহার লোমও 
বেশ ভাল। এই মেষ হইতে মাংস এবং পশম উভয়ই পাওয়া যায়। ভবে ইহার 
জন্ত শীতল জলবামু এবং অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। ভিক্টোরিয়া 
রাজ্য ও নিউনসাউথ ওয়েলসের দক্ষিণ ভাগে এই মেষ দেখা যায়। নিউজিল্যাণ্ডের 


আমেবিক] যুক্তরাষ্ /২৩১ 


জাপান যুক্তরাষ্ট 

২। কঃকারখানাগুলল সমূত্র তীরে ২। বেশির ভাগ কলকারখানা 

জং গ্থত। এতে বিদেশ থেকে কীচামাল দেশের অগ্ভাপ্তরে কয়লা খনির কাছে 
দে এবং বিদ্বেশেই তৈয়ারি মাঁল অর্স্থত। বুপ্ধানি খুব বেশি নয়। 
নর সুবিধা হয়। * স্থানীয় চাহিদা খুব বেশি। 

৩। শিল্পাঞ্চলে বড় বড় কারখানাও ৩। বড বড় কলকারখাণা এবং 
যেমন আছে ত্েমনি- গ্রামাঞ্চলে সম্ভায় অ্মনিবারক ব্যবস্থা বেশি । শ্রমনিবিড় 
জ-বদুাত পাওয়া ফন্গে আধুনিক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান প্রায় নাই কারণ মজুরী 
শিল্পও খুব বেশি গড়িয়া উঠিয়াছে। খুব বেশি । 

৪ | এখানকার জাহাজ নির্মাণ ৪। বহু দ্গাহাজ কারখানা! আছে 
শিল্প পৃথিবীবু মধ্যে ঝড় এবং এখন৪ বেশম কিন্কু খুব কম জাহাজ তৈরি হয় (জাপান 
শিল্প খুব উন্নত। রর হইতে সস্তায় জাহাজ মেলে)। রেশম বস্ত্রের 

চাহিদা খুব কিন্তু উত্পাদন প্রায় নাই । 
£1 আঁধবাসী শ্রমিকরা অত্যন্ত ৫। শ্বেতাঙ্গরা অরশ্রমে অতি আধুনিক 
ক্নঠ এবং তাহাদের দেশপ্রেমের তুগগনা ন্য়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিতে কাজ কৰে। দৈহিক 
সাই | শকির কাজ করে নিগ্রোবা | 
0. 17. 10580701095 ৪. 208128700170177617151 28115510865 9.01088 
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যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশপ্পীরের রেলপথগুলির বর্ণনা! দাও এবং এগুলির 
ধারে কি প্রকার প্র।কৃতিক দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার বর্ণনা ও 
বাধ্য দাও । ] 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি রেলপথ আছে (২৫২ 
হাজ্জ মাইল )। দ্বেশটি যেমন বিশাল তেমনি তাহার আধিক সম্পদও বহুবিধ । 
এই বিপুল সম্পদ আহরণের জন্য রেলপথগুলিকে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে । যুক্তরাষ্টের আটলাটিক তটভাগ হইতে যে কোন 
একটি মহাদেশ পারের রেলপথ (058173-00136156105] 12112 19066 ) 
ধরিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে নুদুর প্রশান্ত মহাসাগরের তটভাগের দিকে অগ্রসর হইতে 
পকিলে পাণাপ্রকার ভূপ্রক্ৃতি, জলবাসু, অরণ্য, জীবজন্ত এবং কৃষিজ ও খনিজ দ্রবোর 
৬স্পারন অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রাস্ত পর্বস্ত অনেকগুলি 
সমান্তরাল রেলপথ আছে। ইহাদের মধ্যে নিউইয়র্ক হইতে টেল বন্দর পর্যন্ত 
ঘে পথটি ধুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগ অতিক্রম করির1 গিয়াছে উহাই সর্বপ্রধান। উহাকে 


২৩২ অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক ভূগোল 


“নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ” বল! হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগকে পূর্ব হইতে পশ্চিম 
দিকে অঙ্থরূপভাবে একটি রেলপথ অতিক্রম করিয়াছে । উহা্ক পসার্দার্ন 
প্যাসিফিক রেলপথ” বলা হয়। এই রেলপথটি মিসিসিপি নদীর ব-ছীপে অবস্থিত 
বিখ্যাত বন্দর নিউ অলিয়েন্স হইতে পশ্চিম দ্রিকে মকুপ্রায় অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
স্থউচ্চ বুকি পর্বতমাল! পার হইয়! প্রশাস্ত মহাসাগরের তটে লঙসএপ্জেলস বন্দর পর্যন্ত 
গিয়াছে । এই পথটি অর্থ নৈতিক দ্দিক দ্দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য নহে । সুতরাং, 
এখানে নর্দান প্যাসিফিক বেলপথ ( নিউইয়র্ক-__সেটেল বেলগথ ) লইয়া আলোচনা 
করা যাক্‌। 

নর্দার্ন প্যাদিফিক রেলপথটি আটলাট্টিক্ক তট হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 
এখানে যুক্তবাষ্ট্রের বৃশ্ত্তম নগর ও বন্দর নিউইরর্ক অবস্থিত। রেলপথটি মক 
ও হাডপন নদীর উপত্যকা ধরিয়। স্থউচ্চ এ্যাপালাশিয়ান পবতমালার উত্তরভাগ 
অতিক্রম করিয়া ইরি হ্রদের তটে বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও হ্দবন্দব বাঁফেলোয় 
পৌছিয়াছে। এখান হইতে এই বেলপথটি বন্ত শাখায় বিভক্ত হইফ্কা ঘন জাল 
বিস্তার করিয়াছে । কারণ, এই অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগ কয়লা প্রভৃতি খনিজ 
সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে যুজরাষ্ট্রের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। ব্লিভল্যাণ্ড, 
ডেউ্য়েট, গ্যারি, শিকাগো, মিলওয়াকি প্রভৃতি বড় বড় শিল্পকেন্দ্র বৃহৎ হ্দগুলির 
দক্ষিণ ভাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিশাল শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়! নর্দার্ন প্যাপিফিক 
বেলপথটি ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে গিয়াছে । মিশিগান হদের পশ্চিমে বিস্তৃত প্রেষ়ারী 
তৃণভূমি ও ভুট্রাবলয়ে মাংসের জন্থা সংখ্যাতীত গক ও শুকর পালন করা হয়। 
কিন্ত প্রেয়ারী ও তাহার পশ্চিমে অবস্থিত রকি মালভূয়ি অঞ্চলে বৃষ্টি কম বলিয়া এ 
অঞ্চলে মেষচারণ অধিক প্রচলিত। কোথাও কোথাও জলসেচের সাগছায্যে গম 
ও ভূট্রা চাষ করা হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ু তীব্র ভাবাপন্ন অর্থাৎ গরম এবং 
শত উভয়ই অত্যধিক। মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্কর ধুন্সিঝড় বহে। অত্তঃপর আরও 
পশ্চিমদিকে দুরারোহ রকি পর্বতমালায় তুষারাবৃত শুঙ্গগুলি থাকায় রেলপথটি 
কোনক্রমে গিরিপথের মধ্য দিয়] গিয়াছে । পর্বতগাত্রে সরলবগণয় বৃক্ষের ঘন অরণ্য 
আছে। এই অঞ্চলে সোনা, রূপা এবং সীসা ও দস্তার খনি আছে। তাহা! ছাড়া, 
প্রচুর তাঅও পাওয়] যায়। এখানে প্রচুর বাদামী কয়লা! থাকিলেও উহ! বর্তমানে 
বিশেষ কাজে লাগিতেছে না। অণ্টানা রাজ্যের তাঅ খনিগুলি পৃথিবীর অন্যতম 
প্রধান তারের সংস্থান। অতঃপর বেলপথটি রকি পর্বতমালা অতিক্রম করি 
প্রশাস্ত মহাসাগর তটে অবস্থিত ওয্বাশিংটন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এখানে 
বিপুল অরণ্য সম্পদের সাহায্যে কাগজ শিল্প ও জাহাজ নির্যাণ শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে কিছু ভাল কয়লা এবং লৌহও পাওয়া যায়। সেটেল 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ ২৩৩ 


প্রভৃতি বনদরে জাহাজ শিল্প গঠনে উহা কাজে শাগাইয়াছে। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়! 
খরআ্রোতা এবং বিপুলকাম়৷ কল্দ্ষিয়া নদী প্রশাস্ত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত 
হইয়াছে । এখানে প্রচুর জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। নদীর উর্বর উপত্যকায় 
প্রচুর গম জন্মে। এখানে শীত ও বসন্ত উভয় খতৃতেই গম চাষ হয়। এই অঞ্চলের 
পশ্চিমভাগে প্রশান্ত মহাসাগর তটে কোষ্টরেগ নামক পর্তমাল। বরাবর অত্যধিক 
বারিপাত হয়। কলাম্িয়া মালভূমির মাটি বেশ উর্বর ; উহা! আগ্নেয় কৃষ মৃত্তিক]। 
এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অল্পদিনের । সম্প্রতি এখানে বহু শিল্প গড়িয়! 
উঠিতেছে এবং লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বাস্তবিক পক্ষে মিশিগান হদের 
পশ্চিমতট হইতে প্রশাস্ত মহাসাগর পর্বস্ত অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। কেবল 
খনিজ আহরণকেন্দ্র এবং পশুচারণ কেন্ত্রগুলিতে কিছু লোক বাস করে। তবে রকি 
পর্বতয়ালার মধ্য দিয়া অনেকগুলি অপেক্ষারুত সুগম গিরিপথ থাকায় রেলপথ স্থাপন 
করা বর্তমানে সম্ভব হইয়াছে ' 

নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথে আটলান্টিক তট হইতে পশ্চিম্দিকে প্রশাস্ত মহাসাগর 
তটভাগ পর্যন্ত যাইতে হইলে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক, জলবায়ু ও অর্থ নৈতিক 
অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হয় :-- 

(ক) প্রারৃতিক_ আটলান্টিক তটের সমভূমি, মক-হাডসন উপত্যকা ও 
এযাপালাশিয়ান পর্বতমালা, হুদ অঞ্চল, প্ররেয়ারী সমভূমি, রকি মালভূমি ও মত 
মালা, কলাম্বিয়া মালভূমি ও নদী উপত্যকা । 

(খ) জলবায়ু পূর্ব উপকূলীয় ,ব1 চীনীয় জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির জলবায়ু” 
নাতিশীতোষ্ণ মকুণ্রায়ভূমির চরমভাবাপন্ন জলবায্ু, পার্বত্য জলবায়ু ও মৃদু শীতল, 
আর্জ জলবায়ু। 

(গ) অর্থনৈতিক- নিউইয়র্ক শিল্পাঞ্চল, তটভাগের মিশ্রকৃষি অঞ্চল, এযাপালা- 
শিয়ান অরণ্য বলয়, পেনমিলভানিয়1! কয়লাখনি অঞ্চল, গ্রেট লেকম শিল্পাঞ্চল, 
ভুট্টা ও বাসস্তি গম বলয়, প্রেয়ারী পশুচারণ বলয়, মণ্টানার খনি অঞ্চল, কলাম্িয়া 
ও রকি মালভ্মির অরণ্য বলয়, কলাঘ্িয়া উপত্যকার কৃষি অঞ্চল ও সেটেল বন্দরের 
মতন্য শিল্প, বিমান কারখানা ও জাহাজ নির্মাণ শল্প অঞ্চল। 

যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৩ শতাংশ লোক বেলগাড়িতে চড়ে, বাকী সকলে যায় মোটরে বা! 
এয়ারোপ্রেনে। 
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[যুক্তরাষ্ট্রের কয়ল! ও পেট্রোলিয়ম সম্পদের সম্পর্কে আলোচনা কর। ] 
[ ১১ নং গ্রশ্নোত্বর হইতে কয়লার বিবরণ লংগ্রহ করিয়। নিয়াংশ যোগ কর ।] 


অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


৩৪ 


হত * রর কতা রত 
27 2144547245৯) 2 1055-5৯ ভু 2₹:7- 
2 ১ 
টা - ৃ রা । 
ৰ /ৎ.- টে ৯৮ 275122 ॥ তি হিঃ 
পে উচিত নি রি ॥ 
আআ রী $ রর রর 

















1 
া 


| 


[1011৮ 


্ রি 
রি ০০০০০ 
এরি ০০ 
হি) ্স্্্ম্ 
এ, ১.০ 
০ 
০০০০০ 
অত, . 
জার. 
সস 
ভার 
চি 
সা 
ম রাজার 
ধ আর . 
০০০০ 
নি ঝরা. 
স্্ 
২৫ সপ 
1 রি ল্প 
রর (শি ঙ 
$ 
রর 
রণ 
£ ডু 
ঙ 
স. 
ও 
এ 
সস ভারা 
সি সে 
বি রী 
সি» ০০০ 


|1]াকি 


আমেরিকা যুক্তরা্ ২৩৫ 


খনিজ তৈল উৎপাদনে আমেরিকাধুক্তরাষ্্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে । সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ৩০ শতাংশের কিছু কম খনিজ 
তল একমাত্র আমেরিকাযুক্তবাষ্ট্রেই পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ করবা প্রয়োজন 
যে যুদ্ধপূর্বকালে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ৬* ভাগ্রে অধিক তৈল উৎপন্ন করিত। যুদ্ধের 
পরবর্তী কালে যুক্তরাষ্ট্রে তৈজ উৎপাদন ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ; অথচ পথিবীর 
মোঁট তৈল উৎপাদনের মাত্র ৩ ভাগ এখন যুজ্তবাষ্টে উৎপন্ন হয়। ইহার করণ কি? 
ইহার কার« এই যে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা দ্রুতগতিজে মধ্যগ্র“চ্যের (লিবিয়া, আরব, 
ইরাক ) তৈল উৎপাদন বুদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকাযুকবাষ্ট্রের তৈল অঞ্চলগুলিকে 
প্রধানত: সাতটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : 

(১) এ্যাপান্শিয়ান পাতা অঞ্চল । (২) ইন্িয়নইম এবং ইত্ডিয়ানার দক্ষিণ- 
পশ্চিম-অঞ্চল! (৩) পিমা-ইওিয়ানী অঞ্চল। (৪) মপ্যমহাদেশীয় অঞ্চল 
(111-0010172707] 01116105 )। (৫) মেক্সিকো উপসাগরীয় উপকূল অঞ্চল। 
(৬) রকি পর্বত অঞ্চল। (৭) ক্যালিফোণিয়া অঞ্চন। 

আমেন্রিকাধুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় কিন্তু তৈলের প্রয়োজন এত 
বেশি যে বিদেশ হইতে, বিশেষতঃ ভেনিজুয়েলা, কলাম্বিয়। ও আরব হইতে প্রচুর তৈল 
আমদানি আরিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ কোটি মোটরগাডী এবং লক্ষ লক্ষ ট্রা্টর, 
হাজার হাজার বিমান ও তৈল ব্যবহারকারী রেলইঞ্তিন গ জাহাজ থাকায় অত্যধিক 
পরিমাণে তৈলের প্রয়োজন হয়; অবশ্ঠ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিশোধিত তৈল বিদ্বেশে 
রপ্তানিও করে। তবে উৎপাদনের তুলনায় বিদেশে রঞগ্চাশির পরিমাণ কম। ইহা 
ছাড় মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেবিকার তৈলাঞ্চলেও যুক্তরাষ্ট্রের অনেকট। কর্তৃত 
আছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির পরিমাণ মন্দ নয় । 

যুক্তব্রাষ্ট্রের এ্যাপালাশিয়ান অঞ্চলের তৈলখনিগুল নিউইয়র্ক হইতে টেনিসি পর্যস্ত 
ব্যাপ্ত। এখানে সর্বপ্রধান খনি পেনসিপভানিয়া রাজ্যে অবস্থিত। পূর্বের তুলনায় 
এই অঞ্চলে তৈল উৎপাদন খুবই কম। বর্তমানে টেক্সাস বাজোই (উৎপাদন ৪০ 
কোটি ব্যারেল) সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তৈল মিলে। ইহা মধ্য-মহাদেশীয় 
অঞ্চলে অবস্থিত। ইহার পরেই ওক্ক্সাহাম! ও ক্যালিফোণিয়ার স্থান। কানসাস 
এবং আরাকানসাপ রাজ্যছয়ের তৈল উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য । তৈল খনিগুলি খুৰ 
দ্র নি:শেধষিত হইয়া যায়। ফলে, আজ যেখানে সথাপেক্ষা অধিক তৈল উৎপ্ন 
হইয়াছে, মাত্র কয়েক বৎসর পরে সেখানে তৈল উৎপাদন নাও হইতে পারে। সমগ্র 
যুক্তরাষ্ট্রে তেলবাহী ও গ্যাপবাহী নল ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে । ফলে খুব কম খরচে 
রাজ্যের সর্বত্র তৈল ও গ্যাপ সরবরাহ কর] হয়। তৈল পরিশোধনের বৃহৎ কেন্দ্রগুলি 
নিউ অলিয়েন্স, লদ এঞ্জেলস প্রভৃতি বন্দরে এবং মিপিমিপি অববাহিকায় অবস্থিত। 


২৩৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
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[ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের আথিক উন্নতির কারণ বর্ণন। কর। ] 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগ পাঁশ্চমভাগের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও 
সমৃদ্ধ। আটলাটিক তটভাগ হইতে সেন্টপরেন্স নদী উপত্যকা, হ্রদ অঞ্চল 
পেনসিলভানিয়া, টেনিসি উপত্যকা এবং গাল্ফ কোষ্টদহ সমগ্র মিসিসিপি সমভূি। 
অঞ্চল শিল্প, বাণিজা, খনিজ ও রুষ্জি সম্পদে কেবল যুক্তরাষ্টেই নহে সমগ্র বিশ্বের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমুদ্দিশালী ও উন্নতিশীল অঞ্চল । এই অসাধারণ উন্নতির অর্থনৈতিক 
কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে--(১) যুক্তকনাষ্ট্রের পূর্ভাগেই প্রথম ইউরোপা 
জাতিগুাল উপনিবেশ স্বাপন করে। পশ্চিম ভাগে অনেক পরে উপনিবেশ গড়িয়া 
উঠে। (২) যুক্তব্বাষ্ট্রের মধ্যভাগ দিয়া ১০০* দ্রাঘিম! দেশটিকে পূব ও পশ্চিমভাগে 
ভাগ করিয়াছে । এই দ্রাঘিমার পুধভাগে বৃট্টিপাত সবত্রই ৫* সেন্টিমিটারের অধিক 
হয় এবং পশ্চিমভাগে বৃষ্টিপাত খুব কম! জলীয় বাম্পপূর্ণ বারুপ্রবাহ আটলান্টিক 
তট হুইতে দেশের অভান্তরভ্ভাগে প্রবাহিত হয়। ফলে পূর্ব তটভাগে বৃষ্টি 
অধিক হয় এবং মধ্য ও পশ্চিমভাগে অনর্বর ভূমি এবং তৃণভূমি অধিক দেখা 
যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কলোতবাডো কাছে মকুতূমিও আছে। (৩) যুক্তরাষ্ট্রে 
পূর্বভাগে কয়েকটি বড় বড় উর জর্মুমি থাকায় অধিকাংশ রুষিজমি পূর্বভাগেই 
অবস্থিত। অপরপক্ষে, পশ্চিমন্ভাগে স্বিশান রকি পর্বতমালা থাকায় উবর 
জমি নাই বগিলেই চলে পুবশাঁগে যিসিদিপি নদীর উর্বর পলিমাটি, টেক্সাস অঞ্চলের 
উর্বর কষ্ণমুত্তিকা এবং আটলান্টিক তটের বালুকা-প্রধান মাটি বেশ উবর। এই 
অঞ্চলে পৃথিবীর মধ্যে অধিক তামাক ও ভুট্র! জন্মে। (৪) মিসিপিপি ও 
সেপ্টলবেন্ন নদী ও হদগুলির সুন্দর জলপথ থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, 
ফলে যুজবা্ট্রের পৃবভাগ দ্রুত উন্নত হইয়াছে। বড় ঝড় সমতলভূমি থাকায় এই অঞ্চলে 
বেলপথ স্থাপন করাও সহজ হইয়াছে । এখানে রেলপথ, বান্ত1 তৈল ও গ্যাসবাহী 
নল গ্রভৃতি ঘন জাল বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং এই অঞ্চলে শিল্প গঠন করা৷ 
সহজ হইয়াছে । (৫) আটলাটিক তট ও মেক্সিকো উপসাগবের তটভাগ বেশ 
ভগ্ন হওয়ায় নিউইয়ক, বষ্টন, ফিলাডেলফিয়1, সাভানা, প্রভৃতি বড় বড় বন্দর 
গড়িয়া! উঠিয়াছে। বড় বড় বন্দরের অবস্থানের জন্য আটলাট্টিক তটভাগ ঘন 
বসতিপূর্ণ অঞ্চল হইয়া উঠিমাছে। (৬) যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বভাগে এ্যাপালাশিয়ান পার্বত্য 
অঞ্চলের মধ্যসমভূমিতে এবং মেক্সিকো! উপসাগর অঞ্চলে পৃথিবীর বৃহত্তম কয়লা, 
খনিজ তৈল ও গন্ধকের খনি অবস্থিত। পেনসিলভানিয়ার .কয়লা খনি অঞ্চলে 
যুতবাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা বড় ইম্পাত ও ইপ্রিনিয়াবিং কারখানাগুলি গঠিত হইয়াছে। 


আমেরিকা! যুক্তরাষ্ ২৩৭ 


তাহা ছাড়া আলাবামায় লৌহ ও ক্যাবোলিনায় বস্ত্র শিল্প, শিকাগোয় কষিযস্ত্রে 
কারখানা, ডেট্রয়েট ও ক্লিভলাযাগ্ডের বিশ্ববিখ্যাত মোটর কারখান! এবং নিউইংল্যাণ্ডের 
বস্ত্র, যন্ত্রাদি ও চর্ম শিল্প থাকায় কোটি কোটি লোক এইসকল অঞ্চলে বাস করিতেছে । 

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমভাগে প্রচুর স্বর্ণ, তাঅ, সীলা, দস্তা ও খনিজ তৈল এবং সামান্ত 
কয়লা পাওয়া যায়। এগুলি শিল্প গঠরে বিশেষ সাহাযা করে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ধাতু শোধনাগারগুলি ইতজ্ততঃ বিক্ষিণ। রকি পর্বঙ্চের জন্ত এই অঞ্চলে বরেলপথও 
কম। অবশ্য প্রশাস্ত মহাসাগরের তটভাগ অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল। 
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[কি কি কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্প পুরাতন কেক্দ্রগুলি হইতে 
দক্ষিণাঞ্চলে সরিয়1 গিয়াছে ভাহা ব্যাখ্যা কর।] 

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কার্নাস ভ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অর্ধিকার 
কবিদ্কাছে। যুক্তরাষ্ট্র জার্পাস শিল্প প্রধানত; দুইটি অঞ্চলে গঠিত হইয়াছে, ঘথা 
-_-(১) নিউ ইংল্যাণ্ড এবং (২) দক্ষিণাঞ্চল। ব্তমানে নিউ ইংলাগ্ডের তুলনায় 
দক্ষিণাঞ্চলে ছয়গ্ুণেন মত অধিক কার্পাপ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ১৯২৫ শাল হইতে নিউ 
ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পের অবনতি আরস্ত হয়। এ সময় হইতে দক্ষিণাঞ্চলের 
প্রাধান্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় । 

নিউ ইংল্যাণ্ডে অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পৃরাঞ্চলে উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে 
আধুনিক বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করে । এই সমৃদ্ধির প্রধান কারণ এ অঞ্চলে জল- 
বৈছ্যতিক শক্তির সহজলভাযতা, উপকূল পথে দক্ষিণের অনুন্নত রাজ্যগুলি হইতে, 
কার্পান আমদানির সুবিধা 'এবং প্রচুর সুদক্ষ শ্রমিকের সংস্থান। কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর সুত্রপাত হইতেই যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত হইয়া উঠে 
এবং এ অঞ্চলে স্থানীয় সহজলভা কাচামালের সুবিধা ছাড়াও প্রচুর কয়লা এবং 
পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হইতে থাকে । স্থতরাং, ক্যারোলিনা, জ্জিয়া, টেনিসি, 
আলাবাম1 এমন কি টেক্সান রাজ্যেও বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। এই অঞ্চলে 
নিগ্রে। শ্রথমিকও সহজলভ্য । সুতরাং এই বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অতি ভ্রুত 
উন্নতি করিতে থাকে । দক্ষিণাঞ্চল প্রথমদিকে প্রধানতঃং মোটা কাপড় ও সাধারণ 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকে এবং নিউ ইংল্যাণ্ড উচ্চ শ্রেণীর কার্পাস জ্রব্য 
উৎপাদনে আপন স্থান বজায় রাখে) কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলেও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর দ্রবোর 
বাজার গড়িয়া! উঠে। অবণ্য সম্পদ নহজলভ্য হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে রেয়ন শিল্পও 
ক্রত গড়িয়া উঠে। স্ৃতরাং যুক্তাষ্্রের বন্ত্রশিল্পের ইতিহাসে ১৯২৫ সাল হুইতে 


২৩৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


১৯৪৫ সালের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডের দ্রুত অধঃপতন ঘটিতে থাকে । বর্তমানে 
দৃক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন কার্পাম বস্ত্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্ঠান্য দেশেও 
রগ্চানি হইয়া! থাকে । অপর পক্ষে, নিউ ইংল্যাণ্ড কেবলমাত্র অতি উচ্চ শ্রেণীর 
কার্পান দ্রবা এবং নানাপ্রকার কন্তিম ও মিশ্র তন্তজাত দ্রখ্য ও বন্রশিল্পের যন্ত্রাদি 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । যুক্তণাঙ্গের পূর্ব "্ট অঞ্চলে ফিসাডেলগিয়া1 বন্দবেও বস্ত্র- 
শিল্প উন্নতি লাভ হরিষাছে। এট এঞ্চশটি ফুক্নাঙ্ের বন্ধের বৃহত্বম-বাজারগুলির 
নিকটে অধস্থিত। দাক্ষণার্চদের কার্পাপ তুলা এবং খ্যপালাশিয়ান অঞ্চলের 
কয়লা কোনটিই আঁদক দূরে নে | স্থৃতরাং, দক্ষিণের বন্ত্রশিল্পের উন্নতি সত্বেও নিউ 
ইংল্যা্ডেক সত এক অধ্জেব বন্ধশিনের অবনতি ঘটে নাহ । 

0). 20. ৯/7165 81800 30155 ০20--05) ৩৬4 00215970509) 5৬ 
০৮] (0) 01515858000) %51000৮62 (2) 9282 [78707101500 (6) 1015115.05]- 


191216. (2) [51172772070 01115 (15) 13981072114) 0:01 5081 11) 9০805 1) 
[05 /1155158 (1) 17470751155] (7) /১1958158.. 


[ কে) নিউ অরলিনস+ খে) নিউইয়র্ক, গে) চিকাগো? ঘি) ভানু 
ভার, €উ) সানক্র্যান্সিস্কোঃ চে) ফিলীডেলফিলা, ছে) মিনিয়াপোলিস, 
(জ) বষ্টন, (€) পিটস্বার্গ, (4৪) ফ্িটল্‌, (ট) লস এক্জেলস, $) মন্টি,ল 
এবং ডে) আলাস্কা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ টিক। লিখ । 

[ (৪), (9), (০), (9.১ এবং (৪)ব জন্য গুথম খণ্ডের ১১৭নং প্রশ্নোত্বর দ্রষ্টব্য ] 

(8) ফ্িলাডেলফিয়া__ইহ] যুক্তপাষ্টের আটলান্টিক উপকূলের একটি উল্লেখযোগ্য 
বন্দর । ইহার পশ্চাদ্ছমিতে কীচামাল এবং কয়লাখনি অঞ্চল অবস্থিত থাকায় ইহা 
এএকটি প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । এই স্থানেন শিল্পনমূছের ভিতর জাহাজ 
নির্মাণ, লৌহ, ইস্পাত, ও কলকব্জ! নির্মাণ, বস্ত্রশিল্প এবং পশম-শিল্প উল্লেখযোগ্য । 

(£) মিনিয়াপে।লিস-_ইহ1 উত্তর মিপিশিপি উপত্যকায় মিসিপিপি নদীর 
পশ্চিম ভীরে অবস্থিত। এখানকার প্রেয়ারি ভূমিতে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ময়দা 
প্রভৃতি গম-জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ইহা একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই স্থানের 
তৈয়ারী ময়দ! বিদেশে রগ্থানি হয়। 

(3) বছুন--ইহা আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত। ইহ] উত্তর 
আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান পোতাশ্রয় ও বন্দর । বোন যুক্তরাষ্ট্রের 
উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলের বহি্ধারের কান করে। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পশম 
বাণিজোর কেন্দ্র। নানাপ্রকার যন্ত্র, বস্ত্র ও কাগজ এখানকার রপ্তানি দ্রব্য । 

0) পিটসবার্গ_-ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার অবস্থিত এবং পৃথিবীর 
মধ্যে লৌহ এবং ইম্পাত শিল্পের বৃহত্ধম কেন্্র। ইছার নিকটে কয়লা ও চুন থাকায় 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ২৩৯ 


এখানে লৌহ এবং ইম্পাতশিল্লের একপ সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। এখানকার 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ার কয়লাখনি 
অঞ্চলের মূলকেন্ত্র। 

() সিটল্‌--এই শহরটি উত্তর আমেরিকার একটি বিশিষ্ট জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের 
কেন্দ্র! ইহা গ্রশাস্ত মহাসাগরের উপকৃলভাগের খাড়িতে অবস্থিত এবং ইহার বন্দর 
খুব সুন্দর হওয়ায় এখানে জাহাজ ভাসাইবার স্থবিধা আছে। এখানে বিরাট বিমান 
নিষ্মাপের কারখানা! আছে। রগ্ানিব্রব্য কাঠ, মাছ ও বিমান। 

(0) লস এঞ্জেলস-_ইহ। যুজরাষ্ট্রের প্রশাস্ত মহাসাগর তটের দৃক্ষিণভাগে 
অবস্থিত বৃহৎ শহর ও তৈলশিল্লের কেন্দ্র। নিকটেই ইহার কৃত্রিম বন্দর অবস্থিত। 
এখান হইতে তৈল ও হলিউডের ফিল্ম রঙ্চানি কর] হয়। 

0) মর্টিল- ইহা কানাডার সর্বপ্রধান শহর ও বনদার। এই বন্দর দিয়া গম, 
যন্ত্রপাতি, কাগজ ও রেল ইঞ্জিন রঞ্ানি হয়। এখানকার কাগঞ্জ শিল্প, ইস্পাত ও 
জাহাজ নির্যাণ শিল্প খুব বড়। ইছা সেপ্ট লরেন্স নদীর উপর অবস্থিত। কানাডিয়ান 
প্যামিফিঞ্ রেলপথ নদী পার হইর1 হালিফাক্স বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। 

(])) আলাঙ্কা--ইহা উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এক পর্বতময় ও 
হিমশীতল উপদ্বীপ। ইহা আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রেরে অন্তর্গত। উপকৃলভাগে প্রচুর 
মস্ত ও অভ্যন্তরভাগে স্বর্ণ ও কাষ্ঠ পাওয়া যায়। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় 
সামরিক ঘাটি। ৰ 
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[কি কি কারণে ল্যাঙ্কাশায়ারে বন্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে এবং 
উহার বর্তমান অবস্থ। কিরূপ তাহা বিবৃত কর। | 

কার্পাস বয়ন শিল্প_ব্রিটিশ দ্বীপপুণ্ের বয়নশিল্প গ্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ার 
অঞ্চলে কেন্দ্রীভূীত। এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বেশির ভাগই এই অঞ্চলের 
কলকারখানার কার্ধে ব্যাপৃত আছে। ব্রিটেনের পশ্চিমভাগে ল্যাঙ্কাশায়ারে 
কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠার কারণ £-_ 

(১) ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র পৃথিবীর আধুনিক বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে 
প্রাচীনতম । স্থতরাং, এখানে প্রচুর স্থদক্ষ শ্রমিক পাওয়! যায়। ম্যাঞ্চেষ্টার অঞ্চলে 
বস্্রশিল্পেত জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও প্রস্তত হয়; (২) এই অঞ্চলে জলকণ। 
মিশ্রিত পশ্চিমাবাম্ধু (৬/581521155 ) প্রবাহিত হয়। ইহাতে বয়ন কার্ষের বিশেষ 
স্ববিধা হয়। কেননা জলকণ] মিশ্রিত বায়ু না! থাকিলে শুক্র স্থতাগুলি ছিপড়িয়া 
ফায়। (৩) ল্যাঙ্কাশায়ারের কয়লা-খনি অঞ্চলের নিকট পেনাইন পর্বত-নি:স্থত 
জলধার! স্থতা পরিষ্কার করার উপযুক্ত হওয়ায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা থাকায় 
এই শিল্পের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে । (৪) আমেরিকার বন্দরগুলি ম্যাঞ্চেষ্টার ও 
(লিভারপুলের সোজা-হঙ্জি আটলান্টিক মহাসাগরের পারে অবস্থিত হওয়ায় 
আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করাও খুব সহজ। লিভারপুলের স্ায় একটি 
উন্নত বন্দর নিকটবর্তী থাকায় আমদানি ও রপ্তানি সকল দিক হইতেই এই শিল্পের 
যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে । (৫) ম্যাঞ্চে্টার খালকাটার পর, ম্যাঞ্চে্টারও একটি 
সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হইয়াছে । 

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে তুলার চাষ হয় না। তাহাকে সম্পূর্ণভাবেই আমদানি করা 
তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়। আমেরিকা -যুক্তরাষ্্র, মিশর, সুদান এবং ব্রেজিল 
হইতে প্রচুর পরিমাণে তুলা ব্রিটিশ ঘ্বীপপুঞ্জে আমদানি করা হয়। 

ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পনগরগুলিকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা 
_ উত্তরাঞ্চলের শহর এবং দক্ষিণাঞ্চলের শহর। পোষ্টুন, ব্লাক্বার্ণ প্রভৃতি 
উত্তরাঞ্চলের শহুরগুলি বয়নকার্য এবং রকৃডেল, ওন্ডহাম, বোস্টন, বারী 
প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলের শহরগুলি সত তৈয়ারির জন্ প্রনিদ্ধ। ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপন্ন 
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কার্পাস ও অন্যান্য তত্তনিঘিত দ্রব্যাদি তুরস্ক, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ 
আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া বগডানি হয়। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্বস্ত ব্রিটিশ দ্বীপপুগ্জই পৃথিবীর কার্পাসজাত দ্রব্যাদির 
বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিমুস্ত্রণ করিত। কিন্ত পরবর্তীকালে জাপান এবং আমেরিকা- 
ুক্তরাষ্টে এই শিল্পের অগ্রগতির জন্ত পূর্বদেশীয় বাজারগুলি ব্রিটিশ হ্বীপপুধের 
নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চপিয়া গিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ল্যাঙ্কাশায়ারের গুরুত্ব 
অনেক হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর বস্ত্র রপ্তানি বাজারে জাপান চীন, এবং 
ভারতের স্থান ব্রিটেনের উপরে । ব্রিটেন এখন ভারত, হংকং ও পাকিস্তান হইতে 
কোটি কোটি টাকার বস্ত্র ক্রয় করে। 

পৃধিবীর প্রধান বস্ত্র উৎপাদক দ্বেশশুগির মধ্যে ১৯৬৯ সালে ব্রিটেন সপ্তম 
স্থানে নামিয়া যাক্স এফং আগামী ২।৪ বৎসরের মধ্যে আরও অন্ততঃ তিনটি দেশ 
ব্রিটেনকে ছাড়াইয়া! যাইতে পাবে। 
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20৭1290, 

[ব্রিটেনের নিন্গলিখিস্ভ শিল্পগুপির বিকাশ এবং অবস্থান জম্পর্কে 
লিখ--(ক) লৌহ ও ইম্পাত। (খ) জাহাজ নির্সাণ গ) পশম শিল্প । ] 

(১) লৌহ ও ইস্পাতশিল্প _লৌহ এবং ইম্পাতশিল্পে পৃথিবীর ভিতরে ব্রিটিশ 
স্বীপপুগ্ত তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ব্রিটেনে বত্সরের ২২ কোটি টনের মত 
ইম্পাতদ্রব্যাদি প্রত্বত হয়। “ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ব্রিটেনের বৃহত্বম শিল্প। ব্রিটিশ 
ঘীপপুণ্ধের নিষ্নবিখিত ছয়টি অঞ্চলে প্রধানতঃ লৌহ এবং কয়লার সহজলভ্যজর 
সুযোগে ইন্পাত শিল্প গড়িঘ়্া উঠিগ়াছে। ইহা ছাড়া, ব্রিটেনের লৌহশিল্লে আমদানি- 
কৃত লৌহশিলাও ব্যবহৃত হয়। 

(১) কুঞ্ঝ অঞ্চল (91201 0০৪৮5 )_ত্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে লৌহ 
এবং ইস্পাত শিল্পে এই স্থানের গুরুত্ব কম নছে। এখানে সামান্ত পরিমাণে নিকৃষ্ট 
লৌহুশিলাঁ, প্রচুর কয়লা এবং চুন পাওয়া যায়। বর্তমানে অবশ্ঠ এখানে ব্লাস্ট 
ফার্ণেসের সংখ্যা কম? কিন্ত ইঠ্িনিয়ারিং শিল্প সুবৃহৎ। এই অঞ্চলের প্রধান 
কেন্্রগুলির ভিতরে বামিংহাঁম, কভোন্টি, ভাঁডলি ও রেডিভচের নাম 


* বিশ্বের বন্ত্রশিল্পে প্রথম মাফিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যুগ্রভাবে চীন ও ভারতের। 
রাশিয়ার স্থান চতুর্থ, জাপান পঞ্চম এবং পাকিস্তান যঠ | এছাড়া ব্রেঞজল, মিএর এবং মেক্সিকো ব্রিটেনের 
প্রায় সমকক্ষ (3106215-80], 9856, ০৫ &৪৪, 1969, )। 


গে1--১৬ 
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উল্লেখযোগ্য । মোটর, সাইকেল, রেলগাড়ীর যন্ত্রপাতি ও কলকজার জন্ত বামিংহাম 
এবং মোটরগ়াড়ী ও ট্বছ্যতিক যন্ত্রের জন্য কভেন্টি,, গাড়ি এবং সাইকেলের জন্ত 
রেড্ডি, শ্'চ এবং শিকলের জন্ত ডাডলি বিখ্যাত। 

(২) শেফিন্ড--এই শিল্প কেক্জটি ইংগ্যাণ্ডের মধ্যভাগে ইয়ক-ভাধি-নটস্‌ 
কয়লাখনির উপর অবস্থিত। এই স্থানে লৌহ, কয়ল! এবং চুনাপাথর মহজলভ/ 
হওয়ায় শেফিন্ড লৌহ এবং ইম্পাতের কেন্দ্র হিসাবে গাড়ক্কা উঠিয়াছে। ইহ! ছুরি, 
কাচি প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রদ্দ্ধ। এই অঞ্চলের অঙ্ঠান্ত কেন্দ্রগুলিব ভিতর 
রথারহাম্‌ এবং চেষ্টারফিন্ডের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(৩) উত্তর-পূর্ব উপকূল (010) 7950 0088 )-- করল ( নর্দান্থারল্যাণ্ড ), 
লৌহ ( ক্লিভল/াগুহিল ) এবং চুনের খনিগুণি নিকটে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল 
লৌহ এব ইন্পাতাশল্লের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের 
নিউক্যাসল, সাগডারপাণু প্রভৃতি নগরা লৌহশিল্প ও জাহাজ নিনাণ শিল্লের জন্ত 
বিখ্যাত। এখানে স্থইডেন হইতেও লৌহশিলা আমদানি কর হয়। 

(৪) ফারনেম অঞ্চল (7005 চঢু]]5655 10150106 )--উত্তর-পশ্চিম 
উপকূলে গ্ুচুর আকরীয় লৌহ পাওয়া যায়) স্থতরাং, এখানে নর্দাস্বারল্যাণ্ড হইতে 
কয়লা আনিয়া! ইম্পাতশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ-শিল্প গড়িয়া তোল হইয়াছে। 
ব্যারে। ইহার কেন্ত্র। 

(৫) দক্ষিণ ওয়েল্স-স্পেন এবং কানাডা হইতে লৌহ এবং মালয়েশিয়া, 
বলিভিয়া! এবং নাইজিরিয়! হইতে টিন আমদানি করিয়া এখানে স্থানীয় উৎকুষ্ট 
কয়লার সাহায্যে বৃহৎ টিনপ্লেটি ও অন্তান্ত ধাতুশিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। 
কাডিফ ও সোয়ানজি ইম্পাত উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। 

৮») গ্লাসগো --ক্ষটল্যাণ্ডের গ্লাসগো অঞ্চলে স্থানীয় উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ্‌- 
শিলার সাহায্য বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া তোলা হুইয়াছে। তবে লৌহশিলাব- 
উত্পাদন যথেষ্ট নয়। লৌহশিল! প্রধানতঃ আমদানি কারতে হয় । 

ব্রিটেনের ইম্পাতশিল্পের ইতিহাসকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_(১) 
যখন কাঠ কয়লার সাহায্যে লৌহ গলানে। হইত তখন উইন্ড প্রভৃতি বনাঞ্চম লৌহ- 
শিল্পের কেন্দ্র ছিল। (২) লৌহ গলাইতে কয়লার ব্যবহার আরস্ত হওয়ায় মিতল্যাও, 
ন্দাস্বারল্যাণ্ড গ্রতৃতি কর়লাক্ষেব্রগুলি বৃহৎ লৌহশিল্পের কেন্্র হইয়া উঠিল। এ 
কল স্থানে কয়লা ও লৌহ একত্র পাওয়া! ষাইত। (৩) ক্রমশঃ ব্রিটেনের ভাল 
লৌহু-শিল! ফুরাইয়! আমার ফলে বিদেশ হইতে আমদানি করা লৌহ-শিলার 
উপর ব্রিটেন অত্যধিক নির্ভরশীল হুইয়! পড়িল। ফলে ইম্পাতের কারখানাগুলি 
নিউক্যাল, গলাদগো, কাডিফ, নিউপোর্ট, প্রভৃতি বন্দরে স্থানাস্তরিত হুইল। (৪) 
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বর্তমানে ব্রিটেনের স্থানীয় নিয়শ্রেণীর লৌহুশিলার অত্যন্ত ব্যাপক ব্যবহার হইতেছে, 
কারণ নিয়শ্রেণীর লৌহশিলা হইতে সন্তাপ্প লৌহ নিষ্ধাশনের নৃষ্ঠন পদ্ধতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। যদিও বুটেনের লৌহ-শিল! আমদানি কমে নাই ( কারণ ইস্পাত উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ) তবু দেশের মধ্যে লৌহশিলার যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় মিডল্যাড 
প্রভৃতি সমুদ্র উপকূল হইতে দূরবর্তী অঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে লৌহশিল্প গঠনের 
স্থবিধা হইয়াছে। 

ব্রিটেনের রপ্ানি-বাণিজ্যে ইম্পাতশিল্পের দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 
প্রধান বঞ্ানি ভ্রব্গুলি হইল লৌছ ও ইম্পাঙ্জাত যন্ত্রাদি, ইঞ্তিন, মোটরগাড়ি, 
জাহাজ, ট্রাক্টর গ্রভৃতি। অনুন্নত দেশগুপি হইতে আরস্ত করিয়া! বিশ্বের উন্নততম 
দেশগুলি পর্যন্ত ব্রিটেনের যন্ত্রাদি ও মোটরগাড় আমদানি করে। ভারতে প্রতি 
বৎসর কোটি কোটি টাক] মূলোর লৌহ্যত্ত্রাদি রগ্চানি করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প 
ব্রিটেনের বুহত্বম শিল্প । এই শিল্প ইম্পাত কারখানাগুলি হইতে কাচামাল সংগ্রহ 
করে। ব্রিটেন লৌহুশিল। আমদানি করে এবং লৌহজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। 

(২) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (91210501117 [010365 )--ইহ1 ব্রিটিশ 
ত্বীপপুঞ্চের প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। ক্লাইড নদীর তীরে অবস্থিত গ্লাসগে। 
জাছাজ নির্মাণে পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত কেন্দ্র। ইহার কারণ-__ 

(ক) ক্লাইভ নদীর উপত্যকায় লৌহ ও করল! সহপ্রগ্রাপ্য হওয়ায় এখানকার 
ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ । (খ) ফাইফ ও আয়ারশায়ার কয়লাখনিগুলি হইতে 
প্রচুর কয়লা পাওয়া! যায়, (গ) ক্বটদেশীয় কারিগরগণ লৌহ ও ইম্পাতশিল্পে অতাস্ত 
দক্ষ, (ঘ) নদীর উভয় দিকে সংকীর্ণ সমতগ ভূর্মি থাকায় বেলপথ স্থাপন করিবার 
স্থবিধা হইয়াছে, ($) ক্লাইভ নদী খুব গভীর ও শান্ত, সেইজন্ট পরীক্ষার জন্তু 
জাহাজ এই নদীতে ভাসাইতে পারা যায়। 

পূর্বে যখন কাঠ্ঠদ্বারা জাহাজ নিমিত হুইত তখন টেমস্‌ নদী তীরে এই শিল্পের 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনও মাছধরা জাহাজ এবং বড় জাহাজের ডেক ও কেবিনের 
কাজ এখানে করা হয়। ব্রিটেনের ওক কাঠ জাহা্গ নির্ধাণের পক্ষে উৎকৃষ্ট । 

উত্তর-পূর্ব তটভাগে নিউক্যাসল, সাগুারল্যাণ্ড মিডলস্বরো অঞ্চলে টি 
ও টাইন নদীর গভীর জল এবং নিকটস্থ বিরাট লৌহশিল্পের সথযোগ গ্রহণ কক 
হুৰিশাল জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগ্তরপি গড়িয়া উঠিয়াছে। লিভারপুলের নিকট 
বার্কেনছেড নামক স্থানেও জাহাজ নিমিত হয়। অন্ান্ত জাহাজ নির্মাণকেজ্ের 
মধ্যে পশ্চিম উপকূলের ব্যারোতে বড় বড় জাহাজ নিগ্নিত হয় এবং দক্ষিণ 
ওয়েলদের বন্দ রগুলিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জাহাজ কারখানা! আছে। উত্তর আন্লার্লযা্ডের 
বেলফাষ্ট বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ কেন্ত্র। এখানে লৌহ গু কয়ল! উভয়ই আমদানি 
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করিতে হয়। ইহার বন্দরটি জাহাজ নির্মাণের পক্ষে আদর্শ স্থানীয় এবং শ্রমিকরাও 
খুব সুদক্ষ। 

বর্তমানে ব্রিটেনের জাহাজ কারখানাগুলি নিজেদের দেশ ছাডাও নানাদেশের 
বাণিজ্য ও ট্যাঙ্কার জাহাজ নির্যাণ করিতেছে । জাহাজ ব্যবসা! ব্রিটেনের অন্কতম 
প্রধান ব্যবস!| ব্রিটেনের বাণিজ্য নৌবহর বর্তমানে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বুহৎ। 

( এই শিল্পের বর্তমান সমন্বা্দি সম্পর্কে আলোচনার জন্ত ২৪ নং গুক্সোতরের 
“জাহাজ নির্মাণ শিল্প” দ্রষ্টব্য |) 


(৩) পশমশিল্প (৮৮০০1110035 )- ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে কার্পাস শিল্পেপু 
চেয়ে পশমশ্ল্ি বেশি গ্রাচীন। এই শিল্প প্রধানতঃ উয়র্কশায়ারের পশ্চিমাঝলে ব 
জেলাগুলতে কেন্জীভূত। এট স্থানে প্রচুর কয়লা পাওয়। যায়। ইয়র্কশায়ারে এই 
শিল্পের একদেশতার (10091152610 ) কারণগুলি হইল-_ 

(১) এখানকার জলবায়ু পশমশিল্পের অনুকুল। (২) পেনাইন পর্বতের 
জলধারা পশম ধৌত করা এবং রঙিন করিবার পক্ষে খুব অন্তকুল। (৩) পেনাইন 
পর্বতে প্রঠুর মেসচারণের উপষে!গী ক্ষেত্র থাকায় পশম পাওয়া সহজ। (9) কয়লা 
ও জলবৈদ্যতিক শক্তি এখানে খুব দহজগ্রাপ্য। (৬) সমুদ্রেপকূলের নৈকট্য 
থাকায় হিদেশী পশম আমদানি ও পশমজাত দ্রব্য রপ্তানি বুও খুব স্থবিধা আছে। 

বর্তমানে পশমণিল্লের প্রধান কেন্ত্রগ্তলির ভিতর লিভস্, (ত্রডফোর্ড, 
হ্যালিফ্যাঝু, হাভডার্সফিল্ড প্রভৃতি শহরগন্রি নাম উল্লেখযোগা । স্কটগ্যাণ্ডের 
পশমশিল্প প্রধানত: টুইভ নদীগ্প উপত্যকায় কেন্দ্রীভৃত। হওুউইক ( [নু9জ্71০1 1, 
জেডবরে (]800:988) এবং ডানটি,স (1001500165) উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। তাহা 
ছাড়! ওয়েলস, ডেভভন ও কর্ণোম্াল অঞ্চলেও পশমশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় 
পশমের দ্বার! সমস্ত চাহিদ| মিটে না বলিয়। অষ্টরেপিক্কা, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
আর্জেন্টিনা এবং উকগুয়ে হইতে প্রচুর পশম আমদানি করা হয়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের 
পশমজাত দ্রব্যাদি ভারত, জার্মানী, জাপান, সুইডেন, নরওয়ে, রাশিয়া, ডেনমার্ক, 
ইটালি, স্পেন, আমেবিকাধুক্ষরা্র প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। 

0. 23 106808105 855 01171017951 07165 0০216151058 206 
5812191181) 0179171 5010186011012 ৮/161138101519 110080918198. 

[ ব্রিটেনের প্রধান প্রধান কয়লাখনিগুলির বিবরণ ছাও এবং উহাদের 
সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পগুলির যোগাযোগের বিষয় উল্লেখ কর। ] 

ব্রিটিশ ছীপপুঞ্ধের কক্পলাখনিগুলির নিকটে প্রধান শিল্পগুলি গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
একমাত্র লগ্ডন অঞ্চল বাদে প্রায় সকল শিল্পাঞ্চলই কয়লা বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ।.. ছয়টি 
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প্রধান কম্লাখনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া যে শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিক়্াছে তাহাদের 
বিবরণ দেওয়া হইল £-_ |] 

(১) দক্ষিণ ওয়েলস ও ব্রিষ্টল অঞ্চলের কয়লাখনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এক 
বৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ ওয়েলমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল! প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়] যায়। ব্রিষ্টলের কয়লা খনিটি খুব ছোট । এখানে এ্যালুমিনিয়াম 
শিল্প আছে। দক্ষিণ ওয়েলস অঞ্চলের প্রধান শিল্প-কেন্দ্র ও বন্দর কাডিফ, 
পোঁয়ানজি, নিউপোর্ট । এই সকল স্থান হইতে কয়লা রগানি করা হয়। আমদানির 
মধ্যে স্পেনের লৌহশিলা, যুক্তবাষ্্র ও চিপি হইতে তামা, মালয়েশিয়! হইতে টিন 
প্রভৃতি প্রধান। এই সকল ধাতু পরিশোধন ও শিল্পিত পণো রূপায়ণ এখানকার 
প্রধান কার্জ। লৌহ যন্ত্ার্দি বপ্তানি হইয়া থাকে । 

(২) মিডল্যাণ্ড কয়লাখনি অঞ্চল ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে 
জড়িত। কয়লা খণিগুলি নানাস্থানে বিক্ষিগ্ুভাবে অনস্থিত। পূর্বে এখানে প্রচুর 
লৌহ পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন অল্প পরিমাণে নিল্নশ্রেণীর লৌহশিল! পাওয়া 
যায়। বামিংহাম, কভেটি, প্রভৃতি শিল্পপ্রধান শহর এখানে অবস্থিত। কত্ুলা 
সম্পদ হ্থগ্চুর না হওয়ায় এবং স্থানীয় লৌহুশিল! প্রায় নিঃশেধিত হওয়ায় এখন 
এখানে নুন্ ও দক্ষত! প্রন্যত যন্্রাদি ও যানবাহন-শিল্পই বেশি দেখা যায়। যন্ত্রাদি 
নির্মাণে এই অঞ্চলের সমকক্ষ অঞ্চল প্ীথবীতে আর নাই। তাহার পরই মোটর- 
গাড়ি ও সাইকেল-শিল্প । 

(৩) নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ভারহাম কয়লাখনি ব্রিটেনের অন্যতম বৃহৎ ও বিখ্যাত 
খনি। উত্তর-পূর্ব তটের এই খনিগুলির সর্বাপেক্ষা স্থবিধা এই যে, কয়লা ক্ষেত্রচি 
সমুদধ্ধতীরে এমনকি সমুদ্র মধ্যেও বিস্বাত। এই খনিগুলির নিকটেই ক্রিভল্যাণ্ 
অঞ্চলে লৌহ পাওয়া যায় এবং স্থইডেন হুইতে লৌহ আকর্বিক জলপথে আমদানি 
করাও সহজ । স্থৃতরাং ভারী লৌহুশিল্প এখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এখানে জাহাজ, ইগ্রিন, রেল, প্লেট, রূড প্রভৃতি ভ্রব্য প্রত্তত হয়। প্রধান বন্দর ও 
শিল্প কেন্দ্রগুলর মধ্যে নিউক্যাসল, সাগডারল্যাণ্ড ও মিডল্দবরোই প্রধান । 

(৪) ল্যাঙ্কাশায়ার কয়লাখনিটি বৃহৎ নহে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 
ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম কার্পানশিল্প ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার, 
বারী, বোণ্টন, প্রোষ্টন প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া! উঠিয়াছে । লিভারপুলের বিখ্যাত 
ইঞ্জিনিয়াখিং শিল্পকেন্জ এবং বার্কেনছেড ও ব্যারোর জাহাজশিল্পও এই কয়লাখনির 
উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । 

(৫) ক্কটল্যাণ্ডের কয়লাখনিগুলি র্লাইত নদীর উর্ধপ্রবাহ অঞ্চলে 
আয়ারশায়ার, ল্যানার্কশায়ার ও ফাইফশায়ারে অবস্থিত। এই অঞ্চলের জাছাজ 


টি 
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শিল্প পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ । ইহা ক্লাইভ নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রাসগোতে 
ইম্পাতশিল্প ও পেসপিতে বস্তরশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ডাণ্ডির পাট ও লিনেন-শিল্প 
এই কর়লাখনিগুন্ির উপর নির্ভরশীল । 

(৮) ইয়র্ক-ডার্ধিনটিংহ্যাম কলাখনি অঞ্চল ইংস্যাণ্ডের মধ্যভাগে ও পেনাইন 
পধতের দক্ষিন বংশে অবস্থিত এবং বিপুল করগা অম্পদ্দে সমুদ্ধ। পেনাইন পবতের 
চুনমুক্ত জল, জনএক্কি ও স্থানীয় উচ্চশ্রেণীক মেষ লোম গুভৃতির জন্য স্থানে স্থানে 
পশম, কাগঞ্স, বেছছন এখ* শিনেন্ট-শিল্প গভিয়া উঠিয়।ছে। ইয়র্ক পশমশিল্পের কেন্দ্র। 
শেফিল্ড ছুরি, কাচ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ইম্পাত দ্রবোর এবং নটিংহাম সাইকেল ও 
হোপিয়ারি ্রবোর জন্য বিথ্যাত। 

প্রত্যক করপাখনি অঞশেই বৃহ ঝাপায়নিক শিল্প আছে । মোটকথ। কয়লাই 
ব্রিটেনের মর্ধপ্রধান খনিজসম্পদ । পৃথিবীতে কয়লা উৎপাদনে ব্রিটেনের স্থান 
বা।শক়া ও আমোরক।ধুঞ্তবা, জার্মানী ও চীনে পরেই। 

0. 24. 955০171 12170651065 06 (5৮ 2৮118 11105 0০61078 


[51119 2107. 91719 51111705 550 8517 £9 199 17 817950 [017517. 
[018093 0150 18008 0058. 11255 8165050 £182108 57৮6756]%. 


[ব্রিটেনের কতগুলি শিল্প, বথা-_কার্পাসবস্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণ 
শিল্পের অবস্থা সুবিধাজনক নহে। উহাদের এইবপ অবস্থার কারণ কি ?] 


ইউরোপের মধ্যে ইংশ্যাণ্ডেই প্রধম শিল্প-বিপ্লবের সত্পাত হয় এবং ইছাঁর ফলে 
ইংল্যাগ্ডের সবশ্রই বৃহদাকার শিল্পঃপ্রতিষ্ট।নগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের 
অধ্যবপায়শীল অধিবামিগণ দেশের বিপুল কয়গা সম্পদের সুবিধা এবং পৃথিবীর 
অন্তত্র শিল্লিত পণেযর চাহিদার সুযোগ লইয়া শিল্প-বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়া 
যায়। ইহার কয়েক বত্সরের মধ্যেই বেলজিয়াম, ফ্রান্ল ও জার্মানীতে ' শিল্পবিপ্লবের 
জুচন] হয়। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড তাহার শিল্পিত পণ্যের বাজার বেশ ভালভাবে 
অধিকার করিয়া বসে এবং তাহার কজকারখানায় মজুরগণ ক্রমশঃ সুদক্ষ হইয়া 
উঠে। সুতরাং, দেখ। যাইতেছে যে ইংল্যাণ্ডের প্রধান শিল্পগাঁলর আন্তর্জাতিক 
প্রাধান্যের মূলে রহিয়ছে এক সুদীর্ঘ ইতিহান। 

উপরিউক্ত স্থযোগ ইংল্যাগ্ডকে বহু স্থবিধা দান করিলেও ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে তাহার পণ্যের চাহিদা শীগ্রই কমিয়! যায়। কারণ, অর্থ নৈতিক জাতীকতা 
বাদের (8০০701210 17901019811510 ) প্রভাবে সকণ দেশই ক্রমশঃ ম্বাবলস্বা হইবার 
চেষ্টা করিতে থাকে । এখন কি ফ্রান্স, জান্ানী এবং সর্বশেষে আমেরিকার 
শিল্পিত পণ্য সর্বত্রই ইংল্যাণ্ডের লঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে । পূর্ব এশিয়ায় 
জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাৰ দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে এবং 


২৪৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


লমগ্র এশিয়ার জাতীয়তাবাদের বিকাশ আসন্ন হইয়া উঠে। এইসকল প্রতিকূল 
অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের শিল্পগুলি ক্রমশঃ পরাজিত ও তাহার পণ্য বিভিন্ন বাজার হইতে 
বিতাড়িত হইতে থাকে । ফলে বর্তমানে ইংল্যাণ্ড তাহার শিল্পগুলিকে নৃতন ক্চাবে 
গঠন করিয়া পৃথিবীর বাজারে প্রাধান্য বজাষ বাখাব হেষ্টা করিতেছে। 

কার্পাসবরন শিল্প--এই শিল্পে মাংধেষ্টাের খাত জগৎবিখাত । আর 
জলবায়ু, প্যাঙ্কাশায়ারের কয়গাখনির নিকট সুদক্ষ কারিগরের প্রচুর যোগ, 
ম্যাকেষ্টার সামুধ্রিক খালের মারফতে তুলা আমদানির সৃব্ধা এবং পেনান 
পর্বতের নির্মল জন্দধারায় সথতা ধৌত করিবার সুবিধা অতি প্রাচীনকাল হ.ংতষ্ট 
ম্যাঞ্চেষ্টারকে বিখাতি কার্পস ভ্রবা উত্পাদন ও বুপানির কেন্দ্রে পরিণত কবিয়া ছ। 
কিন্ত ইদানিং ম্যাঞেষ্টারে উৎপন্ন তূলাজাত দ্রব'র বাঁজাব মিলিতেছে নাঁ। ভার 
তার আপন চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়া দূর প্রাচোর ও মধা গ্রাচ্যের বাক্গার 
অধিকার করিয়াছে । জাপান তাহার সম্ভ জলবিছ্যাৎশক্তি ও সন্ত] শ্রমিদকর 
সাহায্যে ম্যাঝেষ্টারের তুলা উৎকৃষ্ট দ্রব্য আ'নক অস্তায় বাঞ্ছারে পাঠা“তেছে 
চীনও আপন তুলাজাত দ্রব্য সম্পর্কে হ্বয়ংপূর্ণ হইফাছে এবং পূর্ব এশিয়ার বাক্গাবের 
অনেকখানি দখল করিফাছে। ফলে কেবদ্মার উতৎকৃ্টতর উৎপাদন পদ্ধতি, ও 
শিক্ষিত শ্রমিককে স্থ7 করিয়া! মাঞ্চে্টার পৃথিবীর কাপড়ের বাজারে দশ? 
হটিছেছে। অবস্থা এমন হইয়াছে যে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কাপড় উত্পাদন না কানয়!, 
অনেক ক্ষেত্রে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাঙজি উত্পাদল করার প্রয়োজন হইয়াছে । বল 
কাপড়ের কল এখন লিনেন, রেয়ন পভভৃতি বস্ত্র প্রস্তত করিতেছে । ম্যাঞ্চে্টা৫রর 
বাজারেও এখন সন্তাদ!মের জন্য ভারত, পাকিস্তান, হংকং এবং জাপানের বস্ঘ বিরুপ 
হইতেছে। 

জাহাজ-নির্সীণ শিল্প-_জাহাজ নির্সাণশিংল্প ব্রিটেন গভ ১৯৪১ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯৪২-৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প ব্রিটেন অপেক্ষা অনেক বড় হইয়! উঠে। যুদ্ধোত্তবকালে আবার ব্রিটেন জাহাজ 
নির্মাণ শিল্পের হত গৌরব পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল হইতেই জাপান 
জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে ছাড়াইয়া যায়। জার্মানী, ইটালি, ফ্রান্স, সুইডেন, 
হল্যাও প্রভৃতি দেশও তাহাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে খুব বাড়াইয়া ভোলে । ফলে 
বিদেশের জগ্ভ জাহাজ নির্মাণের গ্রাতিফোগিতায় ব্রিটেন কিছু অস্থবিধার সম্মুখীন হয়। 
তবে এখনও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ব্রিটেনের খ্যাতি বিশ্ব জুড়িয়া! রহিয়াছে । জাহাজ 
নির্মাণের পক্ষে যে সকল স্থবিধার প্রয়োজন তাহার সবগুলিই ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে 
এবং স্থবিধামত স্থানে পাওয়া যায়। 

প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ ও ইম্পাত এবং গভীর জল্যুক্ত শিল্পোক্নত দ্বাভাবিক 


ব্রিটেন ২৪৯ 


বন্দর নিকটে পাওয়া গেলে জাহাজ নির্মাণশিল্প গঠন কর! সহজ হুয়। ইংল্যাণ্ডে 
এই সকল স্থযোঁগ বহুস্থানে মিলে । পৃথিবীতে এমন স্থযোগ আর কোথাও নাই 
বলিলেই হয়। ইংল্যাণ্ডের জাহাজশিল্পে ক্লাইড নদীর মোহনাই অগ্রগণ্য । 
এখানকার প্রধান বন্দর গ্রাসগো। স্কটল্যাণ্ডের মধ্যসমূভূমির (11101520 ৬৪11৮ 
0£ 9০9019770 ) হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। বন্দর হইতে 
সমুদ্র পর্বস্ত নদীটি দর্বত্রক্ট গভীর এবং উভয় তীবে জাহাজ নির্মাণযোগ্য প্রচুর স্থান 
রহিম্নাছে। স্থতরাং এই অঞ্চল সহজেই জাহাজ-নির্মাণশিল্ে অগ্রণী হইয়াছে। 
ইহা ছাড়া নিউক্যাসল, সাগারল্যাণ্ড, মিডলসবরো। অঞ্চলে টাইন ও টি নদীর 
মোগানায়ও চিন্ু অগ্তন্ূপ সবিধ। রহিয়াছে । লিভারপুল ও বার্কেনহ্ডে অঞ্চল 
এবং উত্তর আয্মার্লযাণ্ডের বেলফাষ্ট অঞ্চল জ'হাজ নির্যাণের অপর দুইটি কেন্দ্র। 
ব্যারোতেও জাহাজ নির্মাণ কর! হয়। 

জাহাজ নির্মাণশিল্প ছাড়া যানবাহন নির্যাণশিল্প রাসায়নিক শিল্প, পাট শিল্প 
গুভৃত্তিতও আমেরিকা, ভারত, জার্মানী, জাপান $তৃতি দেশের সহিত 
প্রতিযোগিতায় ইংল্ডে শ্ল্পিগুলি বিপণন হইয়া পড়িয়াছে। 

আন্ম এই সকল শিল্পকে বাচাইবার একটিমাত্র গথ বহিম্াছে, তাহা হইন্স 
নব নব বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর দ্বার! উহাদের উৎপাদন পদ্ধতির আমুল পবিবর্তন কবা। 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ইংবাদ্গণ এজ তাহাই কাঁছতেছে। 
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[ ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান ব্রিষয়গুলি দেখাও ও তাহাদের 
কারণ ব্যাখ্যা কর। প্রথান প্রধান আমদানি-রস্ানি ভ্রব্যগুলির বর্ণনা! দাও 
এখং কে।ন্‌ বন্দরগুলি দিয়। এগুলি যাভায়াত করে তাহা উল্লেখ কর। ] 


ব্রিটেনের বহির্বাণিজ্য-_-আস্তর্জাতিক বাণিজ্াক্ষেত্রে বর্তমানে ব্রিটিশ হ্বীপপুৰের 
স্থান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
বৈশিষ্ট্য এই যে রপ্তানি অপেক্ষা আম্দানি বেশি। পুনঃরগাঁনি ও অলক্ষিত 
রগাঁনি ইহার অন্থতম বৈশিষ্ট্য । আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি যদিও কম তবুও 
ব্রিটিশ হ্বীপপুগ্ত আস্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । ব্রিটেনের 
বহির্বাণিজ্যের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য £- 

(১) আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, রগ্চানি অপেক্ষা আমদানি বেশি হওয়াতে 
বাণিজ্য ব্যবস্থা! দেশের অঙকুল নহে ( 80:950018615 [21900৩ ০৫ 05৫6 )। 


২৫০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কিন্তু হক্্মভাবে দেখিলে বোঝা যায় যে, ব্রিটেনের কতকগুলি অলক্ষিত বগ্তানি 
(05151016 ৫৪০: আছে ; যেমন-_জ্াহাজী, মহাজনী, বীমা প্রভৃতি লগ্রী কারবারে 
নিঘুক্ত অর্থ (967৮106 £51)06150 চ5 911619051510176) [7501581709, 
151010108 ৪6০.) বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কর্মনৈপুণ্য ইত্যাদি; এইগুলি 
ব্রিটেনের আথিক অবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করিয়াছে । এইগুলিকে একত্রিক করিলে 
গোট বাণিজ্য বাবস্থ। ব্রিটেনের প্রতিকূল না হইয়া অম্থকুলই হয়। গত দ্বিতীয় 
বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
বর্তমানে অলক্ষিত বগ্ানিগুণিকে ধরিয়াও বাণিজ্যের গতি ব্রিটেনের প্রতিকৃষ্প। 
তাই ব্রিটেন এখন উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াইয়া এবং আমদানি কমাইয়া এই 
লমশ্তার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। 

(+) ব্রিটিশ হীপপুগ্ধের রগ্তানি-বাণিজাকে মোটামুটি ভাবে ছুইটি ভাগে বিভক্ত 
করা যায়। প্রথমতঃ, দেশী ও আনীত কাচামাল হইতে উৎপার্দিত শিল্পজাত 
দ্রধ্যাদির রপ্তানি। যেমন-_কার্পাসজাত দ্রব্যাদি, কাগজ, বিভিন্ন প্রকার কলকন্ডা, 
চর্মনিষিত দ্রব্যাদি, অস্ত্রশত্্, প্রভৃতি । দ্বিতীয়তঃ, চা, রবাঁর, বনম্পতি ঠতঙ্গ প্রভৃতি 
আমদানি ভ্রবোর বিশেষ কোন অবস্থান্তর না ঘটাইয়! পুনরায় রপ্ত(নি (6006০ 
0406 )। 


(৩) গ্রেটব্রিটেন প্রধানতঃ কাঁচামাল এবং খাস্ঠপ্রব্য আমদানি করিয়া 
থান্কক। গম, ভুট্রা, বালি, ওট, চাউল, .তামাক, মৎস্য, চিনি, মশলা ও নানাপ্রকার 
ফল, মাখন, পনির প্রভৃতি ছুপ্ধজাতীয় দ্রব্য; মছ্য, চা, একাকো, কফি প্রভৃতি পানীয় 
দ্রব্য এবং পাট, তুপা, পশম, শ৭, তৈলবীজ, খনিজ তৈল, কাষ্ঠ, রবার, হস্তীদত্ত, চর্ম 
গ্রভৃতি কাচামাল ব্রিটশ ত্বীপপুঞ্জের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান । 

(৪) ব্রিটেন প্রধানত: শিল্পিত পণ্য (20919068060: £০০93) বপগানি করিয়া 
থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যে বিমান, জাহাজ, মোটরগাড়ি ও তুলাজাত পণ্যাদি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । রেশমজাত, পশমজাত, চর্মনিগ্িত, কাচনিষিত ও চীনামাটি নিখ্রিত 
ভ্রধ্যাদি, কৃষিযন্ত্রাদি, টৈছাতিক যন্ত্র শাতি প্রভৃতি শিল্পি তদ্রব্য ব্রিটিশ ছ্বীপপুঞ্ক হইতে 
বগ্তানি হইয়া! থাকে । 

বাণিজ্যের গতি (089০চ1০5 ০£ €5৭৩)-__উত্তর আমেরিকা হইতে ব্রিটশ 
ত্বীপপুঞ্জের জন্ত মাংস, দুঞ্জজাত ভ্রব্যাদদি, ট্যানকর! চাড়া, মৎস্য, কাচাতু না, গম, ভুট্টা, 
তামাক, কলকক্জ', খনিজ তৈল, তার, দস্তা, রৌপ্য, রাদায়নিক উপকরণার্দি আমদানি 
হয়। কলকজ, বিলাসদ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্যাদি, বস্ত্রাদি, যন প্রভৃতি ত্রিটিশ-ন্বীপপু্ 
হুইতে উত্তর আমেরিকাতে রগ্তানি হয়। প্রধানত; লিভারপুল, গ্লাসগো, 
লাউদ্বাম্পটন এবং লগুন বন্দর হইতে এই বাণিজ্য পরিচালিত হয়। 


ব্রিটেন ২৫১ 


দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় হীপপুঞজ 
হতেও গম, মাংস, রবার, কোকো; কফি, তুলা, তামাক, ম্বণি খনিজ তৈল, ৫তল্গবীঞ্জ 
ও মদলা ব্রিটিশ দ্বাপপুগ্জে আমদানি কর! হয়। তুলাজাত দ্রবা, যন্ত্রপাতি, মস্ত, 
ইভিন, যোটরগ।ড়ি, ট্রাক্টর প্রভৃতি উপরিউক্ত দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। 

চীন, পাকিস্তান ও ভার হইতে চা, পাট, কাচা চামড়া, তৈলবীগ, বস্াদিঃ 
ভারত, জাপান ও হংকং হইতে কার্পাম বস্ত্র প্রভৃতি এবং অষ্ট্রেলিয়। হইতে পশম 
ও গম লগ্ডন প্রভৃতি বন্দর দিয়! গ্রেটব্রিটনের বিভিন্ন স্থানে পৌছে। জাপান 
হইতে রেশম, রেশমজাত দ্রব্যাদি, বন্দি, খেলন। এবং দেশলাই ; এবং দক্ষিণ 
আফ্রিক। হইতে পালক, পশম, চর্মাদি, বর্ণ” তা এবং বিভিন্ন প্রকার ফল ব্রিটিশ 
দ্বীপপুঞ্জে আমদানি হয় এবং ব্রিটিশ হ্ীপপুগ্ত হইতে জাপান ও চীনে লৌহ-নিগিত 
ভ্রবা, কলকজ্জ', পশ্চিম এবং মধা ইউরোপে কম্সলা, বস্সাদি, লৌশনিক্রিত ভুব্যাদি, 
মোটরগাড়িব যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র রধানি হয়। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিঙ্গের একটা 
বড় অংশ কমনওয়েলথ ও ট্টালিং অঞ্চলের সীমার মধ্ো কেন্দ্রীৃত। কিন্তু ব্রিটেন যদি 
ইউরোপীর কমন মার্কেটের সাম্য হর তবে তাহার বাণিজোর গণ হয়ত অনেক 
বদলাইয়া যাইতে পারে। 


দোভিযেট রাশিয়া 


(0.9,9. চা) 
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[ সোন্ভিয়েট রাশিয়।র প্রধান প্রপান কাষপণ্যগুলির নাম কি? কিরূপ 
অবস্থার জলবায়ুর মধ্যে এগুলি উৎপন্ন হয়? কৃষি ব্যবস্থা কিকূপ ?7 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্্ট শায়তনে বিশাল । পশ্চিমে বাল্টিক হইন্চে পৃৰদিকে 
প্রশান্ত মহাসাগর এবং উত্তরে তৃত্দ্াঞ্চল হইতে দক্ষিণে ককেদাদ ও তুকিদ্গানের 
মন্দোঞ্চ অঞ্চলের মধ্যে বহুপ্রকার জলবানু, মাটি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক্ক পরিবেশ দেখা 
যায়। স্থতরাং নানাপ্রকার রুধষিপণ্যও উৎপন্ন হষ। 

দোভিয়েট রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধো শ্রেষ্ঠ কষি উৎপাদক বাষ্ট। গম, যব, 
রাই, বীট, আনুঃ ফ্লাস শণ প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে উহার স্থান পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম । জলবায়ু ও মাটির বিন্ডিম্তা অন্রসারে বিভিন্ন স্বানে উহ্থাদের চাষ হয়। 
বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কৃষি ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণবপেই যান্ত্রিক । এই ব্যবস্থা 
স্থানীয় প্রিবেশের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে । দেশে প্রচুর উর্বর জমি আছে 
এবং আক্জতনেব মন্জুণাতে লোকসংখ্যাও অধিক নছে ; সুতরাং যন্ত্রের গ্রয়োজন। বড় 
ৰড় যৌথ-খামাবে চাষবাস হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত শোভখোজ (9০0৮1019092 ) 
নামক খামারগু'ল আদর্শ গ্রতিষ্ঠান। উহার! চাষ্বাস ছাড়াও কৃষি শিক্ষা], যন্ত্র 
রক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ে জোর দিয়াছে। কোলখোজ (7০011017092 ) নামক 
ধযাথখামারগুলিব সংখ্যাই অধিক (৯০%)। বাষ্ট্রোভের নিকট প্জয়েণ্ট” নামক খামার 
কয়েক লক্ষ একক জমি লইয়া! গঠি'*। ইহ] বিশ্বের বৃহত্তম খামার । এখানে বারিপাত 
কম বলিয়া কতকাংপে জল্সেচের সাহাযো চাষবাদ করা যায়) কিন্ত অধিকাংশ 
স্থানেই গোমেষাদ্ি চারণ করা হয়। 

সোভিয়েট দেশের কৃষিজ দ্রব্যের বিষয় আলোচনা! করিতে হইলে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতেই তাহা করা বাঞ্নীয়। নিয়লিখিত কৃষি অঞ্চলগুলি উল্লেখ- 
ঘযোগা $--- ু 

(১) জরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চলের কৃবিবলয়-এই অঞ্চল মস্কোর উত্তরে 
অবস্থিত। এখানে জলবায়ু অত্যন্ত শীতল এবং মাটিও তেমন উর্বর নহে। কধিকাংশ 
স্থানেই হৈমবাহ বালুক ও শিলাখণ্ড রহিয়াছে । অন্থর্বর মাটিতে ওট, রাই ও আলু 
জন্মে। রাসায়নিক সাবের সাহায্যে উত্পাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এখানে 
পর্ডপালনগ করা হয়। রী 


সোভিয়েট রাশিয়। ২৫৩ 


(২) পর্ণমোচী অরণ্যাঞ্চলের কৃষিবলয়-_এই অঞ্চলটিতে গ্রীশ্মকালে চাষবাস 
করা যায়; কিন্ধ এখানে মাটি অন্র্বর এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ৫* পেন্টিমিটার। স্ৃতরাং 
পশুপালনই অধিক গ্রচলিত। রাই এখানকার প্রধান ফম্ল। যেখানে উর জমি 
আছে সেখানে ফ্রাল্স, শণ এবং বাঁটের চাষ হয়। বাল্টক অঞ্চলে বারিপাত কিছু 
অধিক বলিয্না উহা শণ ও ফ্লাঝ্স চাষের উপযুক্ত । ইউরাল পবতের পূর্বদিকে বারিপাত 
এত কম যে পশুচারণই প্রধান পেশা । সম্প্রতি এই অঞ্চলে জঞ্জসেচ ব্যবস্থার প্রসার 
হওয়ায় নানা স্থানে গম, ওট এবং রাই চাষ হই্য়াছে। 

(৩) ইউক্রেণ--ইউক্রেণ বা ডন, নীপার ও নীষ্টার নদীত্রয়ের নমভূমিকে 
ইউরোপের শস্তাগার বলা হয়। এখানে পূর্বে তৃণভৃমি ছিল। স্থতরাং মাটি 
উজৈবসারে সম্বদ্ধ ও ুষ্বর্ণ। এই অসাধারণ ৬বর মাটি ও ইহার মৃদু শীতল জলবায়ু 
গম, ঘব, বাঁট প্রভৃতি ফসলের পক্ষে বশেষ উপযোগী । শীতকানেও চাষ-আবাদ 
করা চলে। দক্ষিণ ভাগে কুষ্খসাগর ও আজভ সাগর টে যেখানে বারিপাত প্রায় 
৭৫ সেন্টিমিটার এবং জলবাু উষ্ণতর সেখানে ভুট্টা ও কার্পাস তুলার চাষ হয়। 
পুঝভাগে বারিপাত কম বাঁণগা ভল্গা গ্রভৃতি নধী হুইতে জলসেচের শাহায্যে চাষ কর! 
হয়। পশুপালন এই অঞ্চলের অন্যতম বু্তি। 

(8) ত্মিয়া ও কৃব্চসাগরের ভটভাগ-_-এখানে জলবায়ু অনেকটা 
ভূমধ্যপাগরীয় অঞ্চলের মত। শীতকালে গমের চাষ হয়। ভুট্রা, তুলা গ্রভৃতি 
নানাপ্রকার ফলল এবং আপেল, আঙ্গুর প্রতৃতি ফলের চাষ হয়। 

(৫) কক্ষেসাস অঞ্চল- এখানকার উপত্যকাগুপিতে জঙগসেচের সাহায্যে 
গ্রচুর ধান ও ভুট্টার চাষ হয়। জ্জলবাদু উষ্ণ ভাবাপন্ন। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে 
বাব্রিপাত অধিক সেখানে চা এর চাষ হয়। 

(৬) মধ্যএশিয়1-উজবেগ, তুর্কেমান ও কজাক অঞ্চলে বারিপাত খুব রন 
কিন্তু আমুদরিয়া ও শিরদবিয়া নদা হইতে জলদেচের পাহায্যে এই অঞ্চলে প্রচুর 
উৎকুষ্ট তুলা উৎপাদন কর! হত্স। মাটি অত্যন্ত উর্বর ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তুগা চাষের 
সুবিধা ব্র্তমান। অনুর্বর জমিতে বাজবা ও জোয়ার জাতীয় ফসল জনে। 

(৭) মধ্য সাইবেরিয়।_এই অঞ্চল অতি শীতল বলিয়া চাষবাসের প্রায় 
অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েট বিজ্ঞানীর] এখানে 
এমন সব গম ও রাই ফলাইয়াছেন যাহা গ্রীষ্মকালে অল্পদিনের মধ্যে পাকিয়া উঠে। 
উত্পাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ বরাবর যেখানেই কিছু 
লোকের বান আছে (যেমন খনি অঞ্চলগুলিতে ) সেখানেই চাষবাস হয়। 

পোভিয়েট দেশ খাঘ্য সম্পর্কে ১৯৬১ হইতে ১৯৬৬ পর্যন্ত কিছু অন্বিধার সম্মথীন 
হয়। কানাডা হইতে প্রচুর গম আমদানি করা হয়। ভবে ইদানিং সেচকার্ধের 
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মোভিয়েট বাশিক়্া ২৫৫ 


প্রসাবের ফলে নৃতন নৃতন জধিতে ক্রমশঃ চাষ-আবাদ হইতেছে। স্থতরাং, উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। এখনও গ্রচুর জমি অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্ত ও বৃষ্টির অভাবে 
অনাবাদী রহিম়াছে। 
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[ সোৌভিয়েট রাশিয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন কর! 
হইয়াছে? ] 

১৯২৮ সালে গ্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর হইতে এ পর্যস্ত 
সোভিজ়েট বাশিয়ায় কৃষিকার্ষের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির দিক দিয়া যে পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে ভাহ। অনন্পসাধারণ। প্রথমতঃ, আধুনিক যাস্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা! প্রায় 
সর্বত্রই গ্রচলিভ হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক অনাবাদি জমি চাষ হইতেছে এবং 
একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, জমি একত্রিত করিয়া যৌথখামার 
গ্রথায় চাধখাপ হওয়ায় কৃষকের সংহতি বুদ্ধি াইয়াছে এংং উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস 
পাইয়াছে। তৃতীয়াতঃ, রাশিয়ার পূর্বভাগে যে সকল অঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে পূর্বে 
চাষ-আবাদ হইত না-_-কেবলমাত্র পশুচারণই কৃষকদের উপজীবিকা ছিল, সেই সকল 
অঞ্চলে বতমানে সেচব্যবস্থা প্রসারের ফলে গম, রাই ও কার্পাম প্রভৃতি উৎপন্ন কব! 
হইতেছে। মধ্যএশিয়ার মক অঞ্চলেও নানাপ্রকার ফল, গম ও কার্পাস উৎপন্ন 
হইতেছে। চতুর্থতঃ, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ পাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলেও 
শ্রীক্মকালে মান্্র দুইমাসের মন্দোঞ্চ আবহাওয়ার স্থযোগে বিশেষ ধরণের গম, ওট 
এবং বাই উৎপন্ন করিতেছেন । ফলে, এ নকল জনহীন অঞ্চলেও বসতি বিস্তার 
হইতেছে । তাহা ছাড়া, কৃষি গবেষণার কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে 
কুধি উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা! দেখা দিয়াছে। বস্ততঃ, আধুনিক কৃষিব্বস্থায় 
যাহা কিছু প্রয়োজন রাশিয়ায় তাহার লকল ব্যবস্থাই রহিয়াছে । 
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[নোভিয়েট রাশিক্ার খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বাও ও উহা! 
কিভাবে শ্রমশিল্পের উম্মতিতে ব্যবহাত হয় তাহ! দেখাও । ] 

খনিজ সম্পদ:ও শিল্প-সোভিয়েট রাশিয়ার তৃভাগ যেমন বিশাল সেইরূপ 
ইছার খনিজ সম্পদ অপরিমেয়। বিস্তৃত ভূভাগের বিভিন্নাঞ্চলে বিশেষ বিশেষ 
খনিজ সম্পদের খনন কার্ধ চলিতেছে । সোভিয়েট রাশিয়ার খণিজ দ্রব্যের মধ্যে 
লৌহ, কয়লা, খনিজ ৈল ও ম্যালানীজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাজ, দ্র্ণ+ 
এযালুমিনিয়াম, নিকেল, ক্রোম, পারদ, দস্তা, প্লাটিনাম প্রভৃতি খনিজ ভ্্ব্য উৎপাদনে 
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সোভিয়েট-যুক্তরা্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাঁভ করিয়াছে । এতদ্বিষয়কে আমেরিকা- 
যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান। কয়লা ও লৌহ উপাদনের ক্ষেত্রে 
রাশিয়া, আমেরিকাযুজরাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । ইউরাঁল পর্বতের নিকটবর্তী 
অঞ্চল, ককেশান পর্বতমালা, কোল উপদ্বীপ, ক্রিভক্পরগ, বৈকাল হুদ অঞ্চল ও আমুর 
অববাছিকা বিভিন্ন খনি ও শিল্প-বাণিজোর কেন্ত্রু। 

মোভিয়েট কয়লাখনি অঞ্চলগুণির ভিতর ডনেওস (70০০৮) নদীর 
অববাহিক। প্রধান এবং বাষ্রের মোট উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য অংশ এই স্থান 
হইতে আসে। এই কয়লা খুব উৎকষ্ট শ্রেণীর । ইছ! ছাড়া, কুজনেজ? কারা গাণ্ড, 

ও টুল! কয়লাখনি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য । কুজনেজ খনি লাইবেরিয়ায় এবং 

কারাগাণ্ডা মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত। এই দুই অঞ্চলের কয়লা খুব উচ্চ শ্রেণীর, 
উৎপাদনও প্রচুব। মস্কোর নিকট টুলার কয়ল! নিষ্শ্রেণীর। উত্তর রাশিয়ার 
পেচর! কয়লা খনির উতৎ্পাদনও উল্লেখযোগ্য । 

লৌহশিল1 উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান পৃথিবীতে গ্রথম। প্রধান প্রধান থনিগুণি 
ইট্ক্রেণের ক্রিভয়রগ, মধ্যরাশিয়ার কুত্্ফ নামক স্থানে এবং ইউরাল পর্বত খঞ্চলে 
অবস্থিত। প্রথমোক্ত খনিগুলি হইতে লৌহ ভনে্স কল্লাখনি অঞ্চলের ইম্পাতের 
কারখানাগুলিতে পাঠান হয়। কারাগাগ্ডার কয়লায় ইউরাল অঞ্চলের ইম্পাত 
শিল্প চলে। 

খনিজ তৈল উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার স্থান আমেবিকা- 
ুক্তরাষ্ট্রেরে পরেই। বাকু, গ্রজনী মাইক প্রতৃতি স্থানে প্রচুর খনিজ তৈল 
উৎপন্ন হয়। বাকুতেই রাশিয়ার অধিকাংশ তলে পাওয়া যায়। নলযোগে উহা 
কষ্চঘগর তটে পাঠানে। হুয়। ইহা ছাড়া, ইউরাল পর্বতের দক্ষিণভাগে 
(এই অঞ্চলকে 9০০00 8810 বলা হয়) এবং উঞ্জবেকিস্তানে খনিজ তৈল 
পাওয়] যায়। 

সোভিয্েট রাশিয়ার ইউরাল, ককেশাস, ডনেৎস অববাহিকা ও বৈকালহদের 
তীরবর্তা অর্চলগুলিতে যথেষ্ট তামা, নিকেল, এ্যালুমিনিয়াম, মাঙ্গানীজ, প্রাটিনাম, 
দস্তা, সীসা ঘ্বর্ণ প্রভৃতি খনিজ ত্রব্য পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে দোভিয়েট 
রাষ্ট্র পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এই রাষ্ট্রের মাঙ্গানীজ উৎপাদনের 
অধিকাংশই আরল হ্রদের উত্তরপূর্ব দিকে পাওয়া যায়। বলখাস হৃ্দের উত্তরে 
স্টালিনগোরস্ক সীসা ও দস্তার জন্য বিখ্যাত। টবকাল হুদ্দের উত্তরে লেনা-ভিটিম 
রাশিয়ার বৃহত্তম দ্বর্ণথনি ( রাশিয়] পৃথিবীতে স্বর্ণউৎপাদনে দ্বিতীয় )) ইউরাল পর্বত 
অঞ্চলে দর্বাপেক্ষা অধিক খনিজ সম্পদ আছে। এখানে প্রচুর লৌহ, ক্রোমিয়াম 
€ নার্ডেলোভক্ক ), দ্বর্ণ, এযাবেন্টন, পটাস্‌ (সলিকামন্ক ), প্রাটিনাম ( ইউরালেটস্‌ ) -. 


সোভিযেট রাশিয়া ২৫৭ 


ও নিষ়শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। দক্ষিণ ইউরালে প্রচুর তাত ও খনিজ তৈল 
পাওয়া যায়। « 

শিল্প__ রাশিয়ার মস্কো ও আটভানভো অঞ্চলে কার্পাস ও লিনেন শিল্পের এবং 
টুলা বাদায়নিক শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং যন্ত্র শিল্পের কেন্রস্থল। টুল অঞ্চলে 
লৌহ ও ইম্পাত শিল্প এবং কৃতিম রবারের কারখানাও গড়িয়া উঠিক়াছে। ভল্গা 
নদীর তরে ষ্র্যালিনগ্রাড লৌহ ও ইম্পাতশিল্পের (ট্রা্টর প্রভৃতি ) একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগা কেন্ত্র। ডনেৎ্স অঞ্চলেন্ কয়লা এই নমন্ত স্বানের শিল্লোঙ্গতির সহায়ক 
হইয়াছে । বাঁলটিক অঞ্চলে জাহাজ নির্যাণ, কাগজ, ইম্পাত, বৈছ্যতিক ও অন্যান্ত 
যন্ত্রশিল্প লেনিনগ্রাড বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয় উঠিয়াছে। ডনেৎস কয়লাখনি অঞ্চল 
ও নিংপ্রাপেট্রোভস্কের জলবৈদ্যুতিক শক্তি উত্পাদন কেন্দ্র নিকটে থাঁকাম্ন নীপার 
নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বিরাট লৌহ, ইস্পাত, ্যালুমিনিয়াম ও রাপায়নিক শিল্পের 
কেন্দ্র গড়িয়া উঠিপ্নাছে। ক্রিতয়রগ, ষ্্যালিনে। প্রভৃতি প্রধান ইম্পাত শিল্পের 
কেন্দ্র। মস্কোয় মোটর ও বিমানের কারখানা আছে! গোকি মোটর শিল্পের কেন 
এবং বাষ্টোভে কৃষিকার্যোপযোগী যস্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ইউবরাল 
পর্বত অঞ্চলের ম্যাগনিটোগোরক্ক একটি উল্লেখযোগ্য ইস্পাত শিল্পের কেন্ত্র। এই 
অঞ্চলে প্রচুর উচ্চ শ্রেক্ীর লৌহুশিল1 ( মাগ্রেটাইট ) পাওয়া যায়। এখানে প্রধানতঃ 
নানাপ্রকার ভারী যগ্বাদি তৈয়ার হয়। এই শিল্প কেন্দ্রটি ইউরাল অঞ্চলের লৌহ ও 
কারাগাগ্ডার কয়লার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নে যে অণ্তবার্ধিক পরিকল্পানা (১৯৫৯-৬৫) অনুসারে কাজ 
শেষ হয় তাহাতে খনিজ দ্রব্য ও শিল্প দ্রব্যের পরিমাণ বহুলাংশে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষা ছিল শিল্লোৎপাদন ৮* শতাংশ বৃদ্ধি করা। র 
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[ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের শিল্পগুলির সম্বন্ধে 
যাহা জান লিখ ।] 
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(73, 0929. 1962 ) 


[কীচামালের অবস্থানের ভিত্তিতে সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পগুলির 
তৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর।] 

সোভিয়েট দেশ বর্তমানে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে ছিতীয় স্থান অধিকার 
করে। জাবের আমলে পোভিয়েট রাশিয়! ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। কিন্ত বিগত 


গোঃশ্”১৭ 


২৫৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পঞ্চবারধিকী পরিকল্পনাগুলি সাফল্য লাভ করায় এখন রাশিয়া পৃথিবীর 'অন্ততম প্রধান 
ও শক্তিশালী রাষ্টে পরিণত হুইয়াছে। রাশিয়ার শিল্পগুলির অপিকাংশই একটি 
স্থনিিষ্ট পৰিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়শার সরবরাহ ও বাজাবের 
নৈকটাই শিল্প গঠনের স্থান নিবাচনে প্রধানতঃ সাহায্য করিয়াছে । রাশিয়ায় 
কাচামাপের অভাব নাই তবে উহ] সর্বত্র একত্রে পাওয়া যায় না। ইউরাল অঞ্চলে 
যথেষ্ট ভাল লৌহ আছে, কিন্ত দেঁড়হাজার মাইলের মধ্যে কোথাও অধিক পরিমাণে 
তাল কয়লা! পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় রেলবাবস্থার উপর নির্ভর কর! ছাড়া উপায় 
নাই। রাষ্রায়ত শিল্প ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতারও ভয় নাই । সুতরাং, শিল্প গঠন খুব 
ক্রুত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় হইয়াছে । রাশিয়ায় নিম্নলিখিত শিল্পাঞ্চলগুলি ও 
তৎসন্নিহিত কয়লাখনি অঞ্চলগুপির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

(১) মস্কো-টুল। অঞ্চল-_-মক্কোয় বন্াদি শিল্প, মোটরগাড়ী, ইঞ্জিন ও কিমান 
শিল্প আছে। দক্ষিণে টুলার বিশাল কয়লাখনি। এখানে নিয়শ্রেণীর কয়পার উপর 
নির্ভর করিয়া রাপায়নিক শিল্প গঠিত হইয়াছে । টুলার কয়লা হইতে বিদ্যুৎশক্তি 
উৎপন্ন করা হয়। গোকি মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য বিখাত। আইভানভোর 
লিনেন ও বস্ত্রশিল্প খুব বড়। মধ্য এশিয়৷ ও ইউক্রেণের তুলা এবং বাল্টিক অঞ্চলে 
উৎপন্ন ফ্রান্স এখানকার প্রধান কীচামাল। রেলপথের সাহায্যে উহা! সরবরাহ 
করা হয়। 

(২) ডন অববাহিক1--ইউক্রেণের ভন অববাহিকায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কয়লাখনি 
ভনেৎন ও লৌহখনি ক্রিভয়রগ থাকায় খারকোভ হতে ট্র্যালিনগ্রাড পর্বস্ত সমগ্র 
অঞ্চলটি লৌহশিল্লের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে.। এখানে কৃষিযোগ্য জমি খুব 
বেশি বলিয়। কৃষি যন্ত্রের চাহির্দা অধিক । ট্ট্যালিনগ্রাড ( ভন্বোগ্রাভ ) ট্রাক্টরের জন্য 
বিখ্যাত। ওভেসার জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র খুব বড়। বাষ্টোভ কুবিযস্ত্রের জন্ত বিখ্যাত । 
ট্যালিনে। ও খারকোভ ভারী লৌহশিল্লের কেন্দ্র। নিপ্রোপেট্রোভক্কের বিশাল 
বাধের জলবৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে এখানে কৃষিজ দ্রব্য-ভিত্তিক শিল্প ও বৈদ্যুতিক 
যম্্রা্দি নির্মাণ শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। 

(৩) লেনিনগ্রাড-_এই ৰিশাল নগর বহুকাল হইতেই লিনেন, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও 
জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বুহৎ কেন্দ্র। জলবৈছ্যুতিক শক্তি ও নিকটস্ব সরলবগীঁয় 
অরণ্যের কাঠ ইহার প্রধান অবলম্বন । বহুদূর হইতে কয়ল! আনিতে হয়। 

(৪) ইউরাল অঞ্চল-_ইউরাল পর্বতের অফুরত্ত খনিজ ভাণ্ডার বর্তমানে কাজে 
লাগান হইয়াছে। এই অঞ্চলে লৌহ ও ইম্পাত, ইপ্রিন, এ্যালুমিনিয়াম গ্রভৃতি শিল্প 
আছে। নার্ডেলোভন্ক ও ম্যাগনিটোগোরক্কব এখানকার প্রধান শিল্প কেন্দ্র। 

(৫) ককেলাস--এই পার্বত্য অঞ্চলে জলবৈগ্যাতিক শক্তির অভাব নাই। 


সোভিয়েট রাশিক়া ২৫৯ 


বৈদাতিক যন্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে গ্রস্ত হয়। বাকু ও গ্রজনীর খনিজ তৈল এই 
অঞ্চলের রাসায়নিক শিল্প গঠনে পাহায্য করিয়াছে। 

(৬) কুজনেজ-_-এই বিখ্যাত কয়ল! খনিকে কেন্দ্র করি্জা বর্তমানে মধ্য সাইবে- 
রিয়ায় বড় বড় ইস্পাতের ও যস্ত্রা্দির কারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(1) তুকিস্তান--এই অঞ্চলের নিকটেই কা্পাসক্ষেত্র ও কারাগাগ্ডার বিখ্যাত 
কয়লাখশির কয়ল1 থাকায় শিল্প গঠন সম্ভব হইঙাছে। টাপকেণ্ট প্রতৃতি শহরে বহু 
বন্ধশিল্প ও রাসায়নিক সারের কারখানা গঠিত হইয়াছে। 
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[ এক স্বয়ংভর অর্থ নৈতিক একক হিসাবে পোভিয়েট রাশিয়ার 
অবস্থার মালোচনা কর। (কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য ভারত সোভিয়েট রাশিয়াকে 
সরবরাহ করিতে পারে €] 


একমাআ আমে।রকা যুক্তরাষ্ট্রকে খাদ ধিলে পৃথিবীতে অপর কোন দেশ রাশিয়ার 
মত বিপুপ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নহে । এক কথায় বলিতে গেলে দেশের ২৩ কোটি 
লোকের প্রায় সকল চাহিদা মিটাইবার মত সম্পদ রাশিয়ার আছে। পৃথিবীর মোট 
উৎপাদনের শতকরা প্রায় 8 ভাগ বীট, অর্ধেকের বেশি ফ্রান্স, প্রচুর তুলা, 
সর্বাপেক্ষা অধিক ম্যাজানীজ এবং প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লৌহ, ভাজ, ক 
প্রস্ততি ধাতু এখানে পাওয়! যায়। (লৌহ ও কয়ল! উৎপাদনে পৃথিবীতে রাশিয়ার 
স্থান প্রথম, পেট্রোল ও দ্বর্ণ ্উপাদনে দ্বিতীয় এবং ক্রোম উৎপাদনে তৃতীয় । 
খনিজের মধ্যে সোভি়েট রাশিয়ায় টিন, অত্র ও নিকেলের অভাব। 

কষিজ সম্পদের দিক হইতে রাশিয়া প্রায় ক্বাবলম্বী। গম উত্পাদন ও রগ্ানিতে 
চিরদিনই রাশিয়ার স্থান উচ্চে। অবশ্ঠ মাঝে মাঝে ঘাটতিও দেখা যায়। ইউক্রেণের 
উর্বর জমিতে তো গরম জন্মেই, ইদানিং উত্তর রাশিয়ার মধ্যভাগে সাইবেরিয়াতেও 
প্রচুর পরিমাণে গমেএ চাষ হইতেছে । তবে অন্থর্বর মালভূমি অঞ্চলের প্রধান খাস 
ফসল রাই। গত কয়েক বৎসরে জমি একত্রীভূত করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে 
চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করায় রাশিয়াতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছে। প্রয়োজনীয় 
কৃষিজ সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র কিছু গম, পাট, রবার ও চা আমদানি করিতে হয়। 
_ শিল্পের দিক হইতে গত কয়েকটি পঞ্চ ও সপ্তবাধিকী পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের 
ফলে রাশিয়ার অসাধারণ উন্নতি ঘটিতেছে। লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, 
বস্ত্র, কাগজ, পশম প্রভৃতি শিল্পে রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে ম্বাবলঘ্বী ; এমন কি, এই সমস্ত 
শিল্পের গ্রায় প্রত্যেকটি কাচামালই রাশিয়ায় পাওয়] যায়। 


২৬০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আজ রাশিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক রাজনৈতিক কারণে আর সীমাবদ্ধ নছে। 
পৃর্থবীর দকল দেশের সঙ্গেই তাহার এখন প্রচুর বাণিজ্যিক লেনদেন চলে । ইটালি 
ও ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য যথেঞ& বুদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার 
অনগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও বাশিঞ্িক সম্পর্ক ক্রমশঃ খুবই 
ঘ নষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে ভরত অক মিউনিষ্ট !বশ্বের পথ প্রদর্শক । ভারতের 
সক্ষে রাশিয়ার ঘণিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। 

জনসংখ্যায় ও সম্পদে সোভিয়েট যুক্তরাষ্টী আঙ্গ সমৃদ্ধ। ভারত তাহার নিকট 
প্রতিবেশী, এমন কি কাশ্মীরের উত্তরে এক স্থানে উভয়ের সীমান্ত ছুর্লজ্ব গারশিখবের 
মাঝে যিশিত হইয়াছে । গত মহাযুদ্ধের সময় হিন্দুকুশ পর্বতের উপর দিয়া বহু 
অর্থব্যয়ে নিমিত তুষারাচ্ছন্ন পথে উভয় দেশের দুই জনহীন ও অন্গঙ্নত অংশের 
যোগাযোগে স্থাপিত হয় বটে, কিন্ত ইহা ব্বভাবতঃই যুদ্ধোত্বর কালে বিশেষ কোন 
কাজে আসে নাই। উভয় দেশের মধ্যে যাহা ঝিছু বাণিজ্য তাহা সমুদ্র মারফত সুয়েজ 
খাল হইয়া রাশিয়ার কষ্ণপাগরস্থিত বন্দরগুলির সহিত চলে। বাশিয়া ভারত হইতে 
প্রধানতঃ ভামাক, চামড়া, জুতা, জামা, গালা, চা, কফি, পাট এবং কাতা 
(০০৫) আমদানি করিয়া থাকে । বর্তমানে ভারতীয় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের 
চাহিদা] রাশিয়ায় খুবই রহিয়াছে। খনিজের মধ্যে রাশিয়ায় কেবলমাজ্ত প্রয়োজনমত 
অভ্র প্রভৃতি কয়েকটি খনিজের অভাব। ইনার মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর অভ্র উৎপাদনে 
ভাঁরত পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় । ন্থতরাং রাশিয়া ইহ] ভারত হইতে লইতে পারে। 
রাশিয়ায় ততলবীজের কিছু চাহিদা রহিয়াছে । ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সাম্প্রতিক 
বাণিজ্য চুক্তির ফলে রাশিয়ায় নিগ্লিত ট্রাক্টর, টবছ্যুতিকযন্ত্রাদি ও ইস্পাত 
ভ্রত্য ভারতে আমদানি করা হইয়াছে । ভারতের ভ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনায় বাশিয়! যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগর দির] সাহা করিয়াছে । ভিলাইয়ের 
ইস্পাত কারখানার জন্ত হাজার হাজার টন প্রয়োজনীয় উপকরণ ভারতে আমদানি 
করা হইয্সাছে। রাশাচি এবং বোকাবোর জন্যও হইতেছে । তাহা ছাড়।, ভারতে 
মূল্যবান পাথর উৎপাদনের জন্ত, তৈল অনুসন্ধানের জন্য এবং অন্ঠান্ত বহু কাজে 
রাশিয়ার যন্ত্র ও যন্ত্রীগণ কাজ করিতেছে । ভারত হুইতেও বহু প্রকার কাচামাল 
বাশিয়! গ্রহণ করিতেছে । ভারত গন রাশিয়া ইস্পাত, জ্কুতা এবং রেল ওয়াগনও 
আমদানি করে। 
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[রাশিয়ার আমদানি-রগানির বিবরণ দ্বাও। বর্তমান রুশ-ভারত 
বাণিজ্য সম্পর্কে যাহা! জান লিখ । ] 


সোভিযেট বাশির! ২৬5 


জোভিয়েট রাশিয়ার বহির্বাণিজ্য--সোভয়েট রাশিয়ার বহিরাণিগ্্ পম্বদ্ধে 
জাতিপুঞ্জের মীরফত সকল খবর পাওয়া যায় না। মোটামুর্টিভাতে এ কথ! বলা চলে 
যে, পরপর কয়েকটি পরিকল্পনায় সাফল্যমপ্ডিত হওয়ায় ক্রমশঃ রাশিয়ার বহির্বাপিজোর 
পরিমাণও বুদ্ধি পাইতেছে | 

বিপ্রবেব পূর্বে রাশিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গম-রপ্তানিকারক দেশ ছিল। এখনও 
রাশিয়া পৃথিখীর শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদক দ্বেশ; কিন্ধ ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে বাশিয়া 
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা] হইতে ব্সরে ২** কোটি টাকারও বেশি যুগের গঞ্জ আমদানি 
করে। পরে অবশ্য অবস্থার উন্নতি হয়। 

খাঁনজের মধো মণাঙ্গাণীজ উৎপাঁদনে ও বপ্জানিতে রাশিয়া উল্লেখযোগ্য স্থান নশভ 
কারয়াছে। প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম রপ্তানি হইয়া থাকে । ভার ইহার 
অন্যতম ক্রেতা । বাশিয়ার ইম্পাত ও খনিজ দ্রব্ই অকমিউনিষ্ট বিশ্বে অধিক 
রানি হইয়া থাকে । বর্তমানে রাশিয়া নিমিত যন্ত্রাদি, লৌহদ্রব্য, যানবাহন 
প্রভৃতি মধ্য ইন্টরোপের দেশগুলিতে গুচুর পরিমাপে বুধানি করা হইতেছে। 
সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব-জাঞানীর বাণিজ্য সবচেয়ে 
বেশি। পূর্ব ইউরোপের পোলা, বুলগেরিয়া, কমানিয়া ও মধা ইউরোপের 
চেকোস্সোভাকিয়ার সঙ্গে রাংশখার বাণিজা সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । মঙ্গোপিয়াতেও 
বনু ঝড় বড় কারখান! ও রেলপথ কশ যন্ত্রী ৭ যন্তার্দির সাহায্যেই গঠিত হইতেছে। 
রাশিয়ার আমদানির মধ্যে প্রধানত: পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাজা হইতে নানাগ্রকবঘু 
কলকজ' যন্ত্রপাতি এবং ভারত, পাকিস্তান, গিংহল, মিশর গ্রভৃতি দেশ হইতে তুল্য, 
কাপাপ বস্ত্র, পাট বস্ত্র, জুতা, রবার, চা প্রভৃতি আমদানিই প্রধান । বর্তমান রাশিয়া 
শিল্পক্ষেত্রে এতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে যন্ত্রপাতি প্রাক সমন্তই দেশের মধ্যে 
প্রস্তত হুইতেছে। সুতরাং তুঙ্গা, চা এবং ববারই এখন প্রধান আমদানি দ্রবা। 
ইহাদের মধ্যে তুলার বিষয়ে রাশির] প্রায় শ্বাবলম্বী হয়! উঠিয়াছে। মিশর হইতে 
সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট তুল]! আমদানি করিতে হয়। চাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

রাশিয়ার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা স্বাবলঙম্বনের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। স্থৃতরাং, 
দেশের আয়তন ও বিপুল লোকসংখ্যা ও সম্পদের তুলনাক্ বহিবাণিজা অপেক্ষাকৃত 
কম। কিন্তু সম্প্রতি এশিয়ার গোঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজা ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাইতেছে। ভারত, ব্রক্ষদেশ, ইন্দোনেশিয়া] ও সিংহল রাশিয়ায় নান! প্রকার 
কাচামাল বপ্তানি করিতেছে । ইটালি ও ব্রিটেনও বাশিয়ার সঙ্গে উন্নততর বাণিজ্য 
দম্পর্ক স্থাপনের খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। আশ] করা যায় যে, অকমিউনিষ্ট দেশ- 
গুলির সঙ্গে রাশিয়ার বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভারত কম সুদে 
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রাশিয়ার নিকট প্রচুর টাকা খণ লইয়াছে এবং ভারতীয় টাকার দ্বারাই প্রধানত: 
ভারত রাশিয়া হইতে ভ্রব্যাপ্ি ক্রয় করে। ন্থৃতরাং, ভারত-কূশ বাণিজ্য প্রতি বসরই 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পরেই ভারতের বাণিজ্য তালিকায় 
রাশিয়ার স্কান। ভারত হুইভেবাশিয়া গ্রহণ কবে পাটজাত ভ্রব্, বস্ত্রাদি) ইস্পাত, 
বেলওয়াগন, চা, চামড়া, জুতা, কফি, ফল প্রভৃতি । ভারত আমদানি করে ট্রাক্টর, 
বৈদ্যুতিক ধন্ত্র, বড় বভ যন্ত্র, খনিজ তৈলজাত ভ্ব্য ও নিউজপ্রিপ্ট | 

0. 32 ৮/1052 5 10215£ 80601106 01£ (19০ 5০০11071850 82০02751715 
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[ সোভিয়েট এশিয়ার আথিক ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা কর। 

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বাষ্ের অধকাংশহ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত। 
ইহাকে সোভিয়েট এশ্য়। বগা হয়। পুবে ইহাকে সাইবেরিয়।॥ ককেশিয়া ও 
তুকিস্তান বলা হইত। বর্তমানে এই অঞ্চলে অনেকগুলি স্বায়ত্শাণিত অঞ্চল 
রহিয়াছে; যথা--কজাক রাজ্য, উজবেক রাজা, কিবুঘিজ বাজা, টাজিক রাজ্য 
এবং আর) এ, এফ, এস, আর (0২099151) 9০৮15017506127060 50019115 
[২৪0091:0 )) তাহা ছাড়া ক'কশাস অঞ্চলে জঙ্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান 
নাষে তিনটি রাজ্য আছে। 

সোভিয়েট এশিক্সাকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করিয়া উহাদের আধিক 
সম্পদের বিষয় আলোচনা] করা যাইতে পাবে । 

(১) ককেশাস অঞ্চল ্থউচ্চ পর্বতের দেশ। এখানে শীতকালে ক্ছি বৃষ্টি 
হয় ৷ কৃষিকার্ধের মধে' পর্বতগাত্রে স্থানে স্থানে চা চাষ ছুয়। উপতাকায় ধান, ভুট্টা, 
তুসা ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। এখানে গচুর জলবিছ্বাৎশক্তিও উৎপন্ন করা হয়। 
উচ্বার সাহায্যে অনেক রেলপথ চলে। ক্যাম্পিয়ান লাগরতটে বাকুর তৈলখনি 
বিশ্ববিখ্যাত । ক্যাম্পিযান তটে লবণ পাওয়া যার। 

(২) মধ্য এশিয়ার পার্বভ্যভুমি_-টািক ও কিরদিজ বাল্য এবং আর, এস, 
এফ, এপ, আর, অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে স্থবিশাপ, স্থউচ্চ পর্বতগুলি রহিয়াছে । 
এই অঞ্চলের খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। বৈকাল হৃদ অঞ্চলে স্বর্ণ 
ও তাজ পাওয়া! যায়! টাঞ্জিক ও কিরঘিজ রাপ্যে সীস ও দস্তা! প্রভৃতি ধাতু এবং 
কিছু তুলা ও গম পাওয়া যায়। তবে পার্বতা-অঞ্চলে মেষচারণ অধিক প্রচলিত। 

(৩) মধ্যএশিয়ার ভ্তেপভুমি_কজাক, উজবেক প্রস্ৃতি রাজ্যে বিশাল 
তৃণস্থমি দেখা যায়। বিশেষতঃ আরল হদের নিকট তৃণভূমি পশ্ডচারণের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । স্থানে স্থানে মরুভূমিও আছে। কিন্তু বর্তমানে শির ও 
আমৃদরিয়া নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে এখানে প্রচ্র পরিমাণে তুলা; গম প্রভৃতি 
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উৎপন্ন করা হয়। এই অঞ্চলের উত্তরাংশে বিখাত কারাগাগ্ার কয়লাক্ষ্ত্র 
অবস্থিত। এখানে লক্ষ লক্ষ টন উৎকৃষ্ট করল! উৎপন্ন হয় এবং রেলযোগে 
মাগ্সিটোগোবস্কের ইস্পাত্তের কারখানায় চালান যাক়। টাঁপকেন্ট প্রভৃতি বড় বড় 
শহরে বহু কার্পাস বস্ত্রের কারখানা আছে। 

(৪) জাইবেরিয়ার মধ্যভাগ দিয়া ট্রান্স সাইবেকিয়ান রেলপথ মস্কো হইতে 
পূর্বদিকে ব্রাডিভষ্টক প্স্ত গিক্লাছে। উহার উত্তরভাগে স্বিশাল টাইগা৷ অরণ্য 
লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল স্থান লইয়া অবস্থিত। এখানে নরম কাঠ হতে কাগজ, কৃত্রিম 
রেশম প্রভৃতি উৎপর় হয়। এখানকার জন্তর লোম ( চি) উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। 
এই অঞ্চলের মধাভাগে সমগ্র সোভিয়েট দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কয়লাখনি 
কুজবাস অঞ্চল অবস্থিত। এখানে লৌহশিলাও পাওয়া যায়। কুজবাস বর্তমানে 
একটি বুগ্ৎ শিল্পাঞ্চল । এখানে ইস্পাত যন্ধাদি, কৃষিযন্ প্রভৃতি প্রস্থতের কারথানা 
আছে । এখানে বৃহ বেলপথ উ্রান্সপাইবেবিয়ান রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হুইয়াছে। 
এখানে লোকবসক্ষি বিরল হইলেও বহু নৃতন নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে জলবায়ুর 
তীব্রতার জগ্গ কয়েক প্রকার বিশেষ ধরণের গম, 'ট এবং বাই ছাড়া আর কিছুই 
উৎ্পম্ন কর। সম্ভব নতে। এষ অঞ্চলে বৎসরে নয় মাস গ্রচও শীত পড়ে। 

(৫) তুক্দ্রাভূমিতেও ক্রমশঃ মানুষ বাস কবিতেছে। এই অঞ্চলের মধ্যদিয়া 
উত্তর বাহিনী, ইনেসি, ওব ও ল্েনা নী প্রবাহিত। গরুমকাগে ববফ গলিলে এই 
সকল নদী দিয়া কাঠ ভাসাইয়া সমুদ্র পথে রপ্তানি করা হয়। এই বলতি বিরল তীব্র 
শীতার্ত অঞ্চলে কতকগুলি স্বর্ণ ও তৈলখনিতে কিছু লোক কাজ করে। 

সোভিয়েট এশিয়ার মোট জঙগ্ঈসংখ্য। প্রায় ছু'কোটি। তাহার মধ্যে অধিকাংশ 
লোকই মধ্য-এশিয়ার মেচভূমিতে বাস করে। শ্রমিকের অভাবে বহু প্রকার খনিজ 
এখনও ব্যবহৃত হুয় নাই। বর্তমানে এই অঞ্চলে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি হইতেছে। 


নগর ও বন্দর £ 
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(1) 1.07280920 (2) 73187017781) (3) (12001565858 14) 91516714 
(5) 0] (6) 137510] (71 15017710088 (8) [000059 (9) 91177071200 
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(১) লগ্ুন--ইহা৷ টেমস্নদীর উভয় পার্থ অবস্থিত । লগ্ন নগর ব্রিটিশ হীপপুঞ্জের 
রাজধানী । ইহা পৃথবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সমুদ্র 


২৬৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভৃগোল 


বন্দরও বটে। ব্রিটিশ সামাজ্যের বছুপণ্য এখান হইতে রপ্তানি করা” হয়। জগুন 
পৃথিবীর বৃহত্তম আতরিপত (ভারতের চা, মালয়ের রবারু প্রভৃতি ই্টালিং অঞ্চজের 
প্রধান দ্রবাগুলি পগ্ডন মারফত পৃথিবীর বাজারে পৌছায় )। 

(২) বামিংহাম- ইহা ব্রিটেনের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি বৃহৎ শিল্প প্রধান 
নগর। নিকটেই মিভগ্যাণ্ডে বু কারখান। গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(৩) ম্যাঞ্চে্টার-_ ইহা ইংল৩গুর বস্ত্র শিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র। সমগ্র পৃথিবীতে 
বস্ত্রশিল্পে ম্যাকেষ্টার একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়াছে । ইহ] ছাড় আরও বহু 
শিল্প এখানে গড়িয়া! উঠিয়াছে । লিভারপুল হইতে ম্যাঝেষ্টার পর্বস্ত, একটি জাহাজ 
খাল খনন কর! হইয়াছে । ম্যাঝচেষ্টার বৃটিশ ছ্বীপপুঞ্জের একটি বিশিষ্ট বন্দর । 

(৪) শেফিল্ড--ইহা মধা ইংল্যাণ্ডের একটি প্রধান শিল্প কেন্দ্র। এখানে ল্টেহ 
এবং ইম্পাতের বড় বড কলকারখানা আছে। ছুরি, কীচি প্রভৃতি লৌহ শিল্পজ 
গ্রবারদির জন্যও ইহ] বিশ্ববিখ্যাত। 

(৫) হ্াল-_ হাত্বার নদীর মোহানায় একটি উল্লেখযোগ্য পোতাশ্রয় ও ব্রিটেনের 
অন্যতম প্রাচীন বন্দর । অদুরেই উত্তরসাগরের মধ্যে বিখ্যাত 'ভগার ব্যাঙ্ক” নামক 
মাছ ধরার চর থাকায় মত্স্ক শিকার এখানকার প্রধান ব্যবনা। 

(৬) ব্রিষ্টল-_২ছ! শ্রভর্ন নদীর মোহানায় অবস্থিত এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের 
একটি পুরাতন বন্দর। নিকটে একটি কয়লা খনি ও নানা প্রকার কারখ+না আছে। 
তামাকের বাণিজ্োর জন্যও এই বন্দর বিখ্যাত। 

(৭) এডিনবরা--ইহা স্বটল্যাণ্ডের একটি প্রধান বন্দর । ইহা একটি উল্লেখ- 
যোগা শিক্ষাকেন্দ্র। এডিনবর1 মারফত বহু দ্রব্; দেশের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ 
করা হয়। 

(৮) ভান্ডি--ইহা' স্কটল্যাণ্ডের পাট শিল্পের কেন্দ্রস্থল। পাকিস্তান হইতে 
প্রাতি বৎসর গ্রচুর পাট এখানে আমদাণি করা হয়। এখানে পাটজাত ভ্রব্যাদি 
প্রস্তত হয়। নিকটেই সমুদ্রে বিভিন্ন প্রকারের মত্ম্য ধর] হয়। 

(৯) জাগারল্যাণ্ড--ইহা উত্তর সাগরের নিকট উইয়ার নদীর মূখে অবস্থিত 
একটি বন্দব। ই ব্রিটিশ হাঁপপুগ্ডের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। 

(১০) আ্যাবারডিন-_-ইহা ত্কটল্যাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য মাছধরা বন্দর। 
এইস্থানের শিল্পবাণিজ্যও খুব উন্নত। 

(১১) রটারডাম-_-ইছ1 হল্যাণ্ডে রাইন নদীর মোহাঁনায় অবস্থিত বুহৎ বন্দর । 
এখান হইতে যন্ত্রপাতি ও ছুর্ধজাত ত্রব্যার্দি রপ্তানি হয় এবং চিনি, খনিজ তেল 
প্রভৃতি এখানে আমদানি করা হয়। সমগ্র বাইন নদীর অববাহিকা ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি। 


সোভিযেট রাশিয়া ২৬৫ 


(১২) কাডিক-__ইহা ওয়েলেপের প্রধান শহর ও বন্দর । এখান হইতে প্রচুর 
পরিমাণে কয়লা বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানে রালায়!নক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প এবং অন্তান্ত লৌহশিল্প বেশ উন্নত। কাচ, কাগজ, কার্পেট প্রত'ত বহু দ্রব্য 
এথানে গ্রস্ত হয়। ' 

(১৩) বেলফাষ্ট__ইহ! ব্রিটিশ অধিরূত আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রধান শর । এখানে 
একটি স্থবৃহৎ জাহাঞ্জ নির্মাণের কারখানা আছে । 

(১৪) প্যারিস- ইহা সীন নদীর তীরে অবস্থিত এবং ফ্রান্সের রাজধানী । 
সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ 
এখানে আপিয়া মিশিরাছে। বিলাসদ্রবা প্রশ্থতের জন্য প্যারিস নগরী বিখাত। 
এতত্বাতীত বয়নশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রভৃতি ইহার চতুষ্পাঙ্বস্ব অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। 

(১৫) বোর্দো ইহা গণঙহোণ নদীর তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের তৃতীয় ব্ন্দর। 
মদ্য উৎপাদন এবং জাহাজ নির্মাণ এখানকার প্রধান শিল্প ! 

(১৬) লিল--ইহা ফ্রান্সের উত্তর ভাগে অবস্থিত কাপাস বয়ন শিল্পের প্রধান 
কেন্দ্র! উহা পাটজাত দ্রব্যাদির জঙ্ও প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের গরধান কয়ল! খনিগুলি 
ইহার নিকটে অবস্থিত। 

(১৭) শিলান--ইহা আল্পল পংতের পাদদেশে অবস্থিত ইটালির সর্বপ্রধান 
বেশম শিল্পের ক্জ্রে। এখানে যন্ত্রাদি নির্মাণের কারখানাও আছে। এই অঞ্চলে জল- 
বিছ্বাৎ শ'ক্ত ব্যবহৃত হয়। 

(১৮) ইস্তাম্ছুল__( কনটুযাটিনোপল )- তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর। ইহা 
ভূমধ্যসাগর এবং কৃষ্ণপাগবের ভিতর জাহাজ চলাচল পথের প্রবেশ মুখে বস্ফোরাম 
প্রণালীতে অবস্থিত একটি বন্দর । 

(১৪) লেনিনগ্রাভড--বাট্টিক সাগরের তীরে ইহা একটি উল্লেখযোগা 
সোভিয়েট বন্দর । বৎপরে চারম।সেরও বেশি এই বন্দর বরফাবৃত থাকে । জাহাজ, 
ধাতবদ্রবা এবং বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ এখানকার প্রধান শিল্প । অন্যান্য উৎপাদনের 
মধ্যে, এযালুমিনিয়াম, সেলুলোজ এবং কাগজের নাম করা যাইতে পারে। ইহ! 
রাশিয়ার একটি প্রান্তীয়্ বন্দর এবং রেল জংসন। 

(২*) বাকু-ক্যাম্পিয়ান সাগর উপকূলে অবস্থিত ইহ! সোভিষেট রাজ্যের 
বৃহত্ধম খনিজ তৈল অঞ্চল। এখান হইতে প্রতি বখসর গুচুর ঠৈল বিদেশে রপ্তানি 
হয়। বাকুর তল নল ছার! রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে আনা হয়। 

(২১) থারকোভ --ইহা ইউক্রেণ অঞ্চলে অবস্থিত একটি বুছৎ শছর। এই 
শহরটি বর্তমানে বাশিয়ার একটি বড় ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। এখানে মোটরগাড়ি 
এবং ট্রাক্টর প্রভৃতি কষিকার্ধোপযোগী নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। 


২৬৬ অথ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(২২) নিপ্রোপেক্রোতক্ক- ইহা নীপার নদীর উপকূলে অবস্থিত বর্তমানে 
নীপার নর্দীতে একটি কাধ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে জলবৈছাতিক শক্তি সঞ্চারিত 
করিয়া «এই অঞ্চলের শিল্পে নিয়োগ করা হইতেছে । রাশিয়ার শিল্লোন্নতির সহায়ক 
হিদাবে ইহা বু যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 

(২৩) অক্কো-_ইহা রাশিয়ার রাজধানী ; এখান হইতে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল 
অভিমুখে রেলপথ গিয়াছে । ইহা রাশিয়ার সর্বপ্রধান কার্পাস ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের 
কেন্দ্র। বস্ত্রাি, ধাঙ্বদ্রবাদি, চর্মনিঙ্জিত দ্রব্যাদি, কাগঞ্জ প্রভৃতি এখানকার প্রধান 
উৎপঙ্গ দ্রব্য। বতমানে ইহার জনসংখ্যা ৪* লক্ষে ও অধিক। 

(২৪) নেপলস-- ইহা ইটালীয় উপ্দ্ীপের একটি অতি প্রান শ্ববিখ্যাত 
বদার। বর্তমানে হা! ইটালির একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও জাহাফশ্ল্ের কেন্দ্র। 

(২৫) দি হেগ-_ইহা হল্যাণ্ডেব প্রধান শহর । এখানে আন্তর্জাতিক "সাদালত 
অবস্থিত। 

(২৬) ষ্ট্যালিনগ্রাড ( ভলগোগ্রাভ )-- ইহা রাশিয়ার ভন্না নদির উপর অবশ্থিত 
একটি আধুনিক শিল্প কেন্দ্র। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিশেষত; ট্রাক্টর, কমবাইন 
প্রভৃতি শিল্পে ইহার খ্যাতি সাবা বিশ্বে ছড়াইয়! পভিয্নাছে। ভন্গানদী পথে বিভিন্ন 
কাচামাল অল্প বায়ে এখানে সমবেত করা যার বপিয়াই নগরটির এত শ্রীবৃদ্ধি । 

(২৭) লিয়- ফ্রান্সের রোণ ও শোন নদীন্বয়ের সঙ্গমন্থলে অবস্থিত বিখাত 
রেশম শিল্পকেন্্। পাশাপাশি অঞ্চলের জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় হওয়ায় রেশম উৎপন্ন 
করার পক্ষে স্থাণটি অন্তকুল। কিন্তু স্থানীয় রেশষ ছাক্ভাও চীন, জাপান ও ইটালির 
কাচা রেশমও এখানে বোন] হয়। ইহা পৃষ্থিবীর রেশম শিল্পের অন্ত তম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। 
সেন্টইটিনির কয়লা খনি ইহার অদুরেই অবস্থিত। 

(২৮) বালিন- ইহা জার্মানীর ভূতপূর্ব ব্বাজধানী এবং একটি প্রধান শিল্প এবং 
বাণিজা কেন্দ্র। সমগ্র জার্মানীর রেলপথের ইহ! একটি কেন্ত্রন্বল। শহরটি বর্তমানে 
পূর্ব ও পাশ্ম ছুইভাগে বিভক্ত । পূর্ব বাল্সিন বর্তমানে পূর্ব জার্মানী বা জার্মান 
ডেমোক্রেটিক রিপালিকের রাজধানী । 

(২৯) নুরেনবার্গ--ইহা জার্মানীর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পনগর। এই অঞ্চল 
কাষ্ঠশিল্প, খেলনা এবং পেন্সিল তৈয়ারির কারখানার জন্য বিখ্যাত। 

(৩*) বন--পশ্চিমজার্জানী বা জার্মান ফেডারেশ র্িপাবলিকের বাজধানী। 
এই শহরে একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে। 

(৩১) ফ্রাঙ্কফু্ট-_-পশ্চিম জার্মানীর রাইন-উপত/কায় অবস্থিত রানায়নিক 
শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইহা! একটি বিখ্যাত নদীবনার ও বিমানবন্দর | 


জোপান 
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[ জাপানের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে উহার প্রাকৃতিক ও সমাজিক ব্যবস্থা 
কি পরিম।ণে সাহায্য করিয়াছে ? ] 

জাপানে ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু দেশের অর্থ নৈতিক উদ্তির 
জন্য প্রধানত: দায়ী । সাগাজিক চেতনা ও সরকারের সহায়তাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । নিম্বপিখিত্ স্থববিধাশুলির জন্য জাপানের বর্তমান আধিক উন্নতি 
সম্ভব হইরাছচে-_ 

(১) জাপানেব্‌ জ্পবাষু লাতিশীতল বলিয়! অধিবাসীরা স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ। 

(২) বৃত্সবে ছুষ্কবার বধা হয় বলিয়া! জাপানে প্রায় বারমাস চাষবাস করা চলে। 
উত্তরভাগ ভিন্ন অন্থত্র তুষারপাত খুব বেশি হয় না। 

(৩) জাপানের তটভাগ ভগ্ন হওয়ায় সুন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের অন্ভাব 
নাই? সুভবাং; মতস্তশিল্প ও বজির্বাণিজ্য বাড়িয়া! উঠিয়াছে। 

(৪) জাপানের প্রশাস্ত মহাসাগরের তটগ্ভাগে “করোশিয়ো” নামক উষ্ণ আোত 
থাকায় বন্দরগুলিতে শীতকালে বরফ জমে না। তাহ! ছাড়া, এ অঞ্চলে মৎস্যা- 
শিকারও সহজ হইয়াছে। 

(৫) নদীগুলি বেগবতী হওয়ায় এগুলি হুইতে প্রচুর পরিমাণে জলবিহ্যৎ 
উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে । জাপানের প্রায় ৯* ভাগ বাড়ীতে তড়িৎ-শক্কি 
ব্যবহৃত হয়। নদীগুলি নাব্য নহে তবে দেশে বু উপসাগর ও খাড়ি থাকায় 
নৌবাহনের জন্য নদীর প্রয়োজন হয় না। 

(৬) জাপানে খনিজের মধ্য প্রচুর নিকৃষ্ট কয়লা, তার ও গন্ধক পাওয়া যায়। 

(৭) জাপানে শতকরা ৬০ ভাগের অধিক জমিতে অরণ্য আছে। প্রচুর কাষ্ঠ 
থাকায় কাগজ, দেশঙ্গাই, কৃত্রিম রেশম ও খেলনা তৈয়াৰ গ্রভৃতি শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ূ 

জাঁপানীরা যেমন কষ্টসহিষুঃ তেমন কর্মঠ । দাতিত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি, 
শিল্প ও অন্যান্ত সর্ববিষয়ে জাতীয় উন্নতির সহায়তা করেন। জাপানে জমির পরিমাণ 


২৬৮ অর্থনৈতিক ও বাণিঙ্িক ভূগোল 


খুব কম। স্থক্করাং গবেষণার দ্বারা জমির উৎপাদন শক্তি বাড়াইক্েই জাপান ব্রতী 
হয়। কুধিতে মকপের কর্মের সংস্থান না ভওয়ায় জাপান শিল্পের দ্রিকে অধিক জোর 
দিতে থাকে । বর্তমানে জাপান শিল্পের এতদূর উন্নঠি করিয়াছে যে সেখানে বেকার 
সমন্যা নাইট এবং শিল্প শামি দমশ্ত1 খুব কম । কাবণ প্রথমতঃ, মজুবগণ ল্ভ্যাংশেরু 
অংশ পাওয়ায় ধর্মঘট কিত* ইচ্ছুক নয়। দ্বিতীয়তঃ) এক এক জন মজুর তাভার 
অবমরমত নাল শিল্প-বাণিজো কার্ধ করে। ফলে কোন কর্মেই লোকাভাব অন্ুভূত্ত 
হয় না। জাপাণে দক্ষভানু অহ্পাতে মজুবদের মজুরী কম হওয়ার জগ্ধ শিলপজাত 
ভ্রব্যা্দির মূলা কয। অপর পক্ষে, মজুরদের দৈনিক আয়ও বেশি । এই উপাষে 
অল্প সময়ে জাপান পৃথিবীর প্রধানতম শিল্প-বাণিজো উন্নত দেশগুলির সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয়। জাপানের নিজ জাহাজ থাকায় রপ্তানি কারের 
বিশেষ স্থবিধা আছে। হার ফলে সত্বর অল্প খরচে যে কোন চাহিদা মিটাইবার 
সবিধা হইয়াছে । 

শিল্প-বাণিজ্োর উ্নতিকল্পে সরকারের দান ফোন অংশেই কম নয়। কাঁচা মাল, 
ইন্ধন, লৌত ও ইম্পাত সংগ্রহের জন্য সরকার গিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । 
দ্রুতগামী জলযানেব সাহায্যে এ সব দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি কবা 
হয়। এ দ্রবাদির বণ্টন বাবস্থাও সরকার নিজেই করিতেন? অনেক সময় 
রপ্তানি ও মাল বিক্রয়ের ভার সরকার নিজ হাতেই রাখিতেন। ইন্জার ফলে 
'শিল্প-বাণিজ্যগুলির অবস্থা সকল সময় নিরাপদ থাকিত। পরিশেষে সমগ্র জাতির 
জাতীয়তাবোধ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জাতির উন্নতিকল্পে প্রত্যেক 
জাপানীই অগ্রণী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাপানের শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি বিধ্বস্ত 
হইয়া যায়। কিন্তৃযুদ্ধ শেষ হইবার মাত্র সাত বৎসরের মধো পরাজিত জাপান 
পুনরায় তাহার বিশাল ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সম্পূর্ণ নৃতনভাবে গড়িয়া তৃলিয়াছিল। ইহা 
কম কৃতিত্বের কথা নয়। যুদ্ধকালের তুলনায় বর্তমানে জাপানের সকল শিল্পই 
অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিয়াছে । 

জাপান এশিয়া তৃ-খণ্ডের পৃরপ্রাস্তের অদূরে জাপান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের 
মধ্যে অবস্থিত একটি বৃহৎ দ্বীপমাল] ( অর্ধচন্ত্রারুতি হ্বীপপুণ্ত )। হন্স্থ, হোকাইডো, 
দিকোকু ও কিউস্থ ঘীপ বৃহদাকার। এগুলি এবং আরও বহু ক্ষুদ্র হাপ লইয়া জাপান 
দেশটি গঠিত। জাপানে গ্রশাস্ত মহাসাগরে অবস্থিত হওয়ায় আমেবিকা-এশিয়ার 
সংযোজক প্রধান সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের প্রান্তে ইহার অবস্থান ব্যবসা-বাণিজ্যের 
অন্থকুল। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে জাপান সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ । কিন্ধ 
জাপান প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নছে। সাধারপতঃ দেখা যায় যে, দেশের 
শিল্পসমৃদ্ধি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবান্ুর উপর নির্ভর 


জাপান ২৬৯ 


করে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে খুব লম্বদ্ধ না হই্য়াও জাপান উন্নতিশীল দেশ। ইহার 
কারণ জাপানীধের অদম্য উৎসাহ ও শ্বদেশপ্রেম। 

জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ _ 

বনজ--জাপানের অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়। এই পর্বতগাত্রে চুর অরণা 
সম্পদ বৃহিয়াছে। জাপানে মোট আয়তনের প্রায় ৭ ভাগ জমতে অরণ্য বহিক়াছে। 
উত্তর ও মধ্যভাগে সরলবগায় অরণ্য এবং দক্ষিণ ভাগে ওক, কপূর্র ভূতি বৃক্ষ ও প্রচুর 
বাশ জন্মে। পরলবগাঁয় ও পর্ণমোচী বৃক্ষরাজীর প্রাচূর্ধ এবং তৃ'ত ও বাশ উৎপাদনের 
উপযোগী জলবায়ু বিদ্যমান থাকায় জাপানে কাগজ, দেশলাই ও রেশমশিল্প প্রসার 
লাভ করিয়াছে । গুচুর কাগজ, দেশলাই ও কা্ঠের খেলনা রপ্তানি হইতেছে। 

খনিজ সম্পদ--কয়ল।_ জাপানের খনিজ সম্পর্দের ভিতরে কয়লাই প্রধান । 
এখানকার কয়লার খনিগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্াযাপ্ত। বৎসরে ৫ কোটি 
টনের মত কয়লা উৎপন্ন হয়। [হোক্কাইডে। ও কিউন্ত্ু ্বীপে প্রধান খনিগুলি 
অবস্থিত । জাপানের কয়ল। খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এ দেশের স্থৃবৃহৎ শিল্প ব্যবস্থার 
পক্ষেও উহা যথেষ্ট নয়। স্থৃতন্বাং জাপান, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে 
কয়লা আমদানি করে। হবে নদীগুলি খরশ্লোতা হওয়ায় জাপানীরা! জঙগবিছ্যুৎ শক্তির 
আাহায্য অনেকটা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। ভাআ- জাপানের খনিজ সম্পদের 
ভিতরে কয়লার পরেই তাঘ্রের স্বান। পৃথিবীর মধ্যে তাম্র উৎপাদনে জাপান 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । আসিয়ো, হিটাচ, বেসছি (736351)1 ) ও 
সাগানোলেকিতে প্রধান তাত্রখনিগুলি অবস্থিত। জাপানের তা প্রধানতঃ বৈছ্যুতিক 
শিল্পে ব্যবহৃত হয়। লৌছু--জাঙ্গানে ভাল লৌহমৃত্তিক1 খুব কম পাওয়া! যায় ; যাহা 
পাওয়া! যায় তাহাও মধ্যম শ্রেণীর । হন্স্থ ও ছোকাইডো! হীপে মাত্র দুইটি লৌহখনিৎ 
অঞ্চল আছে; কিন্তু এইসকল খনির উৎপাদন ক্ষমত! এতই নগণা যে জাপানকে লৌহ 
এবং ইম্পাত শিল্পের প্রয়োজনের জন্য গ্রধানতঃ বৈদেশিক জামদানির উপর নির্ভর 
করিতে হয়। গন্ধক- জাপানের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। 
ইহ] প্রধানতঃ রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কৃষিকার্ধের জন্ত সার ( £51011191) 
প্রত্তত করিতেও ইহা ব্যবহৃত হয়। 

জাপানের অস্থান্ত খনিজদ্রব্যের ভিতরে খনিজ তৈল উল্লেখযোগা। জাপানের 
তৈলখনিজগুলি হুন্মথতে অবস্থিত। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের তুলনায় জাপানের 
উৎপাদ্দন অত্যন্ত কম.। প্রয়োজনীক্ম তৈল মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়া হইতে 
আমদানি করিতে হয়। অন্তান্ত খনিজ দ্রব্যের ভিতর ম্বর্ণ, রোপা, টিন, ম্যাঙ্জানীজ 
ও দত্ত! কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় । এখানে চীনামাটি (70119 ) যথেষ্ট পাওয়া 
যাক়। উহা! মৃৎ্শিল্পে ব্যাবহৃত হয়; চীনামাটির ভ্রব্যের জন্ত জাপান বিখ্যাত। 


২৭০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জলবিদ্যু্শক্তি_-জাপানের অন্ততম প্রধান সম্পদ উহার খরল্োতা নদীগুলি । 
এই নদীগুলি বারমাণ প্রচুর জল বহন করে এবং জাপানীরা এই নদীগুপি হইতে 
বিপুল পরিমাণে বৈচ্যুতিকশক্তি উৎপন্ন করিয়াছে । পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে 
জাপানের স্থান তৃতীয়। জাপানে শতকরা ৯*-টিরও অধিক গৃহে বৈছ্যাতিকশক্তি 
ব্যবহৃত হয়। বেলপথও 'অনেকাংশে বৈদ্যুতিক শক্তি ছারা পরিচালিত হয়। 
জাপানীর! তাহাদের দেশের তামার সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদ্যুতিক টারবাইন, 
ট্রান্সফরমার যন্ত্র ও তার প্রস্তুত করে। হুন্ন্র দ্বীপের খরশ্রোতা নশীগুলি হইতেই 
অধিক তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করা হয় । জাপান সাগরে পতিত সিনানেো (91010781009 ), 
আকানো (18100 ) প্রভৃতি নদী হইতে লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন 
করা হইয়াছে । প্রশান্ত মছাসাগরগামী নদীগুলির মধো কিলো এবং টেনকরু হইতেই 
অধিক তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হগ্গ। অন্যান্ত পদীর মধ্যে ফুজি, টোন, কিনো, সো প্রভৃতি 
তড়িৎ-উৎপাদনের জন্ত উল্লেখযোগ্য । এ সমস্ত নদীগুলিই টোকিও-ইয়োকো হোষা 
শিল্পকেন্্র এবং ওসাক1-কোবে নাগোয়] শিল্পকেন্দ্রের নিকট অবাস্থৃত | 
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[ জাপানের প্রধান শিল্প কিকি? এগুলির অবস্থান কোথায়? এই 
'শিল্পগুলির কাচ।মালের উস কোথায় ?] 

জাপান এশিয়] মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পপ্রধান দেশ। যেকোন পশ্চিমের 
দেশের সহিত এ বিষয়ে জাপান প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম। জাপানের শিল্পগুলির 
'অধ্যে বন্ত্রশিল্প, বেশমশিল্প, ইম্পাতশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাগশিল্প, দেশলাই শিল্প 
এবং মতত্যশিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

জাপানের বস্ত্রশিল্প-_বিগত মহাযুদ্ধের পর জাপানের কার্পাসশিল্প আবার 
নৃতন করিয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে। হন্ম্থ্বীপের মধ্যভাগে কোয়ানটে। (13210 ) 
সমতলভূমিতে সামান্য তুলার চাষ হয়। ইহা ছাড়া আরো ছুই একটি অঞ্চলে তুলা! 
জন্মে। কিন্তু দেশের চাহিদার তুলনায় উহার পরিমাণ খুব কম? সেইজন্ত 
যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান এবং মিশর হুইতে প্রতি বৎসর প্রচুর তুলা আমদানি করিতে 
হয়। জাপানের গ্রধান কাপড়ের কলগুলি ওসাকা, নাগোয়া ও টোকিও অঞ্চলে 
অবস্থিত। জাপানের বস্ত্রশিল্প সাধারণতঃ সন্ত জলতড়িৎ শক্তির সাহায্যে ছোট 
ছোট কারখান। ছারা চলে। ওসাক। এবং নাগোক়ায় বড় বড় কাপড়ের কল আছে। 
এগুলি প্রধানতঃ উচ্চশ্রেনীর ছাপা কাপড় প্রভৃতি প্রপ্তত করে। মন্ুরী কম লাগাক়্ 
জাপানীবন্ত্ খুব সম্ভা ; তাই দক্ষিণ-এশিয়ার দরিত্র জনগণ উহা! আগ্রহের সহিত ক্রয় 
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করে। ওসাকাকে জাপানের ম্যাঞ্চেই্টার বল হয়; বাস্তবিক পক্ষে ওসাক! ব্রিটেনের 
ম্যাঞে্টার অপেক্ষা অনেক বড় শহর এবং কার্পাসশিল্পের কেন্দ্র। পৃথিবীর বাজারে 
বস্ত্র রগ্তানিতে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । তাহার পরই চান ও. 
ভারতের স্থান। 


রেশমশিল্প (511-1705৮ ) পরবতী 3৭ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টবা | 

পশমশিল্প- জাপানের পশম শ্ল্প প্রধানত: অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানি করা 
পশমের উপর নির্ভরশীগগ। হন্ম্থ এবং হোকাইভোরু উচ্চভূমিতে মেষ পালন করা হয়। 
ওসাকা জাপানের পশমশিল্লের প্রধান কেন্জু। 

€ুলীহ এবং ইম্পীতশিল্প-_কিউন্থ অঞ্চল জাপানের লৌহ এবং ইন্পাত শিল্পের 
কেন্ত্র। লৌহ্মৃত্তিক এবং উৎকুষ্ট কয়লার অভাব থাকায় এই শিল্পের নানা 
অন্থবিধা। কিন্তু তাহ! সত্বেও জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান ইম্পাত উৎ্পাদ্দক 
দেশ । বর্তমানে জাপানের ইম্পার্ত উৎপাদন ব্রিটেন অপেক্ষা সধিক (১৯৬৯)-_-ব্রিটেন 
২৪ ও জাপান ৬২ মিলিয়ন টন। ইয়াওয়াটার বিশাল ইস্পাত কারখানা এশিয়ার 
মবো বৃহত্তম । এই কারখানাটি কিউস্থ দ্বীপের পশ্চিম তটে "অবস্থিত । নিকটেই বুহৎ 
কয়লার খনি রহিয়াছে; তবে এ কয়লা! লৌহ গলাইবার ষ্টপষুক্ নহে! মালয়েশিয়া, 
ক্তব্া্ট্, ফিলিপাইন ও ভারত হষ্টতে লৌহশিলা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হইতে 
কমলা আমঞ্জানি করিয়া! জাপানে এই শিল্প গঠন করা হইয়াছে । হোক্কাইডে| হবীপে 
মোরোরাণ এবং হুন্ক্থৃতীপের উত্তর ভাগেও কয়েকটি ইম্পার্তের কারখানা! আছেন 
এগুলি অংশতঃ স্বানীয় কাচা মালের উপবু নির্ভর করে। জাপানের প্রধান বন্দর- 
গুলিতেও বড় বড় ইম্পাতের ক্লারখানা আছে। ওসাকা, কোবে, ইয়োকোহামা 
প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার ইঞ্জিন, কল-কারখানার যন্ত্রার্দি, যানবাহন প্রভৃতি উত্পত্ত 
হয়। ভাবত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, এমশকি যুক্তবাষ্ট্রের যত উন্নত 
দেশেও জাপানের ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের যথেষ্ট চাহির্দী আছে। কাচা মালের অভাব 
সত্বেও দাপাল সম্ভায় ইম্পাত উৎপাদন কৰে। 

জাপানে সর্বপ্রকার লৌহ ও ইম্পাতজাত দ্রব্য প্রস্তত হয়। বড় বড় জাহাজ, 
রেল ইঞ্জিন, ভারী মন্ত্রপাতি, ট্রার, মোটরগাড়ি প্রভৃতি হইতে আবস্ত করিক্কা ছুচ 
এবং পেরেকও জাপানে প্রচুর পরিমাণে গ্র্তত হয় এবং দেশের চাহিদা মিটাইয়| নান 
দেশে বপ্তানি হয়। 

জাহাজ নির্মাণ শিল্প--জাপানে নাগাপাকি, ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং 
কোবে (1০৮৪ ) অঞ্চলে প্রচুর জাহাজ নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জাহাজ নির্যাণের সর্বপ্রধান কাচামাল ইম্পাতের চাদর জাপানের কারখানাগুলিতে 
প্রচুর উৎপন্ন হয়। কারখানাগুলি সমৃত্রতীরে স্থাপিত হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের জঙ্ক, 
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প্রয়ো্গনীয় ইস্পাত যঙ্্রাদি জাপানে সহজলভ্য । জাপানী জাহাজ শ্রমিকগণ অত্যন্ত 
দক্ষ এবং উহাদের মজুরি ইউরোপ ও আমেরিকার মজ্জুরীর তুলনায় ্মনেক কম। 
পৃথিবীতে জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে জাপান সকল দেশকে--এমন কি ব্রিটেনকেও 
ছাঁড়াষইয়া গিয়াছে। বড় বড় লক্ষ-টনের জাহাজ বহুসংখ্যায় প্রস্তত হুয়। আমেরিকার 
জন্য অধিকাংশ তৈলবাহী জাহাজ জাপান প্রস্তুত করে। জাপান হইতে ভারত 
গ্রভৃত বু দেশ জাহাজ ক্রয় করে। 

কাগজ এবং দেশলাই শিল্প-_ছোকাইডে| দ্বীপ এবং হন্নু দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে 
সরলবগীয় বৃক্ষের বন আছে; এই সকল বৃক্ষের কাঠ হইতে কাগজ নিমাণোপযোগী 
মণ গ্রস্তত হয়। ইছা ছাড়া জাপানে প্রচুর বাশ জন্মে। এই বাশ এবং কাষ্ঠমণ্ড 
হুইতে কাগজ্জ তৈয়ারী হয়। বনের নরম কাঠ হইতে দেশলাইয়ের কাঠিও প্রস্তুত 
হয়। কাগজ ও দেশলাই বগ্যানি হয়। 

রাসায়নিক শিল্প__দাপানে প্রচুর লবণ ও গন্ধক উৎপন্ন হয়। প্রধানতঃ এই 
ছুটি কাচামাপ ও কয়লার উপর ভিত্তি করিয়া জাপানে বিরাট রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। রাসায়নিক সার, রং, ভারা রসায়ন, পেট্রোকেমিকযাল ভ্রব্যার্দির উৎপাদনে 
জাপান অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 

ম্স্যশিকার-_-মত্স্ শিকার ও মৎস্য চাষ জাপানের উপকৃল অঞ্চলের অধি- 
বামীদের প্রধান অবলগন। জাপানে ১৫ লক্ষ লোক সমৃদ্রবক্ষে মাছ ধরিয়া জীবিকা 
অর্জন করে। তাহ। ছাড়! আরও কয়েক লক্ষ অধিবাসী মত্স্ত ব্যবসায়ের উপর শির্ভর 
করিয়। জীবিকা অর্জন করে। মতন্ত শিকারের ব্যাপারে জাপান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছে । জাপানের মহীসোপান অঞ্চলে প্রচুর মতস্ত পাওয়া যায়। 
জাপানী মাছধর] ট্রপার জাহাজগুলি সমগ্র গ্রশাস্ত মহাসাগরে, এমন কি সুদূর দক্ষিণ 
অঞ্চলেও মাছ ধরিতে যায়। মৎস্য জাপানীদের প্রাত্যহিক খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। 
জাপানীরা মাথাপিছু বৎসরে প্রায় ৩* কিলোগ্রাম মাছ খায় ( ভারতীয়ের! মাত্র ছুই 
কিনোর কম খায়) কারণ মাছই জাপানীদের খাছ্যে প্রধান জান্তব প্রোটিন। জমির 
অভাবে মাংস বা হুপ্ধ উৎপাদন জাপানে খুব কম। তাহ ছাড় জাপানে মাছভাত 
জনপ্রিয় স্থখাত্ত। জাপানীরা গ্রধানতঃ সামুদ্রিক মত্ম্তই খায়। সামান্ত মাছ রগ্যানিও 
হয়। প্রধানত: হেরিং, শ্যামন, সাডিন, ম্যাকরেল প্রভৃতি স্থখাগ্য মৎস্য শিকার 
এবং হাঙ্গর-শিকার জাপানে খুব গ্রসারলাভ করিয়াছে । জীবস্ত ঝিনুক পুষিয়৷ তাহা 
হইতে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনও জাপানের আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। 
মৎস্য, হাঙ্গর ও ঝিনুক জাপানে শিল্পের উপাদান ছিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

ভন্যান্য শিল্প__জাপানের সিমেপ্ট ও বৈদ্যুতিকষযন্ত্র শিল্প খুব উন্নত হইয়াছে; 
বিশেষতঃ রেডিও, বেতার প্রেরকযন্ত্র, কিম রেশম প্রভৃতি শিল্পে জাপান বর্তমান 


জাপা ২৭৩ 


বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্তত দেশ। জাপানে উৎপন্ন শিল্পজাভ ভ্রবোর মান খুব উচ্চ। 
ভারতে জাপানী জীপ গুট্রাক সামরিক বাহিনীর জন্ত এদেশে প্রস্তত হইতেছে। 
জাপানের তৈরী 'টয়টা' মোটরগাঁড়ি সারা পৃথিবীতে লাখে লাখে বগ্ডানি হয়। কৃজ্িম 
রেশম শিল্প জাপানে একটি স্থবৃহুৎ শিল্প । ইহা ছাড়াও এখানকার বিভিন্ন-প্রকার 
ধাতব দ্রব্যাদি, ছাতা, খেলন' প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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[জাপানে শিল্লোক্সয়নের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচন। কর। প্রধান 
শিল্পাঞ্চল কোন্গুলি ?] 

জাপান এশিয়ার দেশগুপির মধ্যে সর্বপ্রধান শিল্প সমৃদ্ধ দেশ। সারা বিশ্বে জাপান 
কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরেই । বিগত অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে জাপানের 
অসাধারণ শিল্পোন্বতি বিশ্ববাসীকে চমত্কুত করিয়াছে । এই শিল্প সমৃদ্ধির প্রধান 
কারণ জাপানের নাতিশীক্োষণ জলবাযু, জাপানীদের অনাধারণ দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা 
এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা । জাপান ইউরোপ এবং আমেরিকার উন্নত দেশগুলির 
নিকট হইতে নানাপ্রকার সাহাধ্য লইয়াছে সত্য কিন্ত জাপানের শিল্পগুপি ঠিক 
পশ্চিম দেশের মত নয়। বড় বড় কারখানা! এবং তাহাদের ভীষণ শব্ধ ও ধূত্র্গাল 
পশ্চিমী দেশগুলির মত জাপানে খুব বেশি নেই। অধিকাংশ কারখানাই মাঝারি 
আকারের । অনেক বাড়ীর পশ্চাৎ্ভাগে ছোট ছোট কারখানায় কয়েকজন লোব্‌ 
আধুনিক যন্ত্রার্দির সাহায্যে কাজ করে। ইহাতে শ্রমের জন্য ব্যক় হয় না, কারণ 
পরিবারের লোকেরাই কাজ করে। ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, টোকিও, 
ইয়োকোহামা, মোজি, ইয়াওয়াটা, নাগামাকি, মোরোরাণ, কামাইসি প্রভৃতি শহব্রে 
বড় বড় কারখানা আছে। কিছুদিন পূর্বেও অধিকাংশ কারখানাই মাত্র কয়েকটি 
অর্থবান পরিবার ছার! পরিচালিত হইত (য়থা_-মিথন্থই, মিথস্থবিশি ও স্থমিটোমো 
পরিবার) । এমনকি ক্ষুদ্র ও হস্তচালিত শিল্পগুণির উপরেও ইহাদের প্রভাব ছিল। 
এখনও জাপানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকিলেও ঠিক পূর্বের মত নাই। কয়েকটি 
বড় বড় ইম্পাত কারখানা! এবং তিন চতুর্থাংশ রেলপধ দরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। 

জাপানে কয়ল! থাকিলেও ভাল কয়লার খুব অভাব। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
জাপান কয়লা আমদানি করে। খনিজতৈল প্রায় নমস্তই আমদানি করিতে হয়। 
লৌহশিলা নিতাস্তই কম। বস্ততঃ, কেবলমাজর ভাত, গন্ধক এবং রেশম ছাড়! অন্ত 
কীচামাল জাপানে নাই বলিলেই চলে। জাপান বিদেশ হইতে কাচামাল আমদানি 
করে ( যথা তুলা, লৌহুশিলা, পাট, পশম প্রভৃতি ) এবং শিল্পজাত দ্রব্য বানি 
করে। জাপানে উৎপন্ন বন্ত ব্রিটেন হইতে ইঙ্দোনেশিয় পর্বস্ত প্রায় সর্ধত্ই বানি 
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২৭৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়। বন্ত্রশিল্প জাপানের বৃহত্তম শিল্প । ইস্পাত, যন্ত্রাদি, কাগজ, রার্সীর়নিক দ্রব্য, 
খেলনা প্রভৃতিও রপ্তানি হয় । 

শিল্পাঞ্চল-_জাপানে প্রধান শিল্পাঞ্চল চারিটি, ষথা--(১) ওসাকা-কোবে- 
কিওটো। অঞ্চল, (২) টোকিও-ইয়োকোহামা অঞ্চল, (৩) নাগোয়া অঞ্চল, (৪) 
ইয়াওয়াটা-নাগাসাকি অঞ্চল। ইহা ছাড়া, হুনম্থঘীপের উত্তরভাগে কমা্টসি এবং 
হোক্কাইডে! হীপের দক্ষিণভাগে মোরোবাণ বৃহৎ শিল্পকেন্ু। 

ওসাকা-কোবে-কিওটো৷ অঞ্চল--জাপানের মধ্যস্থ সাগবেব তীরে একটি 
অগভীর উপসাগরের প্রাস্তভাগে জাপানের বৃছত্তম কার্পাস শিল্পনগর ওসাকা অবস্থিত। 
উপসাগরটিকে ড্রেঙগার দ্বার! কাটিয়া গভীর করা হইয়াছে । স্থতরাং, এখন বড় 
জাহাজও ওসাকায় পৌছিতে পারে । এই সকল জাহাজ বিদেশ হইতে তুলা, কয়লা, 
লৌহশিলা খনিজ তৈল প্রভৃতি ওসাকার বুহৎ শিল্প কেন্দ্রে সরবরাহ করে এবং কার্পাস 
ও অন্যান্ত বনজ এবং ইম্পাতজাত দ্রব্য বগ্তানি বাজারে জইয়া যায়। কোবে ওসাকার 
বহিরন্দরের কাজ করে। ইহা উপসাগরের প্রবেশমুখে অবস্থিত গভীর জলযুক্ত 
পোতাশ্রয় এবং জাপানের সর্বপ্রধান বন্দঝ। এখানে অনেক কারখানা! "মাছে 
তবে মমতল ভূমির অভাবে অধিক শিল্প গড়িয়া উঠে নাই । এখানকার জাহাজ 
নির্মাণের কারখানা খুব বড়। ওসাকাতেও জাহাজ নির্মাণের কারখানা আছে। 
ওসাকা হইতে রেলপথে প্রায় ৪৬ কিলোমিটার দুরে বিওয়। হ্রদের দক্ষিণ ভাগে 
জাপানের প্রাচীন রাজধানী এবং বিখ্যাত রেশম শিল্পের কেন্দ্র কিওটো শহর অবস্থিত। 
এখানকার শিল্পকল! এবং কারুশিল্প বিখ্যাত। 

টোকিও-ইয়োকোহাম। অঞ্চল-টোকিও এবং ইয়োকোহামার অবস্থান 
জনেকট। ওসাকা এবং ক্লোবের মত টোকিও উপদাগরটি এখনও পলি কাটিয়া 
গভীর করা হ্ইয়াছে। তবুও অধিকাংশ জাহাজই ইয়োকোহামায় থামে । মাঝারি 
জাহাজগুলি টোকিওতে যায়। ইয়োকোহাম! জাপানের দ্বিতীয় বৃছৎ বন্দর এবং বৃহৎ 
শিল্পকেন্দ্র। এখানে ইন্পাতশিল্প, ভারী যন্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্যাণের স্থবুৃহৎ কারখান। 
আছে। কয়লা ও লৌহশিলা এখানে বিদেশ হইতে আনে এবং নানা প্রকার যন্ত্রাি 
এখান হইতে রপ্তানি হয়। টোকিও এবং উহার উত্তরে অবস্থিত কোয়ান্টো। সমভূমি 
কার্পাস, রেশম, কৃত্রিম রেশম, উবছ্যুতিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্ত বিখ্যাত। 
শহরুতলিসহ টোকিও পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চল হইতে সন্তায় 
জলবৈচ্যাতিক শক্তি পাওয়া যায়। এখানে বড় বড় বৈছ্যতিক যন্ত্রের কারখানাও 
আছে। কোয়ান্টে। সমভূমি রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। কীচা রেশম ও যন্ত্রাদি 


বুগ্তানি করা হয়। 
সাগোয়া অঞ্চল--ওসাকা এবং টোকিও উপসাগরের য্ধ্যবর্তা অঞ্চলে আর 


জাপান ২৭৫ 


একটি উপসাগরের প্রান্তে নাগোয়া বন্দর এবং শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। নাগোয়ার 
সমভূমিতে ( নোবি সমভূমি ) রেশম উৎপন্ন হয়। বিদেশ হইতে পশম, তৃল1 ও কয়লা 
আমদানি করা হয়। এখানে জলবৈদ্যুতিক শক্তিও সহজল্ভ্য। ফলে নাগোয়ায় 
রেশম, পশম ও কর্পাস শিল্প গড়িয়! উঠিয়াছে। নাগোযার বহিরন্দর ইয়োকাইচি। 

ইয়াওয়াটা-নাগ্রাসাকি অঞ্চল-_কিউক্বদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে মোজি হইতে 
ইয়াওয়াট৷ পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার ভগ্ন ভটভাগে একটি স্থবৃহৎ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এনমৃদ্রতটের ধারে ধারে বু ডক এবং কক্মপা ও লৌহু-শিলার জন্য 
জেটি রহিয়াছে এবং বড় বড় কারখানা, ব্লাস্ট ফার্ণেম, কাগজ, কাচ ও রাসায়নিক, 
চিনির কারখানা, তৈল-শোধনাগার এবং ইঞ্চিনিয়ারিং কারখানা আছে। চিকুহোর 
বৃহৎ কয়লা খনি এই শিল্পাঞ্চলের নিকটেই অবস্থিত। কয়লা! সা ববিটুমিনাস হইলেও 
জাহাজে খাব্হার করা চলে। ভারত, মাগয়েশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে ভাল 
লৌহাশলা ও কম্পুলা আমদানি করা হয়। ইয়াওয়াটা এশিয়ার বৃহত্তম ইপাতের 
কারখানা; নাগাপাকি জাহাজ নির্মাণের বৃহত্তম কেন্দ্র। 

উপরিউক্ত শিল্পকেন্দত্রগুলি ছাড় হোক্কাইডে৷ দ্বীপের বৃহৎ কয়লা খনি ও জৌহ 
খনির নিট অবাঞ্থত মোরোরাণের বৃহৎ ইম্পাতের কারখানা স্থানীয় লৌহাঁশপা 
এবং কয়লা ব্যবহার করে। জোবানের কয়লাও ব্যবহার করা হয়। হনন্ুদ্বীপের 
জাপান সাগর তটে অবস্থিত কানাজাওয়! রেশম শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র। 
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[ জাপানের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দাও এবং কিভান্্ে 
এগুলি তাহার আঘিক প্রগতির উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে (খাও ।] 

(৪) জাপানের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্প 
স্থাপনের পক্ষে উপযোগী । এই স্থযোগকে কাজে লাগাইয়া বিগত অর্ধশতাবীর মধ্যে 
শিল্প-বাণিজ্যে জাপান অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে । কাচামাল কিনিবার ও 
শিল্লিত পণ্য বেচিবার জন্ত পৃথিবীতে সর্বপ্রধান বাজার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। 
জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের নিকটে হওয়াতে তাহার শিল্প-বাণিঞ্য 
বিস্তারের খুব স্থবিধা হইয়াছে । জলবাযুর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রেশম এবং অন্যান্য 
কাচামাল জাপানে উৎপন্ন হয় এবং পরোক্ষ প্রভাবের ফলে এখানে সন্তায় স্থাক্ষ শ্রমিৎ 
পাওয়া যায়। 

জলবায়ু_জাপান মৌন্থমী অধ্যুষিত দেশ। শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দি+ 
হইতে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক হুইতে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। সেইজন্য 


২৭৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


শীতকালে পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত অধিক হয় এবং গ্রীগ্নকালে পূর্ব উপকূলে 
বৃষ্টিপাত অধিক হয়। হোক্কাইডে] দ্বীপের উত্তরাংশ খুব শীতল; আবার জাপানের 
দক্ষিণাংশ বেশ উষ্ণ । জাপানের উন্তর-পূর্বদিকের সমুদ্রে কুরোশিয়ো! (781051০ ) 
নামক উষ্ণ জলপ্রবাহ আছে; এই উষ্ণ জলন্মোত জাপানের পোতাশ্রয়গুলিকে 
বরফমুক্ত রাখে । জলবাঘুর প্রভাবে জাপানীরা খুব স্বাস্থ্যবান ও কষ্টসহিষু হইয়াছে। 

হোকাইভো এবং উত্তর হন্স্থর শীতল জলবাযুতে সরলবর্গীয় বনরাজি জন্মে। 
গ্রীক্কালে এবং শীতকালে দক্ষিণ হন্ম্থর সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্ধ এই 
অঞ্চলের তৃতগাছে বৎসরে দুইবার পত্রাগমন হয়; এবং ইহার ফলে প্রচুর রেশম 
উৎপন্ন হয়। দেশটি খুব পর্বত-সংকুল 3 এইজন্য কৃষিকার্ধও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । প্রচুর 
বৃষ্টপাত হওয়া সত্বেও সমগ্র ভূমির মাত্র ১৫ ভাগ পরিমাণ অংশে কৃষিকার্ধ সম্ভব হয়। 
কৃষিজ উৎপাদনের ভিতর ধান গ্রধান। গম, ডাইল, সয়াবীণ, বালি, চা প্রভৃতিও 
অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার পার্তত্য জল-গ্রবাহগুলির 
গতিবেগ তীত্র। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নদীগুলি সর্বদাই জলপুষ্ট থাকে । মেইজন্য 
এগুলি হইতে অল্প ব্যয়ে জলবিহ্যৎ-শক্তি উত্পন্ন করা হয়ু। 

(9) এই অংশের জন্ত 34নং প্রশ্নের উত্তরে “জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ” দেখ। 
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[ জাপানের কৃষিব্যবস্থা এবং ফসল চাষের বিবরণ দাও এবং দেখাও 
যে এগুলি জাপানের ভৌগোলিক অবশ্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । ] 
“ জাপানের কৃষি-_কৃষিবিদ্যায় জাপানীরা অত্যন্ত পারদশা। জাপান পর্বতময় 
দেশ, অসংখ্য আগ্রেন্ন পর্বত ও ভাজ বিশিষ্ট পর্বত (010 100016711) ) এই দ্বীপে 
মেরুদণ্ডের মত অবস্থার করিতেছে। ক্ষুদ্র কষুত্র পার্বত্য নদীর মুখে বালুকাময় ব-হ্বীপ 
ও আগ্রেয় ভস্ম সম্বলিত মৃত্তিকাই, জাপানের একমাআ্র কর্ষপোপযোগী ভূমি। 
অধ্যবসায়শীগ জাপানী কৃষক চাষের জমির এক ইঞ্চিও কখনও ফেলিয়া রাখে ন। 
জাপানের জমিগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-_-€কে) নদী 
উপত্যকা ও উপকূলের দমভূমি-_এই জমি খুব উর্বর এবং অনেক স্থানে জলসেচও 
আছে। এই উর্বর জমিতে দুইবার ধান ও একবার গমন অথবা! যব চাষ করা হয়। 
(খ) উচ্চভূমির লমতল স্থান বিশেষতঃ নদীর প্লাবনভ্ভূমির (200৭ 01210 ) উচ্চের 

* জাপানে মাত্র ৩*% লোক চাব-আবাদ করে। প্রতি পরিবারের ২ হইতে ৫ একর জমি আছে। 


গড়ে একর প্রতি ৬* মণ ফদল উৎপন্ন হয়। ২ একর জমি হইতে একটি জাপানী পরিবারের সচ্ছলভাবে 
চলিয়! যায়। জীবনধারণের মান বিটেন ও জার্মানীর সমপর্যায়ের। 


জাপান ২৭৭ 


সমভূমি ও আগ্নেয়লাভা বা ভন্ম সম্বলিত মালভূমি-_-এই জমিতে প্রচুর লার ব্যবহার 
করিতে হয়। এখানে বর্ধাকালে ধান এবং শীতকালে সয়াবীন, গম বা ভাল জাতীয় 
ফসল উৎপন্ন হয়। (গ) পর্বতের ঢালুগাত্র এবং সোপান কৃষিভূমি ( ড128০60 
28010010016 )-_দক্ষিণ জাপানে এই পার্বত্য ভূমিতে চা গাছ, তুঁতগাছ ও কপূর্র 
গাছ জন্মে। মধ্য জাপানে আপেল ও কমগালেবুর বাগান অধিক। জাপানের 
অধিকাংশ পার্বত্যস্থানেই অরণ্য রহিয়াছে । 
সৌভাগাক্রমে জাপানে গ্রীত্মকালীন ও শীতকালীন উভয় মৌন্মী বাষু হইতেই 
বারিপাত হয়; ফলে, জাপানে বারমাসই জমিতে চাষ-আবাদ হইতে পারে। 
জাপানের সর্বপ্রধান ফদল ধান। ইহা এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে অপর 
কোন ফসলের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। প্রতি হেকটরে উৎপাদনের হিসাব ধরিলে 
জাপানে যত অধিক ধান হয়, এত ধান আর অপর কোন অধিক পরিমাণে ধান 
উৎপাদনকারী দেশে হয় না। জাপানের জমি অন্ুর্বর হওয়ায় অধিকাংশ জমিতে 
বিশেষ করিয়া আগ্নেয় ভম্ম সঙ্গলিভ মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক এবং 
জব সাব দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া, ব-দ্বীপ অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থাও আছে। জাপানের 
সমগ্র আয়তনের ১৫% মাত্র চাষের জমি। এত অল্প জমি হইতে জাপানের কিছু বেশি 
নয় কোটি অধিবাসীর খাছ্য উৎপন্ন করা সহজ নহে। অতি উৎপাদক কৃষির যে বিশিই 
রূপ জাপানে দেখা যায় তাহ! সত্যই অতুলনীয় । প্রত্যেক খণ্ড জমি যাতুর সহিত চাব 
করা হয়। প্রচুর শ্রমিক এ সকল ক্ষেত্রে দেখাশুনা করে। রাসায়নিক সার (যথা 
খ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, ফসফেট ) এবং জান্তবসার (যথা_ম্নাছের আশ ও কাটা 
হইতে উৎপক্ন নার) ব্যবহারেক ফলে, ধান, গম ও যবের উৎপাদন খুব বেশি। 
কেবল হোক্কাইডো ছীপের উত্তরভাগে অত্যধিক শীতের জন্য চাষ-আবাদ বারমাসু 
সম্ভব হয় না। জাপানের অবশিষ্টাংশে প্রায় প্রত্যেক জমিতেই বখসরে একাধিক 
ফসল জন্মে । সমভূমি ও নদী উপত্যকায় ৩৪টি ফল প্রতি বৎসরই উৎপন্ন হয়। 
জাপানে তু'ত গাছের চাষ ৩৬০ উত্তর ভ্রাঘিমার উত্তরে হয় না। চাও কর্পূরের 
গাছ ৩৪০ উত্তর দ্রাধিমার দক্ষিণেই সীমাবদ্ধ । জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ইহাদের 
মধ্যে হুওয়ায় উহা! তু"্ত, চা ও কর্ূর উৎপাদনের স্থবিধা লাভ করিয়াছে। হুনন্থ 
প্রভৃতি দ্বীপে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়, এইজন্ত এই সকল অঞ্চলের তত 
গাছে বৎসরে ছুইবার করিয়] পত্রাগম হয় এবং ইহার ফলে প্রচুর রেশম উৎপর হয়। 
রেশম জাপানের একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং ইহা প্রধানতঃ জাপানের মধ্য- 
উপসাগরের (1131817059৪ ০ 18512) চারিপাশেই হয় । সর্বদক্ষিণের স্বীপগুলিতে 
কদলী হইতে আরম্ভ করিম্া সর্বোত্তরের দ্বীপগুলিতে শীতপ্রধান দেশের ফসল ওট 
পর্যন্ত চাষ হয়। ইহা ছাড়! ভাইল, গম, বালি, তামাক, নয়াবীন গরতৃতিও কিছু কিছু 


২৭৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অপর কোন এত ক্ষুদ্র দেশে জলবায়ুর ও কৃষি-উঞ্পার্দনের এত 
পার্থক্য দেখা যায় না। উত্তর-দক্ষিণে জাপানের ছীপগ্ুলি অনেকখানি স্বান লইয়। 
অবস্থিত বলিয়! জলবায়ু এবং কৃষ্জি পণ্যের এই বিভিন্নতা দেখা ঘায়। বর্তমানে 
জাপানের জনসংখ্য। অত্যধিক হইয়া! উঠিতেছে। এই পার্বত্যদেশে প্রতি বঙগমাইলে 
প্রায় ৬০* লোক ম্বভাবতঃই আত্মনির্তরশীল হইতে পারে না। কিন্তু আশ্্ষের 
বিষয় এই যে, জাপান তাহার প্রয়োজনের প্রায় ৮* ভাগ খাস্তই যোগাইতে সক্ষম । 

জাপানে পশ্ুচারণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে কারণ তৃণভূমি খুব কম এবং পশ্তখাচ্ 
উত্পাদনের জমি কম। হোক্কাইডোর উচ্চভূমিতে মেষচারণ অবশ্য উল্লেখযোগ্য । 
জাপান দৃ্ধজাতদ্রব্য প্রধানত: নিউজিল্যাণ্ড হইতে আমদানি করে। 


0. 39 75810815 076 11001907180 01 887108811086 170 126 
50072012210 1165 01 0185 819886586 7১60715. 


[ জাপানীদের অর্থ নৈতিক জীবনে রেশম চাষের গুরুত্ব কতদূর বর্ণনা 
কর।] 

জাপানের রেশম উৎ্পার্দন-_-জাপান বর্তমান বিশ্বের অন্থতম প্রধান রেশম 
'উৎপাদ্ক দেশ। জাপানী কৃষকের আধিক জীবনে রেশম কীট পালন এক বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে। কৃষক যখন ক্ষেত্রে কা করে তখন তাহার স্ত্রী-পুত্র গুহে বেশম 
কীট পান করিয়। অর্থোপার্জন করে। জাপানের এই সুলভ ও স্থদক্ষ শ্রমিকই 
রেশমকীট পালনের (56110910815 ) প্রধান অবলম্বন। 

কাচামাল-_ঙ্গাপানের জলবায়ু রেশমকীট উৎপার্দনের উপযোগী । রেশযকীট 
তু'ত গাছের পাতা খাইয়া ্বল্লকাল জীবন ধারণ কলে। পোকাগুলির ক্ষুধা অসাধারণ 
(বেশি । আধসের ডিম হুইতে যত রেশম্নকীট বাহির হুয় সেগুলিকে পালন করিতে 
১* টন কচি তুতপাতা প্রয়োজন হয়। বসস্তকালে এবং শরৎকালে এই পাতা প্রচুর 
পাওয়া যায়। জাপানে বৎসরে দুইবার বর্া! হওয়ায় পাতার অভাব হয় না। তু 
গাছ অন্র্বর পার্বত্য জমিতেও ভালই জন্মে। সুতরাং, জাপানের খাগ্ঠ উৎপাদন 
মোটেই ব্যাহত হয় না। ১টন পাতা উৎপরন করিতে ৩০-টিরও বেশি তৃ'ত গাছ 
প্রয়োজন হয়। রেশমকীট পালনের জন্ত ১৬ সেটিগ্রেড উত্তাপ প্রয়োজন। জাপানে 
বসস্তকালে ও শরৎকালে দুইবার রেশমগডটি ( ০০০০০ ) উৎপন্ন করা হয়। প্রয়োজন 
মত ঘবের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ কর হয়। রেশম উত্পাদন জাপানের সর্বপ্রধান কুটার শিল্প । 
বর্তমানে রেশমের শ্তা যন্ত্রের সাহায্েই প্রস্তত করা হয়। সুতরাং, রেশম শিল্পের 
কাচামাল জাপানেই উৎপন্ন হয় । মধ্য হন্স্থ ও কিউন্থ দ্বীপের অধিবাসীরাই অধিক 
রেশম উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ কোয়ানটে৷ সমভূমি ও বিওয়া হর্দের তটভাগ এই 
শিল্পের কেন্ত্র। উপকূলভাগে ফুকৃই ও ইশিকাওয়া অঞ্চলে রেশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 


জাপান ২৭৯ 


রেশম শিল্পকেন্দ্- জাপানের রেশম শিল্পকে হুইভাগে ভাগ করা যাইতে 
পারে--(১) যুল্যবান ভারী রেশম দ্রব্য যাা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত হন্স্ত 
ও ফিউন্থ হীপের গ্রামাঞ্চলে প্রধানত: হস্তচার্সিত অথবা জলবৈদ্যাতিক শক্তিচালিত 
ক্ষুদে ক্ষব্র যন্ত্রের সাহাযো প্রস্তত করা হয়। (২) হাল্কা “ফু” রেশম (প্রধানতঃ কজিম 


রর 





পে 
রি 
নে 


বেশম সুতায় প্রস্তত ) যাহা বিদেশে বগ্ঠানি করা হয়। অনেক সময় ওসাকা এবং 
নাগোয়ায় কার্পাস বস্ত্শিল্পের অঙ্গ ছিসাবেও এই শিল্প পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া, 
জাপানের হুন্কু হ্বীপের পশ্চিম তটে অবস্থিত ফুকুই ও কানাজাওয়াতে বড় বড়, 
আধুনিক যন্ত্র সজ্জিত রেশমের কারখানাও আছে। 


২৮০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জাপানের বিশাল কৃত্রিম রেশম শিল্প মহাযুদ্ধের সময় ধ্বংদ হয়; কিন্তু উহ পুনরায় 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পের কাচামাল নরম কাঠ জাপানেই প্রধানতঃ'পাওয়া যায়। 
জাপানের কিওটে নান? প্রকার রেশমের কাজের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

কাচা রেশম ও রেশম দ্রব্যের বাজার--রেশম অত্যন্ত মূল্যবান ভ্রব্য, স্থৃতরাং 
আমেরিকার মত অর্থবান দেশই শ্বভাবতঃ ইহার প্রধান ক্রেতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পূর্বে জাপানে উৎপন্ন রেশমের শ্তার (15616. 5111.) ৮৫ ভাগ যুক্তরাষ্টে রধধানি 
হইত। এই ব্যবসা বর্তমানে পুনরায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তবে জাপান এখন অধিক 
পরিমাণে রেশম বস্ত্র রপ্তানি করিতেছে) জাপানের রেশম গ রেশম বস্ত্রের প্রধান 
ক্রেতা যুক্তরাষ্ট্র। অপরাপর ক্রেতা ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, ব্রিটেন 
গ্রভৃতি। ফ্রান্স কিছু কাচা রেশম ক্রয় করিয়া থাকে । প্রধানত্বঃ জাপানী 
কাচা রেশমের উপর নির্ভর করিয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া এবং ফ্রান্সের লিয় 
নগরে বড় বড় রেশমের কাঁরখান। গড়িয়] উঠিয়াছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও মহীশৃবের 
রেশম শিল্পও অংশতঃ জাপানী রেশমস্থতার উপর নির্ভরশীল । 

কব্র্তমানে জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ৫* লক্ষ পাউণ্ড রেশম স্যতা প্রস্তত হয় । 
৪১৯ কোটি বর্গগজ খাটি রেশম বন্ত্রও গ্রত্তত হয়। তাহা ছাড়া, কার্পাস শিল্পেও কিছু 
কিছু রেশম ব্যবহার করা হয়। 

0. 40. 08210810158 ০66917 05507115088 1175 13116811701 018 12851. 


01586116505 81965120227 212 075 15816 01 57158 5018 1885০ 7580 8100826 
50018010280 2081801/5 01 08655 £৮/০ 00187017198. 


[ অনেক সময় জাপানকে প্রাচ্যের ব্রিটেন,বলা হয়। এ দুই দেশের 
স্মাথিক ভূগোল পাঠ করিয়া যাহ। বুঝিয়াছ তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিধিভ 
মন্তব্যকে জমর্থন কর। ] ৃ 

জাপানকে প্রাচ্যের ব্রিটেন বলা হয়। যদিও দুইটি দেশের মধ্যে দৃশ্ঠত: খুবই 
মিল আছে তবু গরম়িলের অভাব নাই। ছুই দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক দিক 
হইতে নিয়লিখিত তুলনা করা যাইতে পারে-_ 

জাপান ব্রিটেন 

(১) জাপান এশিয়া ভৃ-থণ্ডের অদৃরে (১) ব্রিটেন ইউরোপ ভূখণ্ডের 
অবস্থিত একটি পর্বতসংকুল হ্বীপপুঞ্ত। অদূরে অবস্থিত একটি পর্বতময় হ্বীপপুঞ্জ, 
পর্বতশ্রেণী জাপানের মেরুদণ্ডের মত তবে জাপানের মত ব্রিটেন তত পর্বতময্ 
অবস্থান করিতেছে । নছে। 





&815--1058 [0০ 96500 (2967) 


জাপান 


জাপান 

(২) জাপানের জলবায়ু সমৃত্রন্থারা 
প্রভাবিত হওয়ার ফলে এখানে বৎসরে 
ছু'বান্র বর্যাকাল। কুরোসিয়ো নামক 
উষ্ণন্োতের অবস্থানের ফলে শীতের 
তীব্রতা কম। বন্দরগুলিতে বরফ জমে না। 

(৩) জাপানের তটভাগ খুব ভগ্র। 
দৃক্ষিণাংশে হুন্য্, কিউস্থ ও সিকোক্‌ 
দ্বীপত্য়ের চতুগ্পার্শে ও মধ্যে সমুদ্র থাকায় 
বন্দর গঠনের স্থবিধ! বিষ্যমান। 

(৪) জাপানে সরলবর্গীয় বৃক্ষের 
কাঠ হইতে কাগজ, খেলনা ও রেয়ণ 
শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বাশ গাছও 
কুটারশিল্পের একটি প্রধান অবলঘ্বন। 
জাপানের অর্ধেকের অধিক জমিতে 
অরণ্য আছে: 

(৫) জাপানে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের 
ও নৌবিগ্ঠার খুব প্রসার হইয়াছে । ভগ্ন 
উপকূল, অরণ্যের প্রাচূর্ধ ও নিকটস্থ 
মত্্য ক্ষেত্রগুলি এজন্য দায়ী । জাপানের 
বাণিজ্য জাহাজ বহর খুব বড়। তবে 
ব্রিটেনের বাণিজ্য জাহাক্জ বহর আরও 
বড়। মৎস্য জাপাশীদের প্রিয় খাছ্য। 

(৬) জাপানে জমির অভাবে যথেষ্ট 
খাগ্চ উৎপাদন সম্ভব নহে। প্রধান 
ফসল ধান। কৃষি পদ্ধতি খুব উন্নত এবং 
ফসল অধিক ; কিন্তু লোকসংখ্যা অত্যধিক 
হওয়ায় খান ও কৃষিজ কাচামাল 
( বেশম বাদে ) উত্পাদন যথেষ্ট নহে। 
জাপানের শতকরা ৩* জন চাষী । 

(৭) জাপান শিল্প-গ্রধান দেশ) 
জাপানে রেশম, তাত্র, লৌহ ও গম্ধক 


৭৮১ 


ব্রিটেন 

(২) ব্রিটেনের জলবায়ু জাপানের 
জলবামু অপেক্ষা সমুদ্রবাযুর দ্বারা অধিক 
প্রভাবিত হওয়ায় এখানে বারমাস বৃষ্টি 
হয়। শীতের তীব্রতাও কম থাকে এবং 
বন্দরে বরফ জমে ন1। 

(৩) ব্রিটেনের তটভাগও ভগ্ এবং 
নদীগুলির মুখ খুব গভীর ও চওড়া 


হওয়ায় বন্দর গঠনের খুব সুবিধা 
হইয়াছে। 
(8) ব্রিটেনে পেনাইন পর্বতগাজ্রে 


তৃণভূমি আছে। এই স্থানে প্শুচারণ 
শিল্প গড়িয়া উঠিয্াছে। উচ্চ পর্বতগান্রে 
সরগ্বগাঁয় বৃক্ষ দেখা যায়। নিয়ভূমিতে 
পর্ণমোচী গাছই অধিক। ব্রিটেনে অবণ্য 
নিতাস্তই কম। 

(৫) ব্রিটেন জাহাজ নির্মাণের জন্য 
বিখ্যাত। ভগ্র তটরেখা ও প্রচুর 
ইস্পাত এবং ওক কাঠের সহজগভ্যতা 
ও উত্তর সাঁগবের মতন্য ক্ষেত্র ইহার 
প্রধান কারণ । তবে ব্রিটেনের মত্স্যশিল্ু 
জাপানের চ্যায় ঞ&ুত বড় নহে। মৎস্য 
ইংরাজদেরও প্রিয় খাস্ঠ। 

(৬) ব্রিটেনে উর্বর জমি কম বলিয়া 
কৃষি অপেক্ষা গোমেষার্দি পালনেই অধিক 
জোর দেওয়া হয়। ফলে, প্রয়োজনীয় 
খাছ্যের একতৃতীয়াংশও উৎপন্ন হয় না। 
লোকসংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু মাত্র 
দশ ভাগ লোক চাষের কাজে লিপ্ত 
আছে। 

(৭) ব্রিটেনের »* ভাগ লোক শিল্প 
ও বাণিজো লি আছে। উপনিবেশ 


৮২ 


ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কাচামালই 
আমদানি করিতে হুয়। 

(৮) জাপানে কয়লা আছে তবে 
উহা যথেষ্ট নহে; ভালও নহে। খনিজ 
তৈল ও লৌহ আকরিক যাহা আছে 
তাহা অতি সামান্ত। কার্পাস উৎপাদন 
নগণ্য । জাপানীরা জলবিছাৎশক্তি 
উৎপন্ন করিয়া এবং কয়লা, তৈল, লৌহ, 
তুলা প্রভৃতি আমদানি করিয়া শিল্প 
গঠন করিয়াছে । জাপানে মজুরী 
ব্রিটেনের তুলনায় কিছু কম ও 
কুটিরশিল্লে খরচ কম বলিয়া জাপানীরা 
পম্তা জিনিলে এশিয়ার বাজার ছাইয়া 
ফেলিয়াছে। 


(৯) ওসাকা জাপানের বস্ত্রশিল্লের 
খুব বড় কেন্দ্রঃ ইহাকে জাপানের 
ম্যাকেষ্টার বল! হয়। 

(১০) জাপানের রপ্তানি দ্রব্যগুলি 
প্রায় সমস্তই শিল্পজাত। 


অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


গুলি হইতে কাচামাল জ্আানিয়া উহা 
পুনবায় বগ্ডানি করা ও উহার লাহাষ্যে 
শিল্প গঠন কর] ব্রিটেনের প্রধান কাজ । 

(৮) শিল্পগঠনের দিক দ্রিয়] ব্রিটেনের 
স্থযোগ ম্থবিধা জাপান অপেক্ষা 
অনেক বেশি। দেশে ভাল কয়লার 
অভাব নাই। লৌহ যথেষ্ট না হইলেও 
প্রচুর আছে। অন্তান্ত কীচামালের 
বেশির ভাগই কম দামে কমনওয়েলথ 
হইতে পাওয়া ষায়। কিন্ত মজুরীর হার 
বেশি হওয়ায় শিল্পব্রব্যের দাম অনেক 
বেশি । দামী শিলিত পণ্য লইয়। ব্রিটেন 
প্রতিযোগিতায় জাপানের সহিত পাবিষ়্া 
উঠিতেছে না। 


(») ম্যাঞ্চে্টার অঞ্চল ব্রিটেনের 
যন্ত্র শিল্পের বৃহৎ কেন্দ্র কিন্ত এই শিল্পটির 
পূর্বের এতিহ আর নাই। 

(১০) ব্রিটেনের বধানিদ্রবা সমস্তই 
শিল্পজাত্‌। 
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(১) ওসাকা- ইহ! জাপানের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের 


তীরবর্তী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। 
উঠিম়্াছে। 


কাগজশিল উল্েখযোগ্য । 


কার্পাসজাত দ্রব্যাদি প্রস্তত এখানকার প্রধান শিল্প । 
মধ্যে কলকজ্ঞা, যন্ত্রপাতি, লৌহ এবং ইন্পাত নিষ্সিত ব্রব্যাদদি প্রত্তত 
ইহাকে জাপানের “মাঞ্চেইার” বলা হয় । 


এখানে বিভিন্ন প্রকার কলকারখানা গডিয়! 


অন্যান্ত শিলের 
£বৎ 


(২) টোকিও-ইহা হন্হ স্বীপের উপকূলে অবস্থিত জাপানের রাজধানী । 
ইহ] পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। ইহার বন্দর অগভীর বলিয়া ইয়োকোহাম! উহার 
বহিরন্দরের কাজ করে। প্রধান শিল্পগুলির মধো ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতি 
ও লৌহাটি নির্মিত দ্রব্য প্রস্তত উল্লেখযোগ্য । লোকসংখ্যা প্রায় ৯৮ লক্ষ । 
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[ব্রক্মদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য এবং ফসল দ্াষের উপরে এ দেশের 
ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব বর্ণন। কর। ] 

ব্রহ্মদেশ কৃষিগ্রধান দেশ । কিন্তু দেশের পর্বন্ত্র চাষ-আবাদ হয় না। আরাকান, 
লুপাই, পাতকট, পেগ্ড ও টেনাসেরিম পর্বতমালা এবং শান মালভূমি অত্যন্ত 
অরণ্যসংকূল এবং অতিবুষ্টিপাতের জগ্য এ সকল স্থানে পর্বতগাত্রেও চাষ-আবাদ করা 
প্রায় অসম্ভব। তাহ। ছাড়া, এ সকল স্থানে শ্রমিকের খুব অভাব। সথতরাং, 
বিরাট দেশটির মাত্র ছুটি অঞ্চলের সংকীর্ণ উপত্যকায় ও সমভূমিতে যাহা! কিছু চাষ- 
আবাদ হয়। এই ছুইটি অঞ্চল হইল (১) ইরাবতী-চিন্দুটন উপত্যকা ও ইরাধভী 
নদীর উর্বর বদ্ীপ এবং (২) আরাকান পর্বতমালা এবং বঙ্গোপসাগরের মধাবতী 
দ"কীর্ণ সমভূমি । প্রথমোক্ত অঞ্চলটিকে আবার জলবায়ু ও ফসঙ্গ অনুদারে ছুই 
ভাগে ভাগ করা যায়--(ক) উত্তর ভাগের শুঞ্কবয় যেখানে বুষ্টিপাত মাত্র ৬1৮০ 
সেন্টিমিটার সেখানকার ফসল গম, যব, জোয়ার, বাজরা ও কার্পাস তুলা, এবং (খ) 
নিন ইরাবতী উপত্যকা ও বন্বীপ যেখানে বৃষ্টিপাত ২০* সেন্টিমিটারের মত দেখানকার 
একমাত্র ফসল ধান। আরাকান উপকূলেও বৃষ্টি এরূপ বেশি এবং একমাত্র ফসল ধান। 
বস্ততঃ ধানই ব্রক্ষদেশের সর্প্রধান ফসল এবং ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানিও হয়ণ। 
টেনাসেরিষ্রে চা ও রবার আবাদ আছে। অল্প পরিমাণে পাট, তৈলবীজাদিও 
চাষ হয়। 

কৃষির ব্যবস্থা অনেকটা ভারতের মত; বরং আরও অনেক বেশি অনুন্নত 
লোকসংখা। কম বলিয়। ধান রপ্ানি কর! সম্ভব হুয়। 


0. 432 04৮০ হও 2055. 01 (15 900002870 75808206801 13111228 
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[ব্রক্মাদেশের আৰিক সম্পদ বিষয়ে যাহা জান লিখ এবং কয়েকটি 
শিল্পের নাম কর যাহা এ দেশের পক্ষে বাড়াইয়! তোল সম্ভব। ] 

ব্রঙ্মদেশ ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত উহার! একই 
শাসকের অধীনে ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের মত ইহাও ব্রিটিশ 'ধীনতা পাশ 
ছিন্ন করিয়| ম্বাধীন বাষ্টুবপে জন্মলাভ করিয়াছে । 

প্রাকৃতিক সম্পদে ব্রহ্ধদেশ খুবই সমুদ্ধ। কিন্তু এই সকল দম্পদের প্রান কোনটিই 
আজও সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানে! হয় নাই। ব্র্ধদেশের সম্পৰগুলিকে তিনভাগে 
গাগ করা ঘায়, ষথা--বনজ, কষিজ ও খনিজ । 


২৮৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভৃগোল 


বনজ সম্পদে ব্রশ্মদেশের মত সমৃদ্ধ দ্বেশ খুব কমই আছে। এই "দেশের সমগ্র 
পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ জুড়িয়া বৃষ্টিপাত অতিরিক্ত পরিমাণে হয়। স্থানে্থানে বুন্টিপাত 
বৎসরে ২৫০ সেঃ মি:এর অধিক। অতিবুষ্টি অঞ্চলে অর্থাৎ আরাকানইয়োম। 
ও টেনাসেরিম অঞ্চলে 
গভীর অবণ্য থাকিলেও 
মূল্যবান কাঠ কম পাওয়া 
যায়। অভ্যন্তর ভাগে 
মধ্যম বুটটি অঞ্চলেই 
সেগুণগাছ বেশি পাওয়া 
যায়। পেগুইয়োম। 
ও পৃবদিকের 
নদ্দী অঞ্চলে পর্বতগাব্রে 
সেগুণ, মেহগণি, 
লৌহ কান্ঠ ও অন্ঠান্ত 
গাছের শীমাহীন নিবিড় 
অরণ্য । এই সমস্ত 
অরণ্য হইতে হাতীর 
সাহায্যে কাষ্ঠ বহিয়া 
আনিয়া পার্বত্য নদীতে 
ভালাইয়া রেনুন ও 
মৌলমেন বন্দর মারফত 
বিদেশে চালান দেওয়া 
হইয়া থাকে। কা ঠ; 
বিশেষতঃ সেগুণ কাঠ 
ব্রন্ষদেশের অর্থনীতির 
একটি প্রধান অবলহ্বন। 
লক্ষ লক্ষ লোক ই্হ! 
হইতে জীবিক1 নির্বাহ 
করে। এমন কি উহাদের 
আলসবাব ও ঘরবা:ড়ী 
পর্যস্ত সম্পূর্ণভাবে কাষ্ঠ 
দ্বারা নিসিত। 

কৃষিজ জম্পদ্দের মধ্যে ধানই প্রধান। কেবলমাত্র উত্তর ব্রদ্ষের এক সীমাবদ্ধ 
ভূভাগ (1015 ০1) বাদ দিলে অপর সকল অঞ্চলেই বুষ্টিপাত্তের নিশ্চক়তার জন্য 





প্রক্নাদেশ 
মাইল 
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ব্রঙ্গন্বেশ ২৮৫ 


ধানের চাষ ভাল হুয়। বিশেষতঃ, ইবরাবতী নদীর ব-ছীপ অঞ্চলে ও আরাকান 
উপকূল অঞ্চল ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। এই সমস্ত অঞ্চল হইতে রেঙ্গুন, বেশিন ও 
আকিয়াৰ মারফত বৎসরে প্রায় ২* লক্ষ টন ধান ও চাউপ বিদেশে বধচানি হয়। 
মান্দালয় নগরের চারিপাশের শুক অঞ্চলে গম, ভুট্টা, বাপি ও নানা প্রকার তৈলবীজ 
উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, রেশম এবং তুল! ব্রহ্মদেশে উৎপক্ন হয়। রেশম ব্রদ্ধদেশে 
নরনারীদের পোশাকের একটি অপরিহার্ধ উপকরণ । 

খনিজ জম্পদেও ব্র্দেশ বেশ শমৃদ্ধ। দেশের আয়তনের তু্সনায় ইহার 
পেট্রোলিয়াম উত্পাদন কম নয়। খনিগুলি অধিকাংশই ইরাবতী উপত্যকায় 
অবস্থিত। খনিজ তৈলের পরেই ট্যাভয়ের টিন ও বড়ুইন অঞ্চলের (শান ষ্টেট) 
তান্ত্র, সীসা ও রৌপ্যই প্রধান। জীসা উৎপাদনেও ব্রহ্ষদেশ বিখ্যাত। তাহা 
ছাড়! এই অঞ্চলে বহুপ্রকার মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়। ইরাবতী উপত্যকার 
নানা স্থানে প্রচুর নিম্ন শ্রেণীর কয়লাও রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও নিপুণ 
শ্রমকের অভাবে উহ কার্ধকরী হইতেছে না। 

শ্রমশিল্পে ব্রদ্ধদেশ আজিও যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠে নাই। যাহা কিছু শিল্প 
আছে তাহা কুটার-শিল্লের পর্ধাম়ভুক্ত । অথচ কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তির 
উত্স ও সম্ভাবিত জলবিছাৎশক্তির প্রচুর সংস্থান রহিয়াছে । বর্তমানে কয়েকটি 
চাউলের কল ও তৈল পরিশোধনাগ্ীর বাতীত আধুনিক কোন শ্রমশিল্প 
প্রতিঠিত হয় নাই। কাঠি চেরাই একটি প্রধান কাজ বটে কিন্তু কাষ্ঠজাত কাগজ, 
রেয়ন, দেশলাই প্রভৃতি আধুনিক শিল্প কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। শান ট্রেটের 
খনিগুলি হইতে যে সীস।, তাঅ, বৌপ্য ও ট্যাভয় অঞ্চল হইতে যে টিন পাওয়া যায়, 
তাহা দ্বাব্বাও বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া! উঠিবার সপ্তাবন] রহিয়াছে। বর্তমানে দেশ স্বাধীহী 
হইয়াছে; কিন্তু উহা গৃহযুদ্ধে মত্ত থাকায়, বিপুল সম্ভাবনা থাক পত্বেও শ্রমশিল্লের 
উন্নতির জন্ত উল্লেখযোগ্য চেষ্টার অভাব দেখ! যাইতেছে । এমন কি গত মহাযুদ্ধের 
সময় জাপানী ও ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণে যে সকল শ্রম শিল্প ধ্বংস হইয়াছে তাহাও 
সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হইতেছে না। 


পাকিভান 
7081179174৬ 8 
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[ পশ্চিম পাকিস্তানের জললেচ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ] 

পশ্চিম পাকিস্তানে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সেন্টিমিটারেরও কম । অনেকন্থানে 
বসবে ২৫ সেঃ মি: বৃঠিও হয় না। সুতরাং, জলসেচ ব্যতীত চাষ-আবাদ সম্ভব নয়। 
লৌভাগাক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য ধিয়া পিন্ুনদ ও তাহার বামতটে বড় বড় 
তিনটি উপনদী--ঝিলাম, চেনাব ও রাবি--প্রবাহিত। এই নদীগুলি হইতে জঙলসেচ 
দেওয়ার ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে ( বর্তমানে প্রদেশ বলিয়! কিছু নাই ) গ্রচুর 
গষ, তুলা ও ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। 

ক্রিটিশ রাজত্বকালে সিন্ধু অববাহিকার প্রাচীন সেচব্যবস্থা আমূল সংস্কত ও 
পুনঃনিমীত হয়। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে শতদ্র ও বিপাশার জল এখন 
পাকিস্তান খুব কমই পায়। তাই অনেকশ্থানে জলাভাব দেখ! দিয়াছে । অবশ্ত 
বৈদেশিক সাহায্যের ফলে পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা গ্রসারের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

সম্প্রতি পাকিস্তানে জললেচ দেওয়ার জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মঙ্গল বাধের 
পশ্চাতে বিরাট জলাধার নির্মাণ কর! হুইয়াছে। তাহা ছাড়া, সিন্ধু উপত্যকার 
স্ববিশাল টারবেলা৷ কাধের নির্মাণ কার্ধ চপিতেছে। এই বাধ শেষ হইলে জলসেচের 
জন্ত প্রচুর গল এ বাধে ধরিয়া রাখা যাইবে । 

পশ্চিম পািস্তানের নিম্রগিথিত খালগুলি গুলেখখযো॥য--(ক) আপার চেনা 
প্লাল_ ইহা শিয়ালকোট ও গুজবাণওয়ালা অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ করে। 
(খ)ট লোয়ার চেনাব খাল- ইহ! বিখ্যাত লয়ালপুর উপানিবেশ অঞ্চলে জল 
সরবরাহ কৰে। (গ)ট আপার ঝিলাম খাল-_ইহা পাকিস্তানের গুজরাট ও 
শাহপুর জেলায় জল সরবরাহ করে। (ঘ) তলোয়ার বিলাম খাল-_ইহাও 
শাহপুর অঞ্চলে জল যোগায়। (ড) €োয়ার বারি পোয়াব খাল- ইহা লাহোর 
অঞ্চলে সেচ-ব্যবস্থার সহায়ক । 

সিন্ধুনদের উচ্চ প্রবাহে থল বাঁধ এবং নিম্ন প্রবাহে বহু বিখ্যাত স্ুব্ধর বাঁধ বিপুল 
পরিমাণ জমিতে জল ঘোগায়। এগুলি পৃথিবীর বৃহত্তম সেচ-ব্যবস্থাগুলির সমকক্ষ। 
পশ্চিম পাকিস্তানে নলকূপ হইতেও অনেক স্থানে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। 
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[ পাকিস্তানের কৃষিজ সম্পদের উল্লেখ কর। পাকিস্তান কি খান ও 
কীচামালের বিবয়ে স্বয়ংপুর্ণ ? ] 


পাকিস্তান ২৮৯ 


পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক পরিবেশ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এই দুই অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কৃষিজাতর্রব্য উৎপন্ন হয়। 

পূর্ব পাকিস্তানে নরম পলিমাটি এবং অত্যন্ত আর্দ জলবানুর জন্ত এ অঞ্চলে 
জলসেচের প্রয়োজন প্রীয় নাই । এখানে প্রধান ফপল ধান-_পাকিস্তানের প্রায় ৯* 
ভাগ ধান পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হয়--অবশিষ্ট দশ ভাগ হয় সিন্ুব নিম্নপ্রবাহ অঞলে। 
পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর পাট, তামাক ও চা এবং কিছু পরিমাণ ইক্ষু, তৈলবীজ ও ভাল 
জন্মে। বরিশাল ধানের জন্ত এবং মৈমনমিংহ পাটের জন্ত বিখ্যাত। রংপুরে 
তামাক এবং চট্টগ্রাম ও শ্রীহটে চ৷ উৎপন্ন হয়। 

পাশ্চম পাকিস্তানের সর্বপ্রধান ফসল গম। গম উৎপাদনে সিন্ধুর সেচ অঞ্চল 
ও পাঞ্জাবের সেচ অঞ্চল প্রধান । গম শীতকালের ফমল। অল্প যবও উৎপন্ন হয়। 
পশ্চিম পাকিস্তনে বিশেষতঃ লয়ালপুর ও পেশোয়ার অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। 
পেশোয়ার নান প্রকার ফলের জন্য বিখ্যাত । সিগ্গু বন্ীপে ধান চাষ হয়। 

তৃ্সা উৎপাদন ও বপ্তানির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান খুব উল্লেখযোগ্য । তুলার 
আশ বেশ দীর্ঘ ও ন্বন্দর। তবে এখন দেশে বস্ত্শিল্পের খুব উন্নতি হওয়ায় তুল! 
রগানি হাস পাইতেছে। 

ধান উৎপাদনে পাকিস্তান চীন এবং ভারতের পরে এবং জাপানের সমকক্ষ । 
যে বর পূর্বপাকিস্তানে মৌসুমী বাুর কিছু তারতমা হয় সেই বংসর ব্রহ্মদেশ হইতে 
ধান আমদানি করিতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ধান রপ্তানি করিলেও যুক্তরার্ 
হইতে নিয়মিতভাবে প্রচুর গম আমদানি করে। পাকিস্তান চিনিও আমদানি করে। 

কধিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাকিস্তান নিজ দেশের কলকারথানার চাহিদা মিটাইয়াও 
প্রচুব পাট ও তুল! রপ্তানি করিতে নক্ষম | যথেষ্ট চাও রপ্তানি হয়। 
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[ পাকিস্তানের লাম্প্রতিক শিল্লোন্পতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ । ] 

দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তান ছিল শিল্পের দিক দিয়! অত্যন্ত পশ্চা্পদ দেশ, 
কিন্ত আজ সেখানে বনু নৃতন কলকারখানা বিশেষতঃ কার্পাসবস্ত্র, পাটবস্্ ও 
অন্যান্য বস্ত্র প্রস্তুতের কারখান] স্থাপিত হুইয়াছে। ভারী শিল্প এখনও পাকিস্তানে 
গড়িয়া উঠে নাই। যন্ত্রশিল্লে পাকিস্তান খুব পশ্চাদপদ দেশ। ইহার কারণ পাকিস্তানে 
কয়লা ও লৌহের একান্ত অভাব। শিল্পের দিক দিয়! পাকিস্তানের প্রধান সম্বল 
তাহার কাচামাল ; ষথা-_পাট, তুলা, ইক্ষু ও চর্ম এবং শক্তির উৎসের মধ্যে সামান্ঠ 
নিম়মানের কয়লা, কিছু তৈল (মিনু উপত্যকায় ) ও ম্বাভাবিক গ্যাস (সুই)। 
পূর্ব পাকিস্তানে জঙশক্তি সহজলভ্য । 


২৮৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজািক ভূগোল 


বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে খুব আধুনিক ধরণের ১৫টি বড় পাটকল আছে। এগুলি 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। ১০৫টি ছোট ও বড় কাপড়ের 
কলের মধো ৮৪টি পশ্চিম পাকিস্তানে । নারায়ণগঞ্জ ও লাহোরে বেশির ভাগ 
কাপড়ের কল অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানে ৮ ও পশ্চিমে ৬টি চিনির কল এবং 
চট্টগ্রামের নিকট একটি কাগজের কল আছে। এখানে একটি ছোট ইম্পাতের 
কারখানাও আছে । শ্রহট্র প্রভৃতি অনেক স্থানে বড় বড় সারের কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে । কয়েকটি সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাও আছে। এগুলি 
অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। 


এশিয়ার নগর ও বন্দর 
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[ (১) ও (২) নম্বরের জন্ত ২য় খণ্ডের ৪১নং প্রশ্ন ভুষ্টব্য। ] 

(৩) সাংহাই-_-ইছা ইয়াংসিকিক্াং নদীর মোহানার নিকট অবস্থিত। ইহা 
চীনের সর্বপ্রধান শহর বন্দর ও শিল্প-কেন্দ্র। ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পান ও বেশমজাত 
ভ্বব্যাদি প্রপ্তত এখানকার প্রধান শিলপ। ইহা চীনের আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
সর্বপ্রধান বন্দর ও জাহাজ নির্মাণশিল্পের কেন্দ্র। 

[ ৫ হইতে ১১ নদ্বরের জন্য ১ম খণ্ডের ১১৭নং প্রশ্োত্তর দ্রষ্টব্য । ] 

(১২) কোবে- জাপানের দ্বিতীয় বন্দর । ওণাকা হইতে ৩২ কিলোমিটার দুরে 
"অবস্থিত একটি উৎক্ পোতাশ্রয় এবং জাহাজ-নির্মীণ ক্ষেত্র। রবার, দেশলাই ও 
রেশম শিলের কেন্দ্র হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খাতি আছে। 

(১৩) চট্টগ্রাম_-পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কর্ণফুলি নদীর তীরে অবস্থিত 
পাকিস্তানের দ্বিতীয় বন্দর । সমূদ্র হইতে ইছার দুরত্ব মা ১৮ কিলোমিটার । এই 
বন্দর মারফত পূর্ব পাকিস্তানের চা ও পাট বপ্তানি ও অন্থান্ত পণ্য আমদানি করা হয়। 

(১৪) চালনা__-পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত খুলনা জেলায় পুন্থর নদীয় তীরে 
সমুদ্র সন্ত্িহিত ব-দীণ অঞ্চলে একটি নব গঠিত :নোঙরঘাটি। ব-বীপ অঞ্চলের 
উৎপন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্ত এবং চট্রগ্রামের বন্দরের অতিরিক্ত চাপ কমাইবার জন্ 
এই বর নির্মাণ করা হইয়াছে । কাঁচ পাট ও পাটবস্ত্র এখান হইতে বপ্তানি হয়। 





ততীয় খণ্ড 


ভারত পারিচয় 
[বা এশা & ঢা,এমি0ঘ) 


প্রকৃতির সীমারেখায় ঘেরা আমাদের এই ভারতভূমি । উত্তরে স্বউচ্চ পর্বত- 
মালা, দক্ষিণে সমুদ্রের তরঙ্গমাল।। এদেশের প্রাকৃতিক অথগুতা ভৌগোলিকের 
দৃষ্টিতে যেমন সহজেই ধরা পড়ে তেমনি ইহার সাংস্কৃতিক অখণ্তাঁও সর্বজন- 
স্বীকুত। অথচ এই অখণ্ড মহাভারতের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে, প্রাকৃতিক 
অঞ্চল আছে, বিভিন্ন প্রকার জলবাযুও দেখা যায়। এ দ্রেশে নানা জাতি (৪০৪) 
ও নানা ভাষ। রহিয়াছে । কিন্ত এই বিভিন্নতার মধ্যে রহিয়াছে এক চিরস্তন 
খুলগত এঁক্য। 

আজ ভারতবর্ধ বিভক্ত হইয়া! ভারত ও পাকিস্তান এই ছুই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত 
হইয়াছে । স্বতন্ত্র রাজ্য হইলেও নেপাল এবং ভুটানের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতিগত 
যোগাযোগ আজও অবিন্ছিন্ন রহিয়াছে । সি'হল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছীপময় 
ভারতের সঙ্গে ভারতের যে প্রাচীন সংস্কতিগত আদান-প্রদান ছিল তাহা আজও 
অবাহত আছে। অতি প্রাচীন তৃ-প্ররুতির ইতিহাস হইতে জান। যায় যে, একদা 
ভারত ও সিংহল একই ভূ-খণ্ডের অস্তভূক্তি ছিল এবং হিমালয় পর্বতমালারই দক্ষিণ-পূর্ব 
শাখাগুলি ব্র্ধদেশ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ হইয়া সমুদ্রতল দিয়! ইন্দোনে শিয্পা পথস্ত 
পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । | 

ভারতের ভৌগোলিক সীম! অতি স্থম্প্ট। উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী সমগ্র 
ভারত-পাকিস্তান উপমহাদ্দেশকে এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
রাখিয়াছে। ভারতের দক্ষিণভাগ একটি বৃহৎ উপদ্ধীপ। ইহার পূর্বে বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে আরবসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর । 

যুগে যুগে ভারতে বহু রাজ্য ও সাআাজ্যের উত্থান পতন হইয়্াছে। আর্য, 
মঙ্গোল, শক, হুণ প্রভৃতি কত জাতি উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথগুলি বাহিয়৷ সমৃদ্ধ 
ভারত ভূমিতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া এবং অবশেষে মিলিয়া মিশিয়। 
এক হুইয়! ভারতীয় হইয়াছে । আজ আর কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই। 

বহু জাতি ও বহু ধর্মের মিলনক্ষেত্র এই ভারতভূমি ৷ দীর্ঘ ছুই শতাধিক বৎসর 
ইংরাজের অধীন থাকার পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত 
হ্ইয়! আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । ১৯৫০ সালে ভারত আপনাকে 
সাধারপতঙ্র (7২৫০1110 ) বনিয়া ঘোষণা করে। অত:পর ১৯৫৬ সালের নভেঘর 


২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


মাসে ভারতের রাজ্যগুলির পুনবিন্তান করা হয়। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে 
বোম্বাই রাজ্যটি ছিধাবিভক্ত করিয়! মহারাষ্ী ও গুজরাট রাজ্যদ্ধয় গঠন করা হয়। 
ইহার পরে পাগ্ডাব রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য গঠন করা হয়। 
আজ বিশ্বের দরবারে ভারতের আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো! 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে ষেবধপ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহাতে ভারতের প্রাচীন 
সংস্কৃতির প্রভাব এবং ভারতীয়দের গঠনধর্মী প্রতিভার প্রভাব স্থম্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে । 

রাজনৈতিক হ্থায়িত্ব অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ভিন্ন সফল হইতে পারে না। তাই 
আজ দিকে দিকে জাতিগঠনের কার্য চলিয়াছে । প্রথম, দ্বিতীয় ও ততীয় পরিকল্পনার 
ফলে অনেক অগ্রগতি হইয়াছে । ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়া 
এই সকল পরিকল্পন। প্রস্তত কর! হইয়াছে । ভারতের প্রাঞ্চতিক সম্পদের ভৌগোলিক 
অবস্থান ও তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবহারের উপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব 
সম্পর্কে এই অংশে আলোচন! করা হইয়াছে । | 

ভারতের রাজযগুলির ভৌগোদিক ও অর্থ নৈতিক পব্রিচয় 2 
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[ ভারছের নিল্পলিখিত রাজ্য গুপি হইতে বে কোন তুইটির ভৌগোলিক 
ও অর্থনৈতিক পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা কর |] 

বর্তমানে ভারতে মোট ১৭টি অঙ্গরাজ্য আছে ; ষথা- জন্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা ও রাজস্থান (উত্তরাঞ্চল ), উত্তর প্রদেশ ও যধ্যপ্রদেশ ( মধ্যাঞ্চল ), বিহার, 
পশ্চিমবর্দ, আসাম, উড়িয্যা ও নাগান্ভূমি (পূর্বাঞ্চল ), অন্ধ, মাদ্রাঙ্গ ও কেরল 
( দক্ষিণাঞ্চল ) এবং মহীশৃর, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য ( পশ্চিমাঞ্চল ) এবং কয়েকটি 
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল রহিয়াছে । নিক্নে রাজ্যগুলির আয়তন, ১৯৬১ সালের 
লোকসংখ্যা ও ঘনবসতি দেওয়! হইল £ 

(১) জম্মু ও কাশ্মীর__এই রাজ্যটি ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার 
আয়তন কিঞ্চিং অধিক ৮৬ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্য! ৩৫ লক্ষ । রাঁজ্যটি 
আয়তনে বিশাল হইলেও অত্যন্ত পর্বতময় এবং লোকবসতি বিরল। ইহা ভারতের 
সর্বাপেক্ষা সুন্দর রাজ্য। ভ্রমণবিলাসীদের নিকট হইতে এই রাজ্যে প্রচুর অর্থের 
সংস্থান হয়। পীরপাঞ্ুল পর্বতের আড়ালে কাশ্মীর উপত্যকায় রাজধানী শ্রীনগর 
অবস্থিত । ইহা ঝিলাম নদীর তীরে । এ অঞ্চলে আপেল প্রভৃতি ফল জন্মে। জন 
অঞ্চলে গম উৎপন্ন হয়। কিছু ধানের চাষও আছে। রিয়াসিতে কিছু নিকৃষ্ট কয়লা 
পাওয়া ষায়। কাশ্মীরে অন্তান্ত খনিজও আছে তবে অধিকাংশই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে 
অবস্থিত বলিয়! ব্যবহারের অযোগ্য । পার্বত্য অরণ্যে প্রচুর পাইন, ফার প্রভৃতি 


খ্ 


এত পর গত বোি তত পাপ সাসি কদিন, ৩ 


ভারত পরিচম্ন ও 


সরলবগাঁয় কাঠের সংস্থান রহিয়াছে । ভবিষ্ততে এই রাজ্যে জলশক্তি উৎপাদন 

, ( বর্তমানে বারমূলায় একটি ছোট জলতড়িৎ কেন্দ্র আছে ), কুটার শিল্প (যথা-_-শাল 
ও কারু শিল্প গঠন ) এবং কাগজ, রেয়ন প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
আছে। বানিহাল স্থুড়ঙ্গপথে বর্তমানে কাশ্মীর হইতে পশম, শাল ও নানা প্রকারের 
ফল ভারতের নন্তান্ত স্থানে পাঠানো হয়। কাশ্মীর ও মধ্য:এ।শয়ার মধ্যে বুরজিল ও 
জোজিল! গিরিপথ মারফত বাণিজ্য চলে । 

(২) পাঙ্তাব-_এই রাজ্যটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। ইহাঁর অধিকাংশই শতদ্র 
নদী বিধৌত উর্বর সমভূমি | পাঁঞাব কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও 
চরমভাঁবাপন্ন। বৃষ্টিপাত প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার এবং শীতকালে সামান্য বারিপাঁত 
হয়। কুমিকার্ধ প্রধানতঃ জলসেচের উপর নির্ভর করে । শিরহিন্দ খাল এবং নাঙ্গাল 
খাল হইতে বাজ্যের প্রায় সমগ সমভ্ভূমি অঞ্চলে জলসেচ দেওয়া! হয়। প্রধান ফসল 
গুম, যন, ছোলা, কার্পাস ও ইক্ষু । তত্র নদীতে অবস্থিত ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা 
হইতে বিছ্বাত্শক্তি পাওয়া যাইতেছে । ফলে নাঙ্গালে একটি বড় সারের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে । বতমানে অমূুতসরে কাপড ও পশমের কারখানা আছে। 
পাঞ্জাবের বিশিষ্ট শিল্প হইল পশম শিল্প ও খেলার সরঞ্জাম প্রস্তত। পাঞ্জাবে প্রস্তত 
পশম দ্রব্য, খেলার জিনিস, সাইকেল প্রভৃতি এবং ভুলা ও গম ভারতেব অন্যান্ত 
স্থানে পাঠানো হয়| পাঞ্জাবের রাজধানী চগ্ডীগড় স্বন্দর ও আধুনিক শহর । অমুতসর 
শিল্নকেন্্র ও শিখ তীর্থ । জলন্ধর সেনানিবাস। 

(৩) হুরিয়ান।__এই রাজ্যটি দিলী ও পাঞ্জাবের মধ্যে অবস্িত। শতদ্র ও যমনা 
নদীদ্য়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও শুক সমভূমি লইয়া রাজাটি গঠিত। ইহার 
রাজধানীও চণ্ডতিগড় (পাঞ্জাবের সঙ্গে একত্রে )। রাজ্যটি কৃবিপ্রধান। প্রধান ফদল 
গম ও যব। তুলা এবং ইক্ষুও উৎপন্ন হয়। পশ্চিম ভাগ অনুর্বর। যমুনা নদীর 
নিকটে ভাঁল সেচব্যবস্থা আছে । বড় কলকারখানা খুব কম। 

(৪) রাজস্থান__ রাজস্থান ভারতের দ্বিতীয় বুহৎ রাজ্য । ইহার আয়তন ১ লক্ষ 
৩২ হাজার বর্গমাইল, কিন্ত লোকসংখ্য। মাত্র ২ কোটি। লোকবসতি কম (প্রতি 
বর্গমাইলে ১৫১ জন) হইবার কারণ রাজস্থানে বুট্টিপাত খুব কম-_পশ্চিম ভাগে 
৩০ সেঃ মিঃ এরও কম। বস্ততঃ রাজ্যটির দক্ষিণ-পূর্বভাগ ছাড়! অবশিষ্টাংশ 
মরুভূমি বা মরুপ্রায় অঞ্চল। এখানকার মাটি বালুকাময়। কেবল মধাভাগে 
কঠিন শিলায় গঠিত বিশাল আরাবল্লী পর্বতমাল! স্থানে স্থানে অরণ্যময়। নি 
নাই বলিলেই চলে, তবে কয়েকটি লবণাক্ত জলের হ্রদ আছে। ইহাদের মধ্যে 
সন্বর হূদ প্রধান। এই হ্দ ভারতীয় লবণের অন্ততম প্রধান সংস্থান। রাজস্থানের 

,বিকানির রাজ্যে প্রচুর জিপসাম খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা সার ও সিমেন্ট শিল্পে 


৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


লাগে। তাহা! ছাড়া রাজস্থানে প্রচুর অভ্র এবং অল্প পরিমাণ তাম্র, সীসা, দস্ত। 
এবং নিকৃষ্ট কয়লাও আছে। রাজস্থানের উত্তরভাগে জলসেচের সাহাযো প্রচুর গম 
উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যে কিছু পরিমাণ কার্পাস তুলা এবং জোয়ার-বাজরাও 
উৎপন্ন হয়। বাঁজর! এই রাজ্যের অরধিবাসীদের প্রধান খাছ্চ। রাজস্থানের সর্বত্রই 
মেষ পালন কর। হয়। রাঁজন্থানে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে । এই রাজ্যের প্রধান 
শহর জয়পুর 'ও যোধপুর । জয়পুর ইহার রাজধানী । 


(৫) উত্তরগ্রদেশ__আয়তনে (১ লক্ষ ১৩হাঁঙ্জার বর্গমাইল ) ভারতের রাজ্য- 
গুলিব মধ্যে বৃহৎ হইলেও উত্তর প্রদেশের লোকসংখ্যা (৭ কোটি ৩৭ লক্ষ) ভারতের 
রাজা গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক । প্রতি বর্গনাইলে এখানে ৬৫০ জন লোকের বাস। 
উত্তব প্রদেশের উত্তর ভাগে কুমাযুন অঞ্চলে হিমালয় পর্ত ও উহার শাখা-প্রশাখা 
অনঙ্থিত। এখানে প্রচুর অরণ্য-সম্পদ রহিয়াছে । দেরাছুন ও নৈনিতাঁল এখানকার 
পাবত্যনগর | এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপুর । এই অঞ্চলে সামান্ত পরিমাণে ' 
চা] উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশের অধিকাংশ স্থান গর্গা ও যমুনা নদীর সমতৃমি। 
হিমালয় নিঃস্তত আরও বনু নদী ( গঙ্গার উপনদী ) উত্তর প্রদেশের বিশাল উর্বর 
সমভূমির উপর দিয়! প্রবাহিত্ঠ হইয়াছে । হহাঁদ্দের মধ্যে গঞ্জা, যমুনা, ঘর্ঘরা, 
গণ্তক, রাধ্ি ও সারদা প্রধান। এই নদাগুলি হইতে সেচখালের এবং কুপ ও 
বিদ্যুশক্তি চালিত নলকুপের সাহ।য্যে জমিতে প্রচুর জলসেচ দেওয়া হ্য়। 
রাজ)টির পশ্চিমভাগে বুষ্ইপাত মাত্র ৭৫ সেঃ মিঃ। এই অঞ্চলে প্রচুর গম, কার্পাস, 
যব ও ছোলা জন্মে। উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে বৃষ্টিপাত 
যথেষ্ট হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর ধান, গম, পাট,-সরিষা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইস্ষ 
উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। 
এই রাজ্যে ৮*টির অধিক চিনির কল আছে। তাহা ছাঁড়া কানপুরে বহু কাপড়ের 
কল, চামড়া, পাট, পশম প্রভৃতির কারখানাও আছে। কানপুধ উত্তর প্রদেশের 
বৃহত্তম শহর। উত্তর প্রদেশের রাজধানী স্থ্রম্য 'লক্করৌ নগরী সংস্কৃতির কেন্ত্র। 
গঙ্গাতীরে বারাণসী পবিত্র তীর্থ ও কুটার শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গঙ্গা ও যমুনার 
মঙ্গমস্থলে এলাহাঁবারদ একটি সুন্দর শহর। তাহা ছাড়া আলিগড়, মোরাদাবাদ, 
মীরাট প্রভৃতি আরও অনেক বড় শহর আছে। উত্তর প্রদেশের সমতূমি অঞ্চলে 
রেলপথ ঘনঙ্কাল বিস্তার করিয়াছে। 

উত্তর প্রদেশের দক্ষিণভাগ অন্থর্বর মাঁলভূমি। এই অঞ্চলটিতে খনিজ সম্পদ কিছু 


পরিমাণে আছে । বিপুল পরিমাণে জমতড়িৎশক্তিও উৎপন্ন হইতে পারে। রাজ্যটির 
উত্তর ভাগে হিমালয় এবং তরাই অঞ্চলের অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া কাঁগজ - 


ভারত পরিচয় ্ 


, শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে । বর্তমানে এই রাজ্যে কার্পাস, পাট, কাঁচ, দিমেপ্ট, চিনি, 
কাগজ ও বোর্ড শিল্প রহিয়াছে । 

(৬) অন্বাপ্রদেশ-__মধ্যপ্রদেশ আয়তনে (১ লক্ষ ৭১ হাজার বর্গমাইল ) বিশাল, 
কিন্তু পাহাড় ও অরণ্যে ঢাক! বলিয়! এখানে লোকসংখা। (৩ কোটি ২৩ লক্ষ) কম 
( প্রতি বর্গমাইলে ১৮৯ জন )। মধ্য প্রদেশের তৃ-প্রকৃতি এবং জলবাধুখুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। 
এখানে বিদ্ধ, মহাকাল, মহাদেও প্রভৃতি উন্নত গিরিশ্রেণী আছে; আবার ছত্রিশগড় 
প্রভৃতি উর্বর সমভূমিও আছে। এই রাঁজ্যের দক্ষিণ-পূরভাগে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ 
মিটারেরও অধিক কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা অতাধিক। 
গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ উত্তাপ ৪৫” সেঃ গ্রেঃও উঠে, আবার শীতকালে খুব শীত পড়ে। 
এই সকল কারণে মধ্য প্রদেশে লোকবসতি খুব বেশি হয় নাই। এখন৪ এই অঞ্চলের 
বেস্তৃত অংশ গভীর অরণ্যে ঢাকা । এই অরণ্যে মূল্যবান মেগ্ুণ কাঠ পাওয়া 
ষায়। মধ্াঞদেশ কৃষিপ্রধান রাজা । এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান জন্মে। 
তাহা ছাড়। গম, জোয়ার, বাজরা এবং গচুর তুলা উৎপন্ন হয়। মধ্যপ্রদেশ খনিজ 
সম্পদে ঈতিশয় সমৃদ্ধ । এখানে ভূ-গর্ভে ৪ পবতগাত্রে প্রচুর উতকষ্ট জাতীয় 
লৌহশিলা আছে । ইহ! মধ্যপ্রদেশের হিলাই ইম্পাত কারখানায় বাবজত 
হইতেছে । ছুবুগ অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আছে। তাহা ভাডা, করব ও উম্ারিয়। 
কয়লাখনি খুব বড়। প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। পান্নার হীরকখনি বিখ্যাত। 
মধ্যপ্রদেশের বিপুল পব্রমাশ অব্যবহৃত খনিজ সম্পদের সম্যক ব্যবহার সম্ভব হইংল 
রাজ্াটি শিল্প প্রধান হইয়। উঠিতে পঞ্বরে। বঙমানে এখানে কয়েকটি কাপ্ড, কাগজ, 
সিমেন্ট ও ইম্পাত কারখানা আছে। এখানকার প্রধান শহর _ জব্বলপুর, ইন্দোর, 
ভূপাল। ইহার রাজধানী ভূপাল। 

।৭) বিহাঞ বঙমানে বিহারের আয়তন »৭ হাজার বগমাইল এবং ?লাকসংখ্যা 
৪ বেটি ৬৪ লক্ষ । প্রতি বর্গমাইলে ৬৯১ জন বাস করে। বিহারের উন্তবভাঁগে 
গল্গানদীর উর্বর সমভূমি। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১২৫ সেঃ মিঃ | এখানে প্রচুর পরিমাণে 
ধান, ইক্ষু, পাট এবং কিছু পরিমাণ গম ও তুট্রা উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলে লোকবসতি 
অত্যন্ত ঘন। এখানে গঙ্গাতটে বিহারের রাজধানী পাটনা শহর অবস্থিত। উত্তর 
বিহারের কুশীনদ'তে ভয়াবহ প্লাবন হয়। বিহারের দক্ষিণভাগে ছোটনাশপুরের 
অন্ুর্বর মালভূমি অবস্থিত। ইহ! পর্বতময়, রুক্ষ এবং স্থানে স্থানে অরণ্যাবুত। 
এখানকার প্রধান শহর রাচি। এই মালভূমি হইতে দামোদর নদ ও উহার 
উপনদীগুলি উৎপন্ন হইয়াছে । দ্লামোদরের উপত্যকায় ঝরিয়া অঞ্চলে ভারতের এক 
বৃহৎ কয়লাৎনি অবস্থিত। ধাশবাদ ও সিদ্ধি এখানকার শিক্পপ্রধান শহর। 
মা্ভূমির উত্তরভাগে গয়া ও হাজারিবাগ জেলায় প্রচুর অভ্র উৎপন্ন হয়। কোভারমা 
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অভ্র শিল্পের কেন্দ্র। বোকারো৷ এবং করণপুরায় কয়লাখনি (মাছে । বিহারের 
দক্ষিণভাগে 1সংভূম অঞ্চলে লৌহশিলার বিপুল ভাগার রহিয়াছে । এ লৌহশিলা 
জামসেদপুরের কারখানায় ব্যবহার করা হয়। ঘাটশিলার নিকট তাত্রথনি ও 
তামেব কারখানা আছে। বিহারের প্রধান প্রধান নগর-_পাটনা, ভাগলপুর, 
ঘবারভাঙ্গা, মজ:ফরপুর, গয়া, ভালমিয়ানগর ( বৃহৎ শিল্পকেন্্র-সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি 
প্রভৃতি ), ধানবাদ, জামসেদপুর, হাজারিবাগ, রাটি (ভারী যন্ত্র) ও সিন্কি (সারের 
কারখানা )। বিহারের প্রধান প্রধান উৎপন্ন ভ্রব্য-ধাঁন, পাট, ইক্ষু, অল্প চা 
(রাচি), গম, লাক্ষা (রাচি), অভ্র, কয়লা, লৌহ ও তাম্র। 

(৮) পশ্চিমবঙ্গ_ আয়তন প্রায় ৩৪ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩ কোটি 
৫০ লক্ষ এবং প্রতি বর্গমাইলে ১০৩১ জন বাস করে । এই রাজা কৃষি প্রধান । ফমল-- 
ধান, পাট, ভাল, তামাক প্রভৃতি । উত্তরবঙ্গে চাঁয়ের আবাদ আছে। মালদহ ও 
মুশিদীবাদে রেশম উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের সবাপেক্ষা শিল্প গ্রধান অঞ্চল হুগলী নদীর 
অববাহিকা। রানীগঞ্জের কয়লার খনি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আসানমোলের 
কাছেও অনেক কল-কারখাঁনা আছে। ইহার রাজধানী কলিকাতা একটি বিখ্যাত বন্দর । 

(৯) আমসাম-আসামষের আয়তন ৮৪ হাজার বর্গমাইল এব" লোকসংখ্যা 
১ কোটি ১৮ লক্ষ (প্রতি বর্গমাইলে ২৫২ জন )। রাজ্যটির আয়তন বৃহৎ হইলেও ইহার 
অধিকাংশ স্বানই পর্তময়, অি-বৃষ্টিপাতযুক্ত এবং অরণ্যময়। আসামে ছুইটি 
সংকীর্ণ উবর অঞ্চল আছে--একটি উত্তর আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং অপরটি 
কাছাড় অঞ্চল। এই ছুই উবর স্থানে প্রচুর ধাঁন ও পাট উৎপন্ন হয়। এই সকল 
স্থানে বৃষ্টিপাত ২০০ সেঃ মিঃ এর বেশি । পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা 
উৎপাদনে আসাম ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে । লখিমপুর, শিবসাগর, 
দড়ং ও কাছাড় অঞ্চলে চা বাগানগুলি অবস্থিত। গারে৷ পাহাড় অঞ্চলে তুলা ও 
কমলালেবু উৎপন্ন হয়। বিমীনপথে আসামের লেবু কলিকাতায় চালান যায়। 
আসামের অরণ্য সম্পদ প্রচুর, কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় মা কয়েকটি 
স্বানে কাঠের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারখানায় চায়ের বাক্স ও 
রেলের শ্লিপার প্রস্তত হয়। আসামে ভবিষ্যতে কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা 
আছে। বর্তমানে আসামের বন্ত রেশম খুব উল্লেখযোগ্য । এগ্ডি ও মুগা শিল্প 
হইতে বহু লোক জীবিকা অর্জন করে। আসামে প্রচুর খনিজ সম্পদ অব্যবহৃত 
অবস্থায় আছে। বর্তমানে ভিগবয় ও নাহোরকাটিয়ায় প্রচুর খনিজ তৈল উৎপন্ধ 
হয় এবং উহ! নুনমাটি (গৌহাটি) ও ডিগবয়ের তৈল শোধনাগারে পরিশোধন 
করা হয়। মিকির ও গারে। পাহাড়ে প্রচুর কয়লাও. রহিয়াছে, তবে বর্তমানে ” 
উৎপাদন কম। আসামে প্রচুর চুনাপাথরও পাওয়া যাঁয়। উহার উপর নির্ভর 
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করিয়া বর্তমানে এখানে সিমেণ্টের কারখান। স্থাপিত হইতেছে । আদামের 
রাজধানী শিলং জুরম্য পার্বত্য শহর। ব্রহ্মপুত্র তটে গৌহাটি, ধুবড়ি ও ডিক্রগড় 
বৃহৎ বাণিজ্য কেন্ত্র। আসামের পার্ধত্য জেলাগুলির আলাদা শাসন ব্যবস্থা । 

(১০) উড়িষ্যা-_ইহার আয়তন ৬* হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি 
৭৫ লক্ষ (প্রতি বর্গাইলে ২৯২ জন)। উড়িস্তা রাজ্যের তটভাগে মহানদীর 
স্থবিশাল ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর স্থান। এ অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় 
(প্রয়োজনের অতিরিক্ত )। তাহা ছাড়া ইক্ষু, পাট প্রভৃতির চাষও হয়। এই অঞ্চলে 
লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। তটভাগে পুরীর নিকট তইতে চিক! উপহ্ৃদ পর্যস্ত অঞ্চল 
সামুদ্রিক মত্ত্য শিকারের উল্লেখযোগ্য কেন্্র। উড়িস্তার পশ্চিম ও উত্তরভাগ পর্বতময় 
এবং গভীর অরণ্যে ঢাকা। এই অঞ্চলে আদিম অর্ধণভ্য উপজাতিগুলি বাস করে। 
পার্বত্য অঞ্চল খনিজ সম্পর্দে খুব মমৃদ্দ। তালচর ও রামপুরে বড় বড় কয়লা খনি 
আছে এবং কেওনঝর ও বোনাই অঞ্চলের লৌহখনিগুলি হইতে উৎকৃষ্ট 
লৌহশিলা পাঁওয়! যাঁয়। তাহ! ছাঁড। ম্যাঙ্গানীজ, চীনামাটি, কাচ প্রম্ততের উপকরণ 
প্রভৃতিও পাওয়া যায়্। উভিষ্তার তাতশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিখ্যাত। কটকের 
নিকট কাপড়ের কল আঁছে। উত্তর উড়িম্ার রাটরকেলায় বিরাট ইম্পাতের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে । এই রাজ্যের অন্তর্গত মহানদীর উপর হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণ করা 
হইয়াছে। এ বীধ হইতে প্রচুর জলসেচ ও তড়িৎশক্তি পাওয়া যাইতেছে । উড়িস্তার 
রাজধানী ভুবনেশ্বর স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থান । কটক বৃহত্তম শহর। পুরী সমুক্রতটে* 
অবস্থিত একটি ভ্রমণকেন্্র ও তীর্ঘস্থুন । বারিপদ! ও বালেশ্বর বাণিজ্যকেন্দ্র। 

(১১) অন্ধ,_তৃতপূর্ব মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তর ভাগের নাম অন্তর রাজ্য। ইহার 
, সঙ্গে তেলেঙ্গানা যুক্ত হইয়াছে ( আবার বিভক্ত হওয়ার কথাও চলিতেছে )। অন্ধের * 
বর্তমান আয়তন ১ লক্ষ ৬ "হাঁজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ 
বর্গমাইলে ৩৩৯ জন লোকের বাস। অন্ধ রাজোর তটভাগ দীর্ঘ। এই অঞ্চলের মত্স্ত 
ব্যবসা ও লবণশিল্প উল্লেখযোগ্য । বিশাখাপতনম্‌ একটি বৃহৎ বন্দর। ইহার 
পোতাশ্রয় সুন্দর এবং এখানে জাহাজ নির্মাণ ও তৈল শোধনের কারখানা আছে। 
তটভাগে মস্থলিপতনম্‌ ও কাকিনদা উল্লেখযোগ্য বন্দর এবং গোপালপুর স্বাস্থ্যকর 
স্বান। তটভাগের জমি লবণাক্ত হইলেও মোটামুটি উর্বর । এখানে ১*৭ সেঃ মিঃ 
বারিপাত হয়। ধান এখানকার প্রধান ফসল, তবে জোয়ার, বাজরা ও চীনাবাদামের 
চাষ আছে। পুকুর হইতে জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। বর্তমানে কৃষ্ণ ও 
তুঙ্গভদ্রার সেচ পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে । কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীহয় 
অন্ধ রাজ্যের মধ্য দিয়া বঙ্লোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীছয়ের ব-ীপ ছুইটি 
অসাধখরণ উর্বর । এখানে সেচের খাল থাকায় প্রচুর ধান ও তামাক এবং কিছু কার্পাস 
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উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ অঞ্চলে লোকবসতি অত্যন্ত ঘন, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে পূর্বঘাটের 
পার্বত্য অঞ্চলে ও রয়ালসীমা এবং তেলেঙ্গানায় জমি রুক্ষ ও প্রস্তরময়। বৃষ্টিপাতের 
নিশ্চয়তা না থাকায় এ অঞ্চলে লোকবনতি কম। খনিজের মধ্যে মেলোরের 
অভ্রথনিগুলি প্রপিদ্ধ। পার্মত্য অঞ্চলে প্রচুর লৌহশিলা ও চুনাপাথর রহিয়াছে । 
বিশাখাপতনমের ম্যাঙ্গানীজ খনিগুলি প্রসিদ্ধ। অন্ধ রাজোর রাজধানী হায়দ্রাধাদ- 
সেকেন্দ্রীবাদ একটি বৃহৎ শিল্প-নগর | বিজয়ওয়াদা শিল্পপ্রধান স্থান। কানূল ভূতপূর্ন 
রাজধানী । 

(১২) মহীশখুর_-বর্তমান মহীশূর রাজ্য ভূতপূর্ব মহীশূর রাজ্য এবং ভূতপূর্ব 
বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদের অংশবিশেষ লইয়। গঠিত। এই রা্ছাটির বর্তমান আয়তন ৭৪ 
হাজার বর্গমাইল; প্রতি বর্গমাইলে ৩১৮ জন ) এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৩৫ লক্ষ । 
মহীশৃর রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ অবস্থিত। আরবসাগর তটে . 
সংকীর্ণ সমভূষি আছে । এখানে বৃষ্টিপাত ২৫" সেঃ মিঃ এবং ধান সর্বগ্রধান ফসল । এই 
অঞ্চলে মাঙ্গালোর, ভাটকল ও কারোয়ার বন্দর অবস্থিত । পশ্চিমঘাট পর্বতের পূর্বদিকে 
উচ্চ মহীশূর মালভূমির জলবায়ু শুফ ও স্বাস্থ্যকর। এখানে লৌহ, ম্যাজনীভ, 
ক্রোষিয়াম, চুনাপাথর, স্বর্ণ, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে । 
কোলারের স্বর্ণখনি স্থবিখ্যাত। মহীশূরে নানাপ্রকার শিল্প গভিয়! উঠিয়াছে। যোগ 
জলপ্রপাত, শিবসমৃদ্র প্রভৃতি জলতড়িৎ কেন্দ্রে উৎপন্ন শক্তির সাহায্য ভদ্রাবতীর 
বিরাট কাগজের কল ও ইন্পাত কারখানা, কোলারের স্বর্ণথনি ও বিরাট শিল্পকেন্ত্ 
বাঙ্গালোরের বহু কাপড় ও রেশম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রা্দি, বিমান ও রাসায়নিক শিল্পি 
পরিচালিত হয়। রেশমশিল্প মহীশূরের প্রধান কু্টারশিল্প। চন্দন তৈল, ধূপ ও সাবান 
' শিল্পও উল্লেখযোগ্য । মহীশূরে জলসেচের সাহাধ্যে প্রচুর বাজরা, রাগি, জোয়ার, ইক্ষু ও. 
কার্পাম উৎপন্ন হয়। মহীশূরের উর্বর লাল মাটি কফি ও চা চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । কিছু কোকো ও রবার গাছও চাষ করা হয়। মহীণপূরের রাজধানী 
বাঙ্গালোর সবপ্রধান নগর। মহীশুর, ধারোয়ার ও রাইচুর অন্যান্ত শহরের হব্যে 
উল্লেখযোগ্য । 

(১৩) ভামিল নাড়ু--বর্তমান তামিল নাড়ু রাজ্য ভূতপূর্ব মাদ্রাজ রাজ্যের এক ক্ষত 
অংশমাত্র। এই রাঁজ্যটির আয়তন ৫* হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৩৬ 
লক্ষ (প্রতি বর্গমাইলে ৬৭১ জন )। ইহার তটভাগের সমভূমি ও কাবেরী নদীর ব-ঘীপ 
থুব উর্বর। এই অঞ্চলে ১০ সেঃ মিঃ বৃষ্টি হয় এবং শীতকালের গোড়ার দিকেই বেশি 
বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাত যথেষ্ট নহে বলিয়া এখানে খাল ও পুকুর হইতে জলসেচের ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । ধান প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হয়, তবে ব-দ্বীপ অঞ্চলে ইহার চাষ 
বেশি। কার্পাস ও ইন্ষু চাষও প্রায় সর্বত্রই গ্রচুর পরিমাণে হয়। তাহা ছাড়া পশ্চিম 
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ভাগের পাবত্য অঞ্চলে কফি ও চা উৎপন্ন হয়। নীলগিরি চা ও কফি চাষের কেন্ত্র। 
তাষিলনাড্তে' প্রচুর চীনা বাদাম এবং জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয়। অনুর্বর 
মাটিতেই এই ফসলগুলির চাষ হয়। কৃষি-ব্যবস্থা সমৃদ্ধিসম্পন্গ হওয়ায় মাদ্রাজ শহর খুব 
ঘনবসতি অঞ্চল, কিন্ধ এখানে খাদ্যে ঘাটতি পড়ে। এখানকার তটভাগে মংস্ শিকার 
ও লবণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় । ঝু'টার শিল্পের মধ্যে তাত বস্ম উৎপাদন, 
কাজুবাদামের তৈল উৎপাদন এবং ক্যাসাভা “সা” প্রস্তত উল্লেখযোগা । বড শিল্পের 
মধ্যে মাদ্রাজ, মাছুরাই ও কোইম্বাটুরের বড় বড় কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । প্ডিচেরীতেও কাঁপড়ের কল আছে। ক্রিচিনাপল্লীর (তিরুচিরাপল্লী) 
তামাক শিল্প বিখ্যাত। মাদ্রাজের প্রধান খনিজ সম্পদ সালেম অঞ্চলের লৌহশিল! ও 
আক্ট জেলার লিগনাইট কয়লা । অআর্কটের লি'নাইট হইতে বৈদ্যুতিকশক্তি 
উৎপাঁদন এবং রাসায়নিক সার উৎপন্ন কর! হয়। ঘাঁদ্রাজ একটি বৃহৎ শহর ও ভারতের 
তৃতীয় বন্দর। পণ্ডিচেরি ও তুঁতিকেরিণ (মুক্তা তোলা এখানকার অন্যতম শিল্প) 
অন্তান্য বন্দর । 

(১৪) কেরল রাজয-- এই রাজ্যটি ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য কিন্তু ইহার লোক- 
বমতি সর্বাপেক্ষা ঘন-_বশমাইলে ১১২৫ জন। ইহাঁর আয়তন মাত্র ১৫ হাজার বর্গ- 
মাইল "এবং লোকস'খ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ । কেরল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে 
আরব সাগরের তটে অবস্থিত। এই রাজ্যের তটভাগে সংকীর্ণ সমভভূমি আছে। 
অদূরেই সুউচ্চ আন্নামালাই পর্বতমালাই পৰতশ্রেণী গভীর অরণ্যে ঢাকা । এখানে 
বংসরে ২৫* সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়। কেরলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু উহা! প্রয়োজনের তুলনাক্ম কম। তটভাগে নারিকেল প্রধান ফসল। তাহা 
ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর চা, কফি, রবার ও গোলমরিচ উৎপন্ন হয়। নারিকেন্তের 
দাড় এখানকার কুটীরশিল্পের প্রধান উপকরণ। কেরলের তটভাঁগে সমান্তরাল ষে 
স্বাভাবিক খালগুলি (38০159667) আছে সেগুলি নৌবাহনযোগ্য। কেরুলের 
প্রধান খণিজ সম্পদ তটভাগের পারমাণবিক ধাতু সংবলিত হমোনাজ।হট বালুকা। 
উহ] প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। লৌহও আছে। কেরলের প্রধান ধন্দর কোচিন। 
এখান হইতে প্রধানতঃ চা, মাছ, কাজু ও গোলমরিচ রপ্তান হ্য়। ইহার 
রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম | 

(১৫) মহারাষ্ট-এই রাজ্যটি ভারতের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। ইহার 
আয়তন ১ লক্ষ ১৮ হাঁজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ 
( বর্গমাইলে ৩৩২ জন )। মহারাষই দেশটি পর্বতময়। ইহার পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগর 
ও তটসন্নিহিত সংকীর্ণ উর্বর সমভূমি। এই সমতৃমিতে ধান উৎপন্ন হয়। তটভাগে 
প্রচুর লবণ প্রদ্তত কর! হয়। সমুদ্রে মাছধরা এখানকার অধিবাসীদের অন্যতম 
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প্রধান পেশ'। তটভাগে স্থপ্রসিদ্ধ বন্দর বোম্বাই অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রে 
রাজধানী। রত্ুগিরি বন্দরও উল্লেখযোগ্য । বোদ্বাই স্ুবৃহৎ ॥ শিল্প-কেন্দ্। 
এখানকার বন্ত্রশিল্প বিখ্যাত । মহারাষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ কৃষ্ণ মৃত্তিকায় গঠিত। 
এই অঞ্চলে প্রচুর তুলার চাষ হয়। জোয়ার ও বাজর। এখানকার প্রধান খাগ্য ফমল। 
গমের চাঁষ তেঘন উল্লেখযোগ্য নয়। অন্তান্ত ফসল ইক্ষু, কমলালেবু প্রভৃতি । 
মহারাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ কম নয়। চান্দায় কয়লাখনি আছে, ভাগ্ারা ও রত্বগিরিতে 
প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ ও লৌহ পাওয়া যায় । পশ্চিমঘাঁট পর্বত হইতে প্রঠর জল-বৈছ্যুতিক 
শক্তি পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্র রাজ্যে বহু রেলপথ ও ভাল রাস্তা আছে। এই রাজ্যে 
নাগপুর, পুণ!, শোলাপুর প্রভৃতি বড় বড় শিল্প-প্রধান শহর অবস্থিত। রজ্যটি 
বেশ উন্নতিশল। 

(১৬' গুজরাট-_ এই রাজ্যটির আয়তন ৭২ হাজার বর্গমাইল এবং 
লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬ লক্ষ। প্রতি বর্গমাইলে ২৮৬ জন বাম করে। গুজরাট 
রাদ্যের পশ্চিমভ[গে বৃহৎ কাথিয়াওয়ার উপদ্বীপ। উহার উত্তরভাগে কচ্ছ 
উপসাগর ও “র্যা অব কাচ" নামক বিশাল লবণ-জলাভূমি ও দক্ষিণে ক্যান্থে উপসাগর 
_নর্মদ্না, তাপ্তি ও সবরমতী নদীত্রয় এই অগভীর উপসাগরে মিশিয়াছে । উপকৃল- 
ভাগে প্রচুর লংণ প্রস্তুত হয় এবং মাছ ধরা হয়। এখানকার লবণের উপর নির্ভর 
করিয়া ওখা বন্দরে বিরাট সোডাঁর কারখানা গড়িয়া! উঠিয়াছে। গুজরাটে বহু 
বন্দর আছে । উহাদ্দের মধ্যে কান্দলা সর্বোত্কষ্ট। এই রাজ্যের উপকৃলভাগের মাটি 
বেশ উর্বর কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত। এই অঞ্চলে খুব ভাল তুলা জন্মে। 
গম ও বাজর! প্রায় সর্বত্র জন্মে, তবে উত্পাদন অধিক নরঁয়। গুজরাঁটিরা ব্যবসা বাণিজ্যে 
খু পটু । আমেদাবাদ এখানকার সর্বপ্রধান শহর এবং বিশাল বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। 
খনিজ তৈল ও রাসায়নিক শিল্পে বরোদা বিশেষভাবে উন্নত। স্থুরাট বস্ত্রশিল্পের জন্য 
প্রসিদ্ধ। গুজরাটের নতন রাঁজধাঁনী আমেদাঁবাদের নিকট সবরমতী নদীর তটে নির্মাণ 
করা হইবে। বর্তমানে আমেদাবাদই রাজধানী । অন্থান্ প্রধান শহর রাঁজকোট, 
বরোদ, ব্রোচ, ভাবনগর, ভারভাল ও ভূজ প্রভৃতি । 

(১৭) নাগাল্যাণ্ড_-এই রাজ্যটি ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ক্ুত্র 
পার্বত্য দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ। এখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশি। 
অধিবাসীরা আঙ্গামী, সেমা, আও প্রভৃতি নাগাজাতীয় উপজাতি । বেশিরভাগ 
লোকই খুষ্টান। নাগাভৃমিতে পাহাডের গায়ে কিছু ধান চাষ হয়। এই রাজ্যের 
রাজধানী কোহিম!। 


কেন্দ্রীয় সরকার শাসিত রাজ্য--ভারতে কয়েকটি কেন্দ্রীয় শাঁসনাধীন অঞ্চল 
আছে; যথ! £_0১) দিলী (২৬ লক্ষ ', (২) হিমাচল প্রদেশ (১৩ লক্ষ), ৩) 


ভারত পরিচয় ১১ 


আন্দামান ও.নিকোবর ্বীপপুঞ্ (৬৩ হাজার ), 8) মণিপুর (৭ লক্ষ), (৫) ত্রিপুর। 
(১১ লক্ষ) এবং (৬) লাক্ষার্দীপ আমিনদ্বীপ ও মিনিকয় ছ্বীপ। আসামের উঃ 
পূর্বভাগে অবস্থিত পর্তময় 10100-5856 10102 ££6105 (টব. দ্র মত ঞ। ) 
অঞ্চলের উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম গভনর উভয়েরই কতৃত্ব আছে। 

তাহ। ছাড়।, আসামের গাঁড়ো, খাসি, জয়ন্তীয়া ও মিজো পাহাড অঞ্চলগুলিকে 
খানিকটা ম্বশাসনের অধিকার দেওয়৷ হইঘাছে। 


ভারতের প্রান্কাতিক অঞ্চল সমুহ, জলবাম়ু ও ম্বাতিকা 
$71১:91041 797:0109, 0. /পা 4] 9071) 0 যাস) 14 


প্রাকৃতিক অঞ্চলমূহ 2 


03. 2. 7০ ৮/1790 5512100 00 1189 1)5 5105] 158 00765 570 011775 05 
1)1115105 2007) 01010 50601৮10158 119 001 08616 1176 05865 01 115015 ? 
(58৬০ 85815001৩ 2 877009158. (0.0. 3. 00125. 1963) 


৷ ভারতের বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক কার্ষকঙ্গাপের উপরে ভারতের 
ক্ু-প্রকৃতি এবং জলবায়ুর গভাব বতটা? উপযুক্ত উদাহরণ দ্রাও।] 


(পরবর্তী 0. 3. এর কতকাংশ এবং 0 9. 200 7818 ও 0. 10 1856 70919 
জইব্য ) 


শর্ত 3 37170555800 1155 0৮5 8155 1 26 0108)8 ০01 11018) 200 2007001028 
01517 17511051005 01 0155 9001)0710 80101518135 0£ 1155 096০791৩. 


[ভারতের প্রাকৃতিক তঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও এবং আথিক কার্- 
কলাপের উপর উহাদের প্রন্তাব বর্ণন। কর ।] 

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে চাহিলে মোটামুটি চারিটি প্রাকৃতিক 
অখল দেখা যায়) যথা :--(১) উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় 
সমভভূমি অঞ্চল (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল এবং (৪) উপকূলের সমভূমি। 

” ১ উত্তর স্ভারতের পার্বতা অঞ্চজ- হিমালয় পর্বতমালা তাহার শাখাপ্রশাখা 
সহ ভারতের সমগ্র উত্তরভাগ জুড়িয় বিরাজমান । ইহা! ভারত পাকিস্তান অঞ্চলকে 
এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়! রাখিয়াচ্ছে। এই পর্বতমালাকে আবার 
্রীধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। (ক) পূর্বাঞ্চল, (খ) মধ্যাঞ্চল ও (গ) 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চল ( ইহা! বর্তমানে প্রধানতঃ পাকিস্তানের অন্তর্গত )। 

(ক) পূর্বাঞ্চল__ভাঁরতের পূর্বাঞ্চলবর্তী বিহার, বাংলা এবং আসামের উত্তরে 
নেফায় অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার অংশ পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গত। এই পার্বত্য অঞ্চলের 
সর্বোচ্চ অংশ ২৫৯০০ ফুট পর্যস্ত উচ্চ। বহু শৃঙ্গ এই অঞ্চলে অবস্থিত। গ্রীম্মকালে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানস্কীর জলবায়ু খুব আর্্র। এই অঞ্চল বনজ সম্পদে 
খুব সমৃদ্ধ এবং এই অরণ্যের শাল, সেগুন, বাঁশ এবং পাইন নামক কাষ্ঠ উল্লেখষোগ্য । 
আসাম ও বাংলার পার্বত্য অকলে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। পার্বত্য অঞ্চলে 
ধাপের উপর অনেক স্থানেই ধান এবং আলু উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের মধ্য দিক্বা 
কালিম্পং হইতে তিব্বতের লাসা যাইবার বাঁণিজ্যপথ জালেপ্র। ও নাথুজ। গিরিপথ 
অতিক্রম করিয়াছে । এই পথে তিব্বতের সহিত পূর্বে বাণিজ্য চলিত। 

(খ) মধ্যাঞ্চল- এই অঞ্চলেন্স ( কুমীম্বুম ) কৌন কৌন অংশ উচ্চতায় পূর্বাঞ্চলের 
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উচ্চতা অপেক্ষা (২৫*০* ফুটের) বেশি হইবে । সর্বোচ্চ শিখরগুলি নেপালে 
অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু শীতল ও স্যাতমৌতে। এই অঞ্চলে প্রচুর সরলবর্গীছ 






চি 


্‌ ১ 8 দি] ভারতেও 







8 ঃ চা 
8১375211451 1] শি 
1 ১৭171077)9 প্র 4 £ শৈ 
॥ 1 এরি ॥ 
5881), নো. রি ১ | 
॥ 2০০) 
ক "12410 ০2১ 






এই মানাচত্র দেখিলে পর্বত মালতুশি ও উপতাকার অবস্থান বুঝ! যায 
ইহাকেড1889] 81191 518৮ বলে। 


বৃক্ষ দেখা যায়। উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলের নানাজাতীয় পাইন বনের গাছ 
হইতে কাঠ, তারপিন তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায়। শিক্পবাণিজ্যের ভিতর মেষ ও ছাগ 


১৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পালনই প্রধান। এই পর্বতমাল অত্যন্ত ছুর্লজ্ঘ্য। বু ভারত হইতে তিব্বতে 
ধাইবার দুই একটি গিরিপথ আছে। এই পথে বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস 
বাণিজ্য চলিত। রাক্তনৈতিক কারণে উহা এখন বন্ধ আছে। 

এ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল--পাগ্জাব এবং কাশ্মীরের অস্তর্গত হিমালয় 
পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমাংশ লইয়! এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
কতকগুলি গিরিপথের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান 
প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া মাসিতেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত শীতল। 
কাশ্মীর হইতে প্রচুর নরম কাঠ ৭ উৎকুষ্ট মেষলোষ পাওয়া যায়। হিমাচলের পাহাড়ে 
টা বাগান আছে। কাশ্বীরের মধ্য দরিয়া সিকিয়াং ও তিব্বত যাইবার দুইটি গিরিপথ 
আছে; যথা_বুরাজল ও €জাজ্িগা। পাহাড়ের গ'ঃয়ে ধাপের উপর গম, আলু 
গ্রভৃতি চ।ষ হয়। প্রচুর আপেল, ন্তাশপাঁতি ও আদ্গুর ফলে। 

ভারতের পূর্বসীমান্তের পর্বতগুলি অরণ্যময়। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হওয়ায় 
পর্বতগুলি ঘন অরণ্যে ঢাকা । পূর্ব সীমান্তে আরাকান, লুসাই, চীনহীল পরত ৮** 
হইতে ৯০০০ হাঁজার ফিট উচ্চ। বিগত মহাযুদ্ধের সয় এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
বিখ্যাত িলওয়েনল রোড প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর রাস্তা ব্রদ্দেশের মান্দালয়, মিচিন। 
প্রভৃতি শহর পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। এগুলি এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে । সীমাস্ত 
বাঁপিজ্য এখন নাই বলিলেই চলে । 

হিমালয়ের প4তমানাকে কয়েকটি পবতশ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায়, যথা__ 
0১ হিমালয়ের অত্যুক্চ চুড়াগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলের নাম 
মুখ্য হিমালয় (116 690. [7111001750১ )1 এভারেস্ট ( ২৯১১৪১ ফুট), 
কাঞ্চনজজ্ৰা (২৮২০০ ফুট), গৌরশঙ্কর, মাকালু, ধবলগিরি, কামেট প্রভৃতি 
হিমালয়ের গগনভেদী শিখরগুনি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (২) অপেক্ষাকৃত অল্প 
উচ্চ শৃঙ্গ গুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের নাম গৌণ [হমালয় (7006 [.655৫7 
[101919595 )1 (৩) গৌণ হিমালয়ের দক্ষিণদিকে বহিহিমালয়াঞ্চল (176 
006 [3100918505 )। এই অঞ্চলটি সমতল ভূমির সহিত মিশিয়াছে। শিবালিক 
পর্বতমালা, ডূন উপত্যকা! ও প্রসিদ্ধ তরাইয়ের বনভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। 

২। সিন্ধু গাজেয় সমভূমি অঞ্চল-_-এই সমভূমি সিন্ধু ও গঙ্গা নদীবাহিত 
পলিমাটির ছারা গঠিত। ইহা পশ্চিমে সিদ্ধু উপত্যকা হইতে পূর্বে বর্পুর 
উপত্যকা পর্যস্ত বিস্তৃত। আরবসাগর ইহার দক্ষিণ পশ্চিম এবং বঙ্গোপসাগর 
ইহার দক্ষিণ পূর্ব সীমায় অবস্থিত। এই সমতল তূমিরই প্রাচীন নাম আর্ধাবর্ত। 
ভারতের বিশ্ববরেণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি এই স্থানেই হইয়াছিল। শতক্র, 

*তরন্বপুত্র, গঙ্গা, যমুন৷ প্রত্ৃৃতি ভারতের বড় বড় নদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
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প্রবাহিত। এখানকার জমি খুব উর্বর (এখানে আধুনিক ও প্রাচীন যুগের 
পলিমাটি দেখ যাঁয_ শেষোক্ত প্রকার মাটির উর্বরতা কম) রুধিজ ও প্রাণিজ 
সম্পদে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে বস্ততঃ জীবনের প্রায় নকল দিকেই 
এই সমভূমি অঞ্চলের লোক ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। এই অঞ্চলকে 
প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাঁগে ভাগ করা ষায়--(১) শতক্রর অববাহিকা, 
(২) উচ্চ গাঙ্গের় উপত্যকা, (৩) মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা, (9) গঙ্গা-ত্রহ্গপুত্র 
ব-দ্বীপ ও (৫) আসাম উপত্যকা । সিন্ধু উপত্যকার অধিকাংশই বতমানে 
পাকিস্তানের অস্ততূত্ত। এই সমস্ত অঞ্চলের জলবাঁধুর বিভিম্বতার জন্য কৃষিদ ও 
বনজ সম্পদ বিভিন্নরূপ। 

সমভূমি অঞ্চলের জলবায়ু প্রধানতঃ গ্রীক্মপ্রধান ও আর ভাবাপন্ন। এই সমভূমির 
উত্তরভাগে হিমালয় পধতষাঁল! বিরাজমান । পবত্মালার ঠিক দশ্ষিণেই যে নিম্নভূমি 
উহ! অধিক আর ভাবাপন্ন। মৌস্থ্মী বাষুর প্রভাব যে সমস্ত অঞ্চলে অপেক্ষাকত 
কম, মে সমস্ত স্থানে মরুখুমির তুলা জলবাধু বর্তমান। আসামের জলবায়ু অত্যন্ত 
আদ্র (বৃষ্টি ২০০ সেঃ মি: এর বেশি ) এবং পাঞ্জাবের জলবাধু অত্যন্ত শুক (বৃষ্টিপাত 
৬০ সেঃ খিঃ মাত্র)। বুষ্টিপাত ও মাটি অনুসারে ধান, গম, তট!, জোয়ার, ইক্ষু, 
পাট, শণ, তিসি, তিল, চীনাবাদাম প্রভৃতি নানাজাতা্র কৃষিজদ্রব্য এই সমত্ৃমির 
বিভিন্নস্থানে চাষ হয়। এই সমভ্ূষির পুঝভাগে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে এবং 
উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগে বৃষ্টিপাত ১০০ সেঃ মিটারের বেশি হওয়ায় এ অঞ্চলে ধান, 
পাট, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আসাম ও উত্তর বর্দে হিমালয় 
পর্বতমালায় এবং উহার দৃক্ষিণেষ্ম সমভভূমিতে যেখানে বারিপাত অত্যধিক সেখানে চ! 
জন্মে (যথা-_ব্রদ্মপুত্র নদের তারে এবং ডুয়াস অঞ্চলে )। গাঙ্গেস সমভূমির পশ্চিমভা্গা 
শুফ। এই অঞ্চলে চাঁষ-আঁবাদের জন্য জলসেচ একাস্ত প্রয়োজন । উত্তর প্রদেশের 
পশ্চিমভাগে গম ও যব প্রধান ফসল। তৈলবীজ, তুল! এবং ছোলাও জন্মে। 
বৃক্ষলতাদিও বৃষ্টিপাত অনুসারে পরিবর্তনশীল। যদিও সমভুমিতে অরণ্য নাই 
বলিলেই হয় তবু যেটুকু আছে তাহাও পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ক্রমশ: পরিবতিত 
হইয়াছে । আসামের সমতৃমি অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়; উত্তরবঙ্গেও তাই। 
অপর পক্ষে, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগে শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য দেখা যায়। বিহারের 
শালবন অধিক । 

এই লমভূমিতে, নানাপ্রকার বনজ, বাগিচাজাত দ্রব্য এবং অল্প পরিমাণ খনিজ 
সম্পদও পাওয়া যায়। বাশ, শাল, সেগুণ প্রভৃতি নাঁনাজাতীয় বনজ দ্রব্য; আম, কীঠাল, 
জাম, লিচু প্রভৃতি ফল; কিছু পরিমাণ কয়লা, অত্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এই অঞ্চলে 
পাওয়৷ যায়। মেষ, ছাগল, গরু, ঘোড়া, শৃকর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী এখানে দৃষ্ 


১৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হয়। কীচামালের ও যাতায়াতের স্থবিধা থাকায় ভারতে যত কলকারখানা আছে 
তাহার বেশির ভাগই এই অঞ্চলে অবস্থিত। কানপুর, কলিকাতা, আগ্রা, আলিগড় 
প্রভৃতি শিল্প প্রধান নগর এই অঞ্চলে অবস্থিত। রেশম, পশম, কাঁচ, চিনি, চর্ম গ্রভৃতি 
নানাপ্রকার কুটার-শিল্পও এখানকার গৌরবময় এতিহ্যের সাক্ষীরূপে বিছ্বমান। 
সমভূমির যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত শ্রেণীর । সর্বত্রই ঘন রেলপথ-জাল রহিয়াছে । 

৩। দ্বাক্ষিণান্্ের মালভুমি অঞ্চল_ দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপের উপকূলভাগে 
সমভূমি এবং অভ্যন্তরভাগে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়! এক প্রাচীৰ যুগের শিলায় গঠিত 
মালভূমি রহিয়াছে । বহু ক্ষয়জাত পর্বত ও নদী উপত্যকা লইয়া এই মালভূমি 
গঠিত। পূর্ববাট, পশ্চিমধাট, সাতপুরা, বিষ্ধ্য প্রভৃতি পব্ত, বহু অনুর্বর উচ্চভূমি 
এবং উর্বর নদী উপত্যক| এই মাঁলভূমির অন্তভূক্ত। উত্তর ভারতের শিলাগুলির 
তুলনায় দক্ষিণ ভারতেব শিপাগুলি স্থপ্রীচীন। এই মাঁলসৃূমির গড় উচ্চতা প্রায় 
২০০০ ফুট । আরাবলণ ইহার উত্তর সীমায়, (বিদ্ধা পর্বত ইহার উত্তরসীমা 
বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত ম্বাছে তাহ! ভূতাবিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
হুইতে সমর্থনষোগ্য নয় ), পূর্বসীমায় পূর্বঘাট ও পশ্চিম সীমায় পশ্চিমঘাট পর্বতমাল! 
অবস্থিত । 

মহানদী, গোদ।বরী, কৃষ্ণ|, কাঁবেরা, নর্মদা, তাণ্তি প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান 
নদী। এ অঞ্চণের অধিকাং* নর্দীই পুরিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপম[গরে 
পড়িয়াছে। ম|লভূমির মাটি সাধারণতঃ অন্র্বর। কেবল পশ্চিমভাগে বোস্বাই ও 
সৌরাষ্ট্রী অঞ্চলে কালে! মাটি দেখ! যায়। কৃষিকার্ষের পক্ষে বিশেষতঃ কাপাস চাষের 
পক্ষে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাটি খুব উপযুক্ত। মালভূমির ক্ষণ মৃত্তিকায় জোয়ার ও বাজরা 
ভাল জন্মে। দাঁক্ষণাত্যের অবশিষ্টাংশের মাটি লাল। কোন কোন নদী উপত্যকার 
মাটি ঘোর লাল। উহা বেশ উবর ও ধান চাষের উপযুক্ত । অন্যত্র মাটি ঘোলাটে 
বর্ণ ও অন্ুর্বর । অনেক শ্বানই তণ ও কাটা গাছে ঢাকা । কোথাও কোথাও 
জোয়ার, বাজরা, রাগি, চীনাবাদাম ও আলুর চাষ ভাল হয়। পুকুর ও কৃত্রিম 
হুদ হইতে জললেচ দেওয়া হয়। নীলগিরি অঞ্চলে চাঁ, কফি এবং মহীশূর ও কেরলে 
কোকো ও রবার চাষ হয়। পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণভাগে গোলমরিচ ও অন্তান্ঠ 
মশল উৎপন্ন হয়। সেঞ্ুণ, চন্দন, আবলুস্‌ প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ এ অঞ্চলের বনজ 
সম্পদ। ভারতের খনিজ সম্পদ্দের বেশীর ভাগই দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে সীমাবদ্ধ। 
উত্তর-পূর্বদিকের নদী উপত্যকাগুলিতে প্রচুর করল! পাওয়া যায়। অন্তান্ত খনিজ 
স্রব্যের মধ্যে ম্যাজানীজ, €লীহ, অত্র, স্বর্ণ, গ্রাফাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতির নাম 
বিশেষ উদ্লেখষোগ্য। বিদ্ধ্য অঞ্চলে হীরকও মিলে মহীশূরে কোলারের হ্বর্ণধনি 
অবহ্থিত। বাঙগালোর ও হায়দরাবাদে বহু শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। 


ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবাফু ও মৃত্তিকা ১৭ 


৪। উপকুজের সমভূমি-_ভারতের পশ্চিম উপকূলের সমভূমি আরব সাগর 
ও পশ্চিমঘাট পর্থতমাঁলার মধ্যে অবস্থিত । ইহার উত্তর ভাগ মহারাষ্ট ও গুজরাট 
রাজের অন্ততুক্ত। ইহার নাম কোক্কন উপকূল এবং দক্ষিণ ভাগ মহীশূর ও কেরল 
রাজ্যের অস্তর্গত। ইহার নাম মাঙ্গাবার উপকুল। . মালাবার উপকূলের সমদ্ভূমি 
সংকীর্ণ হইলেও উর্বর এবং এখানে প্রচুর বারিপাত্ত হয়। স্থানে স্থানে উপহৃদ এবং 
ব্যাকওয়াটার (কোচিনে ) আছে । কোঙ্ধন উপকূল ভারতের লবণ শিল্পের সর্বপ্রধান 
কেন্দ্র। মালাবার উপকূলেও লবণ প্রস্তত হয়। প্রীয় সর্বত্রই লবণাক্ত মাটি দেখা 
যায়। উপকূলের সমভূমিতে সবক্রঈ প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফলে মাটির লবণাক্ততা 
হাম পাইয়াছে। এই অঞ্চলে ধান প্রধান ফসল 1 নারিকেল প্রচুর ফলে। মৎস্য 
শিকার তটভাগের উল্লেখযোগ্য বৃত্তি । এখানে বিখ্যাত কোচিন ও মার্মাগাও্ড 
বন্দর অবস্থিত। 
. পুর্ধ উপকূলের দক্ষিণভাগ বা করোমগুল উপকূল (কাবেরীর বিশাল উর্বর 
ব-দ্বীপ সমেত) বেশ প্রশস্ত ও কুষি সমৃদদ। ধান প্রধান ফসল। উত্তরভাগের 
নাম সার্কাস উপকূল? উহার অল্প অভ্যন্তর ভাগে খণ্ড খণ্ড পূর্বঘাট পর্বতমালা । 
গোদ্রাবরী ও কষ্ণার ব-দ্বীপ অত্যন্ত উর্বর স্বান। এখানে ধান ও তামাক প্রচুর 
জন্মে। আরও উত্তরে মহানদীর ব-দবীপও খুব উর্বর! এখানেও ধান খুব ভাল 
জন্মে। পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ ও বিশাখাপতনম্‌ বৃহৎ বন্দর । বু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগভার 
বন্দরও আছে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে নৌকা ও ট্রলারে করিয়া মাছ ধরা হয় ; মাছ" 
ও মাছের তৈল ভারতের নানাস্থানে রপ্তানি করা হয়। 

ভারতের ছুই উপকূলের মধ্যে তুলনা! করিতে হইলে নিয়লিখিত কয়েকটি 
বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন । (ক) পশ্চিম উপকূল সংকীর্ণ এবং উহার পশ্চাদ* 
ভূমিতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীরের যত অবপ্িত। কিন্ধ পুর্ব 
উপকূলের সমভূমি অনেক প্রশম্ত এবং উহার পশ্চাদতূমিতে পৃব্থাট পর্বতমালা 
অনুচ্চ এবং খণ্ড খণ্ড। মাঝে মাঝে নদীর বড় বড় উর্বর ব-দ্বীপ এবং নদী 
উপত্যকা । (খ) পশ্চিম উপকূলে জুন হইতে অক্টোবর মাস পধন্ত প্রবল বারিপাত 
হয় (২০০ সেঃ মিঃ এর অধিক ) অপর পক্ষে, পূর্ব উপকৃলে শীত ও গ্রীম্মে ছুইবার মাঝারি 
রকম বৃষ্টি হয়। (গ) উভয় উপকূলই অভগ্ন, তবে পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি স্থানে 
পোতাশ্রয় গঠনের স্ববিধা থাকায় এ অঞ্চলর অধিবাসীরা নৌচালনা ও মত্ত 
শিকারে অধিক নিপুণ। (ঘ) উভয় উপকৃলেই কতকগুলি লবণাক্ত উপহ্দ 
(184001)) আছে। (ড) পশ্চিম উপকূলের নদীগুপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অধিকাংশই 
খরল্রোতা বলিয়া উহাদের ব-্বীপ নাই ; কিন্তু পূর্ব উপকূল মহানদী, গোদাবরী, ক 
ও কাবেরী নদীর বড় বড় ব-দ্বীপ আছে। 

ভাঃ---২ 


১৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 
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[ পরিবেশের যে সকল উপকরণ ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যভাগের অর্থ- 
নৈত্তিক কার্ষকলাপগুণিকে জাহায্য করে অথব৷ ব্যাহত করে তাহাদের 
বর্ণনা দাও। ] 

[ 0.3. (৩) হইতে দাক্ষিণাত্য মালভূমির বর্ণনা লইয়া তাহার সঙ্গে 
নিযমলিখিত অংশ যোগ করিতে হইবে। ] 

দাক্ষিণাত্ায মালভুমির আথিক প্রগ্রতি_দাক্ষিণাত্য মালভূমির মৃত্তিকা 
সাধারণগাবে আন্গবর বলা চলে। নর্মদ্র, তাপ্তী, রুষ্ণা ও গোদাবপী উপত্যকার 
পাললিক রুষ্মমৃত্তিক খুব উর্বর; কিন্তু মালভূমির রুষ্কমুত্তিক1৷ তেমন উর্বর নহে। 
মালভূমির অবশিষ্ঠাংশের লাল কন্করময় মাটি মোটেই উর্বর নহে। স্থতর্লাং, মালভূমিতে 
রুযিকাধ তেমন উন্নত নয়। মেষ ও ছাগ চারণ অনেক স্থানে অধিবাসীদের 
জীবিকার উপায়। ফপলের মধ্যে তুলা, জোয়ার, রাগি ও চীনাবাধাম 
উল্লেখযোগ্য । 

এই মালভূমির খনিজ সম্প্দ বিপুল। এই খনিজ দ্রব্যের উপর নিভর করিয়া 
,নানাপ্রকার শিল্পও গঠিত হইয়াছে । পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় প্রবল বুষ্টি হওয়ায় 
অঞ্চলে প্রচুর জলবৈছ্যুতিক-শক্কি উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে । কষণ, তুঙ্গভত্রা ও 
কাবেরীর উপত্যকার নানাস্থানে বাধ দিয়া জলসেচ ও জলবৈদ্যতিক-শক্তির ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । এই শক্তির সাহাষো বহু কাঁপড়ের কল, এ্যালুমিনিয়াম, হম্পাত 
'ইত্যার্দি ধাতুশিল্প, কাগজ, লিমেণ্ট প্রভৃতি কলকারখানা চলিতেছে । দক্ষিণ 
ভারতের মালভূমি অঞ্চলে কয়ল] খুব কম। এইজন্যই এই অঞ্চলে ভারী শিল্প গঠনের 


" অস্থবিধা রহিয়াছে। 
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[হয় কাশ্মীর উপত্যকা নতুবা আসামের ব্রদ্দপুত্র উপত্যকার 
(ভৌগ্গেলিক বাতাবরণের বর্ণন। দ্বাও এবং দেখাও কেমনভাবে মানুষ উচ্ছার 
সঙ্গে নিজেদের মানাইয়। লইয়াছে। ] 

কাশ্মীর উপত্যকা--ভারতের উত্তর প্রান্তে বহিহিমালয় ও মধ্য হিমালয় 
পবতমালার মধ্যে ভূম্ব্গ নামে কথিত কাশ্মীর উপত্যক]1 অবস্থিত। ইহ] বেশ 
গ্রশস্ত ও উর্বর উপত্যক।। এই উপত্যকার উত্তর ভাগে উলার হুদ এবং দক্ষিণ 
ভাগে শ্রীনগর শহর--উভয়ের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিত । ঝিলাম এখানে 


ভারতের প্রারুৃতিক অঞ্চলসমুহ, জলবায়ু ও মৃত্তিকা ১৯ 


বেশ শান্ত এবং নৌবাহন ষোগা । সমগ্র উপত্যকাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্ধের লীলাভূমি 
লক্ষ লক্ষ দেশী ও বিদেশী পর্টক কাশ্মীর উপভ্যক1 ও পার্বতী তষারমণ্ডিত পর্বত ও 
পাইন-চেনার বনের শো] দেখিবার জন্য গ্রতি বৎসর কাশ্মীরে আসেন। তাহার! 
এ উপত্যকার অধিবাপীদের নিকট হইতে মুল্যবান পশমের শাল এবং কাঁঠের কাজ- 
কর। জিনিস ক্রয় করেন। এই ভ্রমণ ব্যবসা (69115017009) কাশ্মীর 
রাজ্যের উন্নতির কারণ । 

কাশ্ীরের জলবায়ু নাতিশীতল। শীতকালে এখানে খুব তুষারপাত হয়। গরম- 
কালে জলবাু খুন আরামদায়ক । উপত্যকার উর্বর মাটিতে গম ও ধান আবাদ হয়। 
পাভাডের গায়ে আপেল, ন্যাপাতি ও পীচফলের বাগান। অন্যান্য ফলও পাওয় 
যায়। 'অরণা হইতে প্রচুর নরম কাঠ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে অল্প কয়লা আছে, 
কিছু পরিমাণ জলবৈদাতিক-শক্তি ও উৎপন্ন হয় । 
". ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে কাশ্ীরে প্রবেশ করার মাত্র একটি পথ। 
পাঠানকোটে ট্রেন হইতে নামিয়া বাসে জন্মু এবং সেখান হইতে বাঁসেই উচ্চ 
গীরপাঞ্চল পরতমালা পার হইয়। (বানিহাল নামক স্থানে “জগহর তডঙ” দিয়া 
পর্বতমালার অতি উচ্চ অংশটুকু ভেদ করিয়া ) কাশ্মীর উপত্যকায় অবদ্ধরণ করিতে 
হয়। দিলী হইতে কাশ্মারের রাজধানী শ্রীনগরে নিয়মিত বিমান যাতায়াত করে। 
কাশ্মীর উপত্যক। হইতে আবার তুষারীবুত জোজিল1 গিরিপথ দিয়া মোটর যোগে 
লাদাক অঞ্চলে যাওয়া যায়। কাশ্শীর ভারতে উত্তর সীমান্ত রাঙ্্য বলিয়া সামরিক , 
দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

্রহ্মপুত্র উপত্যকা _বর্ষপুত্র নদী তিব্বত হইতে যেখানে আসামে প্রবেশ 
করিয়াছে সেই স্থান হইভে পশ্চিম দিকে পুর্বপাকিস্তানের সীমান্ত পর্বস্ত মোট প্রায়ও 
৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং গড়ে প্রান ৮* কিলোমিটার প্রশস্ত উপত্যকার নাম 
ব্র্গপুত্র উপত্যকা । এই উপত্যক1 আমাম রাজোর প্রাণকেন্ত্র। এই উপত্যকার 
জমি অত্যন্ত উর্বর । এখানে বৃষ্টিপাত ও প্রচুর পরিমাণে হয়। স্বতরাং, অধিবাসীরা! 
অধিকাংশই চাঁধবান করিয়া! জীবিকা অর্জন করে। বহিরাগত লক্ষ লক্ষ গোক 
এই অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে কারধোপলক্ষে আসিয়া বসতি স্কাপন করিয়াছে । 
ব্হ্ষপুতজ নদী হথনাব্য। এই নদ্দীপথে নৌকা ও টীমারযোগে যথেষ্ট ব্যবস'-বাণিজ্য 
চলে। ব্রদ্ধপুত্র নদীর তটে ধুবড়ি, ডিক্রগড়, গৌহাটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র ও 
প্রধান শহর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পুর্বপ্রান্তে নাহোরকাটিয়া, মোরান, ডিগবয় প্রভৃতি 
স্থানে প্রচুর খনিজ-তৈল পাওয়া যায়। 

্রদ্মপুত্ উপত্যকাকে আসাম উপত্যকাও বলা হয়। এখানে লোকবসতি অত্যান্ত 
ক্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। এখনও উর্বর পতিত জমি রহিয়াছে । এই অঞ্চলে ধান সর্ধ- 


২০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


প্রধান ফমল। পাটও প্রচুর উৎপন্ন হয়। ধান সম্পর্কে এই উপত্যক] প্রায় 
স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাট এবং চ] নদীপথে ও বিমানপথে কলিকাতায় রপ্তানি কর! হয়। 
ভারতীয় সভ্যতার উপর হিমালয়ের প্রভাব 
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[ ভারতের অথ্থনৈতিক জীবনের উপরে হিমালয়ের প্রভাব কতঢুর তাহ। 
বর্ণনা! কর। 

বিশাল হিমালয় পর্বতমাল। ভারতের সমগ্র উত্তরভাগ জুড়িয়া বিভ্ুত। এই 
পর্বতমাল৷ ভারতের জলবায়ু এবং সামাজিক জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। 

(১) হিমালয় পর্বতমাঁলার অবস্থানের জন্ত এশিয়ার মহাদেশীয় অঞ্চলের মঙ্গোল, 
তাতার প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের অধিবাসীদের একটা প্রকাণ্ড ভৌগোলিক 
ব্যবধান রচিত হইয়াছে । এই জন্যই এই উভয় অঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
অবাধ মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। হিমালয় না থাকিলে ভারতের ইত্তিহাস অন্যরূপ 
হইত। (২) এই পর্তশ্রেণী একদিকে যেমন মধা এশিয়া ও তিব্বত অঞ্চলের 
শীতল বাযুপ্রবাহের হাত হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছে ; তেমনি অপরদিকে 
ভারত মহাসাগর হইতে প্রবাহিত মৌস্থমী বায়ুর গতিপথে বাধা দিয়া ভারতীয় 
ভূ-খণ্ডে প্রচুর বারিপাত ঘটাইয়! দেশে শস্যের সমুছ্ি। সাধন করিয়াছে । (৩) এই 
পর্বতঙ্ররেণী প্রাকৃতিক সীমার স্থট্টি করিয়! বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষ 
করিতেছে । অবশ্য নাথুলা, জালেপলা, জোজিগী প্রভৃতি সংকীর্ণ গিরিপথগ্ুলি 
«থাকাতে একদিকে যেমন তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও 
যাতায়াতের পথ রচিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি উত্তরাঞ্চলের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের 
আক্রমণে বারে বারে ভারতবর্ষ বিপন্ন ও পধুপদস্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহ সত্বেও 
হিমালয়ের উপযোগিতা কিছু কম অনুভূত হয় নাই। হিমালয় না থাকিলে ভারতের 
জলবাু হইতে সুরু করিয়া সামাজিক ও সংংস্কৃতিক এবং রাষ্্রিক ও অথনৈতিক 
ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্তরূপ হইত। তাহ] হইলে ভারতে আর্ধপভ্যতাঁর এত অভাবনীয় 
উন্নতি হইত কিন৷ তাহা বলা কঠিন। (৪) হিমালয় পর্বতমালার অবস্থানই ভারতে 
এত নদনঘী স্থষ্টির কারণ। হিমালয়ে বাধাপ্রাণ্ড মৌস্্মীবাঁযু বাহিত জলধারা ও 
হিমালয় শিখরসমূছের গলিত তুষারের ধার] ভারতের নদদীগুলিকে অফুরস্ত জলের 
যোগান দিয়া থাকে। ইহা একদিকে ষেমন দেশের জমিকে উর্বর করিয়া 
তুলিয়াছে, তেমনি অপরদিকে এই সকল স্থনাব্য নদী দেশের মধ্যে স্থন্দর জলপথের 
স্থ্ি করিয়। ব্যবসা-বাণিজা ও পরিবহণ ব্যবস্থায় বিশেষ যহায়তা করিয়াছে 


ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবায়ু ও মৃত্তিকা ২১ 


শতদ্র নদী হইতে বিছ্যুৎশক্তি উৎপন্থ হইতেছে । অন্তান্য নদী হইতেও বিছ্যাংশক্কি 
উৎপন্ন হইতে পরে । (৫) এই সকল পার্বত্য অঞ্চলের বনজ সম্পদ দেশের সমৃদ্ধির 
বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । (৬) এই সকল পর্বতে যথেষ্ট খনিজ সম্পদ ( কয়লা, 
তল, তাত্র, লবণ ও জিপসাম) নিহিত আছে বলিয়াই ভূতত্ববিদ্গণের বিশ্বাস। 
(৭) হিমালয় পর্বতের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া এখানে প্রচুর কাঠ পাওয়৷ 
যায়। হিমালয়ের পার্দদেশে তরাই জঙ্গল ঘন ঘাসে সমাচ্ছন্ন। এই ঘাস কাগঞঙ্জ 
তৈয়াবির জন্য ভারতের বিভিন্ন কাগজের কলে চালান দেওয়। হয়। হিমালয়ের 
উচ্চস্কানগুলিতে দেবদারু, পাইন প্রভৃতি গাছের বন জঙ্গল আছে। কৃষিজ সম্পদের 
মধ্যে গম» ধান, আলু, আপেল, কমলালেবু; চা ও দিনকোনা প্রচুর পরিমাণে চাঁষ হয়। 
এই অঞ্চল অসমতল হওয়ায় এখনও শিল্প-বাণিজ্য পশ্চাদদপদ । 
ভারতের নদ নদী 
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[ (ক) নদীপথ হিসাবে, (খ) জলসেচের উপায় বূপে এবং গে) বিদ্যুৎ 
উও্পাদনের জগ্য ভারতীয় নদীগুলির অব্দানের বিষয় বর্ণনা কর। ] 


ভারত নদীমাতিক দেশ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই অসংখ্য নদী, উপনদী ও 
শা্খানদী ঘন জাল বিষ্তার করিয়াছে । মাহষের জীবনের উপর এই সকল" 
নদীর প্রভাব অপরিসীম। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল পুণ্যতোয়া 
গঙ্গার জলপথকে আপ্্রয় করিয়1। 

ভারতের নদীগুলিকে দুই ভাগে ভাগ কর যায়; যথা(১) উত্তর ভারতের 
নদী এগুলি অধিকাংশই হিমালয়ের চিরতৃষারাবৃত অঞ্চলে উৎপন্ন এবং বারমাস 
প্রবাহমান । সমতৃমি অঞ্চলে এই নদীগুলি নাব্য। এই নদীগুলির মধো গজ! 
এবং তাহার গোঠী বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ব্রক্গপুত্র ন্দীগোষ্ঠী পূর্বভারতে 
প্রবাহম!ন। সিম্ধু অববাহিকার মধ্যে কেবল শতত্ এবং বিপাঁশ। *( 8695 ) নদীত্বয় 
ভারতের অন্তর্গত। (২) দক্ষিণ ভারতের নদী-_এই নদীগুলি অনুচ্চ পর্বত্মাল! 
হইতে উৎপন্ন হইয়! মালভূমির বন্ধুর পথে প্রবাহিত হইয়াছে । এগুলিতে বারমাস 
জল থাকে না এবং নদীগুলি কেবলমাত্র নিষ্প্রবাহ অঞ্চলে অর্থাৎ ব-দ্বীপের নিকট 
নাব্য । গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদ। প্রভৃতি এই শ্রেণীর নদী। 

(ক) নদীপথ-_উত্তর ভারতের সিদ্ধু-গঙ্গা-ত্রষপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে গাচীন 
কাল হইতে আজ পর্বস্ত নদীগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্তু ক্রমশ: 
জলসেচের জন্ত অধিক জল ব্যবহৃত হওয়ায় গঙ্গা ও উহার উপনদী এবং শাখানদী- 


২২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


গুলিতে বহু বাঁলুচর স্টি হইয়াছে। ইহার ফলে নৌবাহনের নানা বিদ্ব স্থা্ট 
হইতেছে । উত্তর ভারতে গঙ্জ! ও উহার উপনদী যমুন?, ঘর্ঘরা, গণ্ডক প্রভৃতি 
নদীর উপর বহু বড় বড় নদীবন্দর অবস্থিত। পান, এলাহাবাদ, বারাণস" ও 
কানপুর উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর । পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকাঁলে নদী বন্দর গুলিতে 
আধুনিক জেটি প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। ব্রদ্ষপুত্র নী আসাম ও পূর্ব 
পাকিস্তানের মধ্যে সর্বত্রই বড় বড় স্টীমার চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত। বন্ততঃ 
সমগ্র ভারতের মধ্যে ত্রদ্ষপুত্র নদীই সর্বাধিক নৌ-যাঁন বহন করে। আসামের 
পট, চা প্রভৃতি এই নদীপথে কলিকাতায় আসে (সুন্দরবন হইয়)। দক্ষিণ 
ভারতের গোদাবপী, রুষ্ণ। ও কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি নাব্য । 

(খ) নদী ও জলসেচ-_-ভারতের নদীগুলিই জলসেচের সর্বপ্রধান অবলম্বন । 


প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্ষস্ত নদীর উপর বাধ নির্মীণ করিয়া খাল কাটিয়া জলমেচ.. 


ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে । আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিগ্ার সাহায্যে এই প্রাচীন 
জলসেচ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি কর1 হইয়াছে । উত্তর ভারতের শতদ্র নদী সমগ্র 
পাঞ্জাবে সেচের জল সরবরাহ করে। পশ্চিমবঙ্গে মপুরাক্ষী ও দামোদর, উডিগ্তার 
মহানদী, অন্ধরাঁজ্যে গোদাবরী, কৃষ্ণা 'ও তৃঙ্গভদ্রা এবং মাপ্রাজ ও মহীশূর রাজ্ছো 
কাঁবেরী নদী প্রচুর সেচের জল সরবরাহ করে। নূতন বন্রমুখী পরিকল্পনাগুলি শেষ 


হইলে নদী হইতে জলসেচের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। 


নু 


(গ) জলবৈত্যুতিক-শক্তি__পার্বত্য খরআোতা নদী হইতে জলবিদ্যুৎ-শক্তি 
উৎপন্ন করা যাইতে পারে । বর্তমানে বিপাশ! (6525) নদী হইতে এবং শতক্র 
হইতে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে । গঞ্গা খাল হইতেও কিছু বিদ্যুৎশক্তি 
উত্পন্ হয়। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে প্রবল বাঁরিপাঁত এবং ভূমি পার্বত্য প্ররুতির হওয়ায় 
দক্ষিণ ভারতের নদীগ্তলি খরশোতা। এখানে কাবেরী, সরাবতী প্রভৃতি নদীতে 
বড় বড় জলপ্রপাত আছে। কাবেরী নদী হইতে প্রচুর তড়িৎ উৎপন্ন হয়। 
শিবসমুদ্রম, মেতুর প্রভৃতি বিদ্যুৎকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য । দামোদর, মহানদী, চম্থল, 
রিহান্দ প্রভৃতি বৃহৎ নদী পরিকল্পনাগুলি হইতে এখন বিপুল পরিমাণ জল-বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । নদীগুলি ভারতের প্রাণন্বরূপ। 


ম্রত্তিকা 
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[ ভারতে প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় মাটি দেখা বায় এবং কোথাম়্ 


ঞীঁ 


কা 


ভারতের প্রাকৃতিক অঞ্চজসমূহঃ জলবায়্‌ ও মৃত্তিকা ২৩ 


এগুলি দেখা যায়? এদেশে ভূমিক্ষয় রোধের জগ্ কিকি ব্যবস্থা অবলক্বন 
কর! হইতেছে 1] 

ভারতে বন্প্রকার মাটি দেখা যায়। ভারতের মত বিশালায়তন দেশে যেখানে 
বিভিন্ন যুগের শিলাস্তর ও বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু রহিয়াছে সেখানে নানাপ্রকার 
মাটি থাকা খুবই স্বাভাবিক । এই বনুপ্রকার মাটিকে মোটামুটি ভাবে ধৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে চারিভাগে ভাগ করা যায়; * যথা_(১) হিমালয় অঞ্চলের পার্বতা মাঁটি, 
(২) গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটি, (৩) দ্বাক্ষিণাত্য মালভূমির নানাপ্রকার মাটি ও 
(৪) তটভাগের প্লিমাটি। 

হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য মাটি-__হিমালয় অঞ্চলে সাধারণতঃ হিমবাহ দ্বারা 
বাহিত প্রদ্ছরময় মাটি এবং অরণ্য অঞ্চলের অন্ুর্বর “পডলস” মাটি দেখা যায়। পূর্ব 
হিমালয় অঞ্চলে “গ্রে ও ব্রাউন” রঙের অপেক্ষারুত উর্বর মাটি দেখা যাঁয়। সংকীর্ণ 
নদী উপত্যকায় স্থানে স্থানে পলিমাটি দেখ! যায়, তবে উহাও বালুক1 ও শিলাময়। 
তরাউ অঞ্চলে কর্দমজাতীয় মাটি ও ভাবর অঞ্চলে বালুকাময় মাটি দেখা যায়।”" 
এই সকীর্ণ তরাই ও ভাবর ভূমি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। এখান হইতেই 
গাঙ্গেয় সনভূমি আরম হইয়াছে । হিমালয় অঞ্চলের মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম 
এবং উহ! তেমন উর্বর নহে । তবে আসাম ও দাঁজিলিঙে অপেক্ষাকৃত উর্বর মাটিতে 
চায়ের চাষ হয়। কাঁশ্বীর ও পাঞ্জাবের পাহাড়ে আপেল, ন্তাসপাতি, আখরোট প্রভৃতি 
ফুল ভাল হয়। 

গান্সের সমভূমির পলিমাঁটি__সমগ্র উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি গঙ্গা, 
্র্মপুত্র, সিন্ধু ও উহাদের অসংখ্শণ উপনদী দ্বারা আনিত পলিমাটিতে গঠিত । এই 
পলিমাটি নানাস্থানে নানা প্রকার । উত্তরবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে 
বিশেষতঃ ছুই নদীর মধ্যস্থ দৌয়াবগুলিতে একপ্রকার গৈর্রক রঙের শক্ত মাটি 
দেখা যায়। উহ] প্রাচীন পলিমাটি (01061 ৪110৮107))| উহার উর্বরত1 কম। 
নদীর তীরে যেখানে প্রত্তি বৎসর পলিমাটি পড়ে সেখানে সর্বাপেক্ষা উর্বর মাটি 
(7065:67 911051010) দেখা যায়। উহা সাধারণতঃ দোআশ জাতীয় হয়; ভবে 
কোথাও কোথাও বালিও থাকে । ব-দ্বীপ অঞ্চলে কর্দমাক্ত মাটি অধিক। ইভাঁর 
মধ্য দিয়া জল সহজে মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে ন1; স্থতরাং, এই অঞ্চলে খাল 
বিল অধিক । বাংলাদেশে ও উত্তর বিহারে খাল বিল বেশি । উত্তর প্রদেশের 
মাটি অপেক্ষারুত প্রবেশ । এখানে যব ও গমের চাষ ভাল হয়। অপরুপক্ষে, 
বাংলাদেশে বিহার ও আসামে ধান ও পাট ভাল হয়। প্রাচীন পলিমাটিতে প্রচুর 


*বর্তমানে রুশ বৈজ্ঞানিক সকোলস্কির (8০815] ) মৃত্তিকা বিভাগ অনেকে অনুসরণ করেন । 
এই বিভাগগুলি অনেকাংশে জলবায়ুর প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া গঠন করা হইয়াছে । 


২৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সার দিলে ধান ও ঠৈলবীজ জন্মে; কিন্তু পাট জন্মে না। লমূত্র সন্নিহিত 
লবণাক্ত পলিমাটিতেও ধান, নারিকেল ও সুপারি ভাল জন্মে; কিন্ত পাট 
জন্মে না। 





এস 


কোন কোন স্থানের পলিমাটিতে চুনের ভাগ অত্যধিক বলিয়! চাষবাস হয় 


শা। যে সকল নদী চুনা পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে তাহাদের অববহিকায় 
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প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবায়ু ও মৃত্তিকা 


এই ধরণের মাটি দেখা ষায়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এখন এই সকল অন্র্বর 
স্থানেও চাষ-আবাঁদ আরম্ভ হইয়াছে । 

দাক্ষিপাত্য মালভুমির মাটি-_দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নান। প্রকার প্রাচীন 
ও কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া জলবামুর কাঁধকলাপের ফলে এই 
অঞ্চলে বন্ুপ্রকার মাটি সৃষ্টি হইয়াছে ।. মোটামুটিভাবে ইহাদের তিনভাগে ভাগ 
করা যায়_-(১) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের কৃঝ্ মৃত্তিকা! । (২) ছোটনাগপুর, 
মহীশূর প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের ল্যাটারাইট মাটি। (৩) দাক্ষিণাত্যের 
অবশিষ্ট অঞ্চলের গৈরিক রঙের পাথুরে মাটি এবং লাল রঙের দোর্জীশ মাটি দেখা 
যায়। গোদ্বাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় প্রধানত: বাহিত কৃষ্ণমৃত্তিক। 
দেখা যায়। ইহ] খুব উর্বর । 

কৃষ্ণ মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা উর্বর মাটি । উহ! লাভা ও আগ্নেয় ভন্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়। 
স্ষ্টি হইয়াছে ; বিভিন্ন নদীর উপত্যকায় উহ! ঘোর কালো রঙের এবং বেশি 
উর্বর । ইহ] জল ধরিয়] রাখে বলিয়। তৃল। চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । উচ্চ- 
ভূমিতে জোয়ার ও বাজর! চাষ হয়। ল্যাটারাইট মাটিতে নাইট্রোজেন খুব কম 
এবং লৌহ বেশি । ইহা কফি চাষের পক্ষে ভাল হইলেও শন্যাদির পক্ষে ভাল 
নহে। লাল দোআশ মাটি অন্ুর্বর এবং উহার জল ধরিয়৷ রাখার ক্ষমতা খুব কম়। 
এখানে বালুকাময় মাঁটিই বেশি। আলু ও চীনাবাদাম কিছু কিছু চাষ হয়। নদী 
উপত্যকায় যেখানে এই মাটি জমিয়াছে সেখানে ধান, জোয়ার ও বাজর1 জন্মে । 

তটভাগের পলিমাটি--সমুদ্রতটের মাটি সাধারণতঃ বালুকাময় ও লবণাক্ত 
হয়। তবে স্মুদ্র হইতে কিছু, দূরের মাটির লবণ যেখানে বর্ষার জলে ধুই়া গিয়াছে 
সেখানে ধান ভালই জন্মে। নারিকেল ও সুপারি এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্ভিদ । ... 

উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকার মাটি ছাড়া আরও কয়েক প্রকার মাটি ভারতে 
দেখা যায়ঃ যথা--পাঞ্চীবের লোয়েস জাতীয় মাটি এবং রাজস্থানের লবণাক্ত 
মরুবালুকা । 

ভূমিক্ষয় ও তাহার প্রতিকার--ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলেই 
ভূমিক্ষয় ( 501] ৬০51০) ) সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে জমির ক্ষতিসাধন করিয়াছে। 
বৃষ্টির জলের সঙ্গে আলগা নরম হাটি ধৃইয়! ায়। উপরের মাটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর । 
এ মাটি ধুইয়৷ গেলে নীচের অনুর্বর মাটি বাহির হইয়া পড়ে। উহাতে জৈব সার 
নাই বলিলেই চলে ।. স্থতরাঁং, জমির উৎপাদ্দিকা-শক্তি কমিয়! যায়। তাহ। ছাড়া 
রাজস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ধুলিঝড়ের ফলেও ভূমিক্ষয় হয়। এই ভূমিক্ষয় 
নিবারণের জন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষত: মহারাষ্ট্র, উড়িস্যা ও উত্তরপ্রদেশের 
দৃক্ষিণভাগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হইতেছে-_-.১) ভূমির চাঁরি- 


২৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


দিকে বৃক্ষরোপণ, (২) ভূমিতে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ, (৩) ভূমিকে কর্ষণ করার সময় 
জমির ঢাল অনুসারে কর্ষণ করা (০0900001 601009৬7156 )১ (8) ভূমি হইতে ষে 
পথে মাটি ধুইয়। বাহির হুইয় ষায় দেই পথ মাটি, পাথর বা গাছের গুঁড়ির বীধ 
দিয়া বন্ধন ও (৫) ভূমির প্রাস্তভাগে সর্বদা কোন না কোন ফসল উৎপাদন প্রভৃতি । 
ব্যাপক ভাবে উপরিউক্ত ব্যবস্বাগুলি প্রবর্তন করিতে যে শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন 
এদেশে তাহার. একান্ত অভাব। সুতরাং, এই পরিকল্পনায় ভূমিক্ষয় রোধের লক্ষ্য 
খুবই সীমাবদ্ধ । 


জলবায়ু 
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[ভারতের বিভিন্ন স্থানের বৃষ্টিপাতের বিবরণ দাও এবং বৃষ্টিপাতের 
সুষ্পষ্ট বিভিন্নতার কারণ দেখাও । ] 

ভারত মৌন্থমী অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌস্রমী বায়ুপ্রবাহ হইতে ভারত প্রায় 
সমস্ত বুট্টি লাভ করে। ভারতের বৃষ্টিপাতের বিষয় জানিতে হুইলে প্রথমেই বিভিন্ন 
খতুতে তাপমাত্রার প্রভেদ, সমুদ্র ও পর্বতের প্রভাব প্রভৃতি লইয়া আলোচনা কর 
দরকার) কারণ, উত্তাপের পার্থক্যের ফলেই প্রধানতঃ বাধুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং 
বাুপ্রবাহের স্যত্রপাত হয়। বামুপ্রবাহ জলকণ। বহন করিয়া আনে এবং বৃষ্টিপাত 
ঘটায়। 

গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমভাগ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া! উঠে। 
সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এ অঞ্চলে আর্দ্র শীতল সমুদ্র বায়ু পৌছায় না। 
স্থতরাং উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপর জুন মাস নাগাদ অতি শক্তিশালী নিম্নচাপ 
কেন্দ্রের স্থটি হয়। ভাবত মহাসাগরের বারুপ্রবাহ তখন এ নিম্চাপ কেন্দ্রের দ্বিকে 
ধাবিত হয়। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্্রমী বায়ু। এই বাযুপ্রবাহ ছুই শাখায় 
বিভক্ত হইয়া ভারতের দিকে ধাবিত হয়। (১) আরব সাগর হইতে জলকণ। 
সংপৃক্ত বাুপ্রবাহ প্রবল বেগে পশ্চিমঘাট পর্বতের গান্রে আছড়াইয়া পড়ে। প্র 
বায়ু উপরে উঠিয়। শীতল হইলে উহার জলকণ! ধরিয়া] রাখার ক্ষমতা হাঁস পায়। 
ফলে পর্বতের সানুদেশে প্রবল বারিপাত হয়। বোস্বাই হইতে ত্রিবান্্রম পর্যস্ত প্রায় 
সর্বজই ২০০ সে্টিষিটারের অধিক বারিপাত হয়। কিন্তু এ বারুগ্রবাহ পশ্চিমঘাট 
পর্বতমাঁল] পাু,হইয়! ষখন মাঁলভূমিতে নামিয়া আসে তখন উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। 
স্থতরাং মহীশূর অঞ্চলে (বৃষিচ্ছায়া অঞ্চল ) মাত্র ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। এ 
বাযুপ্রবাহ উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া! উত্তর প্রদেশে আধির (ধূলি ঝাড়) স্কট 


প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবায়ু ও মৃত্িক। ২৭ 


করে। (২) বঙ্গোপসাগর হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বাধুর যে শাখা আসাম ও 
পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধাবিত হয় উহাও জলকণাপূর্ণ। আসাম ও উত্তরবঙ্গে হিমালয় 
পর্বতমালায় প্রতিহত হওয়ার ফলে এই বায়ুপ্রবাহ হইতে এ সকল অঞ্চলে প্রবল 
বারিপাত হয় (২৫০ সেঃ মিঃ-র অধিক )। তাহা*ছাড়।, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর 
প্রদেশ ও উড়িষ্যার সমতল ভূমিতে ও মাঝারি রকম বুষি হয় (১০০--১৫০ সেঃ মিঃ) 
মৌন্থমী বায়ুদ্বারা বাহিত ঝঞ্ঝাগুলি বঙ্গোপসাগর হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অন্ধ, 
উড়িস্বা, মধ্য প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়! ধাবিত হয়। এইগুলি হইতে 
আকত্সমিকভাবে প্রবল বারিপাত ও জলপ্লাবনের হৃষ্টি হয়। বিশ্েতঃ সেপ্টেম্বর মাসে । 
মৌন্থমী বাধু পিছাইয়! (19068005 1700050907 ) যাইবার সময় ঝড়বুষ্টি অত্যধিক 
তীর হয়। এ ঝঞ্কাগুলি হইতে তটভাগে অধিক এবং অভ্যন্তর ভাগে কম বুহিপাত 
হয়| | 
1 অবশিষ্টাংশের জন্বা পরবতী প্রশ্নের উত্তর রষ্টব্য | 


0. 10. 60151 006 6500015 380 778 (০৮ 075 ৬1265 12187 
(5]1 1 82015 (8. 0000. 1952 ) 


[ ভারে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের কারণসমূহ দেখাও । ] 

ভারতের প্রায় সকল স্বানেই বৎসরের মধ্যে জুন হইতে সেপ্টেগ্বর মাস বর্ধাকাল। 
অন্যসময় সামান্যই বুষ্টি হয়। কিন্তু উচ্বার দুইটি ব্যতিক্রম আছে ; যথা--(১) তামিলনাড়ু 
রাজ্যের পুবভাগ ও (২) পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং কাশ্মীর । শীতকালে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অত্যন্ত শীত পড়ে এবং এঁ অঞ্চলে তখন উচ্চ চাঁপ কেন্দ্রের 
স্থষ্টি হয়। এঁকেন্দ্র হইতে শ্ুদ: ও গীতল বাধু প্রথমে পর্বদিকে এ পরে দক্ষিণ-পশ্চিম 
দিকে প্রবাহিত হয়। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এই উত্তর-পূর্ব মৌন্থীত্াদু 
প্রবাহিত হয়। এ সময় ভারতের কোথাও বুষ্টি হয় না। দক্ষিণ ভারতের পূর্বতটে 
এই বাযুকে প্রতিরোধ করিবার মত উচ্চ পরত নাই । (পুর্বঘাট মাত্র ১০০০ মিটার 
উচ্চ ), সুতরাং উহ] হইতে সামান্যই বুষ্টি হয়। তাহ! ছাড়া, এই বায়ু শীতল বলিয়া 
বঙ্গোপসাগর হইতে সাম্ান্ত মাত্র জলকণ! গ্রহণ করিতে পারে । 

দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে প্রবল বৃষ্টি হয়। এই 
বৃষ্টিপাত সম্পূর্ততঃই ঝড় হইতে হয় এবং ইহার জন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর 
পশ্চাৎঅপসারণই দাঁয়ী। উত্তর ভারত হইতে হটিয়া আঁসিলেও দঃ পঃ মৌন্মীবায়ু 
মাঁদ্রাক্ত উপকূলে ডিসেম্বর পর্বস্ত গ্রবাহিত হইতে থাকে । এ সময় উত্তর ভারতে উঃ | 
পুঃ মৌন্থমী ক্রমশঃ প্রমারলাভ করিতে থাকে । বঙ্গোপমাগরে এসময় বহু ঝঞ্চাবাত 
স্ট্ি হয়। এগুলি পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়! মাত্রাজ তটে বারিপাত (প্রায় ৫* সেঃ মিঃ) 
ঘটায়। 


অথনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভারতের উত্তরভাগে পাঞঙাব ও কাশ্মীরে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় 
পর্বতে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই বৃষ্টিপাত হয় শীতকালের শেষের দিষ্তক ফেব্রুয়াপী 
মাসে। এই বুষ্টিপাতের কারণ পশ্চিমাগত ঝড়। এই ঝড়গুলি ( %550517 
018011980065) ইরাণ হইয়! পাকিস্তান ও ভারতে প্রবেশ করে এবং কয়েক দিন 
ধরিয়া! সামান্য বারিপাঁত ঘটায়। পাঞ্জাবে এ সময় প্রায় ১২--১৫ সের্টিমিটার বুষটি 


০৫ 








পস্াত্অপসাবণকাবা 
দাক্ষিণ-পাশ্চয় মৌসুমী বায়ু 


(নবতম্বব- ডিলেম্বব] 
রথ ] 
পাত £ র্‌ 
রি ্ শীতকালীন রঞি পতি 
ছেক্ষিণ- পাশ্চম মৌসুমী || চুর এধাস বরষি পা উক্তব-পূব মৌনদুমী 
(ভিলেস্ব সার) 


(জন- লেপ্্বর) || 1 অল্ধ রষ্ পাত 


রা রাযি সি বিঘা লব 








৬ 1101১ 
পুষ্ট হু 


পপি পর পি আজ আহ পল: এ 


শপ ৯০ ফা (সু প্রস্ট) ূ নু 
সিল উপকুল 
পর 


চক্ষিণ ভারতে ব্রাষ্টিপাতের 1 চষ্টিিত 5০ 
তব্বতমেচর বারণ (উপবের দেকসনটি কোন বিশেষ স্ালেব নহ) 


হয়। এই বুষ্টি পরিমাণে কম হইলেও চাষের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন। এই ঝড়গুলি 
ক্রমশঃ গঙ্গ! উপত্যক। ধরিয়। পুর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যস্ত অগ্রসর হয়। পশ্চিমবঙেও 
মাঘের শেষে লামান্য বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি কৃষিকার্ধের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় । 
পশ্চিমাগত ঝড়গুলি যে বৎসর দেরীতে আসে সে বৎসর গম ফসলের খুব ক্ষতি হয় 


এবং সমগ্র উত্তর ভারতে জলবায়ুর বিপর্যয় ঘটে। 


প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, জলবায়ু ও মৃত্তিক। ২৯ 
আসামের পুর্বভাগেও শীতকালে হাক! বৃটি হয়। 


0. 11. ১0000178617 ০7 055 01917100007 2170 12001501015 
81015]] হা 10016, 2170 165 10015551765 077 28186016016 800 (75178702, 


ৃ (8. 0০00. 1962 ) 
[ ভারতের বৃষ্টিপাতের প্রকৃতি ও রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য কর এবং কৃষি ও 
পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে উহার প্রভাবের বিষয় উল্লেখ কর। ] 


[ 0.9. এবং কৃষিজ সম্পদ অধ্যায়ের প্রথম প্রশ্নোত্তর এর সারাংশ গ্রহণ 
করার পর নিম্নলিখিত অংশ যোগ করিতে হুইবে। ] 

ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থার উপর বারিপাতের প্রন্ভাব_ 

ভারতের অনেক স্থানেই বর্ধাকালে অত্যান্ত প্রবল ধারায় বৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে 
অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়। যায়। যে 
সকল অঞ্চলে বর্ধাকালে গ্রায়শঃই এরূপ বিপধয় ঘটিয়া থাকে সেগুলি হইল-_ 
(১) ব্রহ্মপুত্র উপত্যক (২) উত্তরবঙ্গ (৩) উত্তর বিহার ও পুর্ব-উত্তর প্রদেশ (৪) পূর্ব- 
উপকূলে মহানদ্ী ও কাবেরীর বদ্ীপ অঞ্চল প্রভৃতি । 

বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা বর্ধাকালে ঝড় বুষির সময় লাময়িকভাঁবে বন্ধ রাখিতে 
হয়। কিন্তু রেলপথ ও পাকা রাস্তা বন্ধ হইলে যে আথিক ক্ষতি হয় বিমান 
পরিবহণের ক্ষেত্রে তত হয় না। 


লোকবসারতি 
[07191711190] 0ম 50101017471 0 


030 12. 55019517 0810155115 075 01807068610 01 0০000120108 
0) 11701812005 118186 ০1 £5057799181051 55০00 7595. 


(0০. 0. 8. 00172, 1968 ) 


[ ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে জনসংখ্যার বন্টন সম্পর্কে 
সমালোচন। মূলক ব্যাখ্যা দাও । ] 

072, 50565 056 6506015 798190181919 001 055 00720510500) 01 
207১9156101 ৪1 56765811) 015055 11) 17018. (0.0. 1959) 

ভারতের লোকসংখ্যা মোটামুটি প্রায় ৫২ কোটি (১৯৬৯)। এই বিপুল 
জনসংখ্যা দেশের সর্বজ্র সমানভাবে বাস করিতেছে না। কোথাণ্ড লোৌকবসতি 
অত্যধিক (ধথা-_দ্রিলী, হাওড়া জেলা ও কেরল রাজ্যে), আবার কোথাও 
লোকবলতি খুব কম (ষথা-_বিকাঁনীর, নেফা অঞ্চল ও মণিপুর রাঁজ্যে )। 

লোকবসতি প্রধানত: কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (১) জলবাধু 
এবং অন্যান্ত প্রাকৃতিক প্রভাব, (২) ভৌগোলিক অবস্থান, (৩) খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (৪) শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা । 

ভারত সাধাঁরণতন্ত্র কুষিপ্রধান দেশ। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর বৃট্টিপাত হয় 
এবং ভূমি উর্বর, সে সমস্ত অঞ্চল কৃষিকার্ধের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । এই কারণে 
ভাঁরতের গাঙ্গেয়-উপত্যকায় লোঁকবসতি খব ঘন। উত্তর প্রর্দেশ, বিহার, 
পশ্চিমবঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তভুক্তি। ধান, গম, তুট্রা, যব, জোয়ার প্রভৃতি কষিজ 
ত্রব্য এখানে উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িযা ও বিহারের 
পাট, উত্তর প্রর্দেশ এবং বিহারে প্রচুর ইক্ষু এবং তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। জীবনযাত্রা 
খুব সহজ হওয়ায় এই অঞ্চলের লোকবসতি ঘন হইয়াছে। এই অঞ্চলে ঘন 
'লোঁকবধতির দ্বিতীয় কারণ ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। এখানে যাতায়াত 
ব্যবস্থ। উন্নত ও মাটি খুব উর্বর । 

পার্বত্য অঞ্চলে ও মরুভূমির অতি নিকটে লোকবসতির ঘনত্ব নিতান্তই অল্প 
হুইয়। থাকে । কিন্তু ষে সকল স্থানে জলসেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে লোকবসতি 
খুব ঘন। উদাহরণম্বরূপ বল। যায় যে, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমভাগের যে সকল 
স্থানে গঙ্গ৷ ও যমুনা নদী হইতে জলমেচ দেওয়া! হুয় মে সকল স্থানে লোকবসতি 
খুব ঘন। 


প্রারুত্তিক অঞ্চলসমূহ, জলবামু ও মৃত্তিক1 ৩১ 


খনিজ প্রভৃতি প্রারুৃতিক সম্পদ যে সমস্ত অঞ্চলে থাকে নে সমস্ত অঞ্চলে খনিজ 
উত্তোলন প্রভৃতির সাহাষ্যে জীবিকা! সংস্থান সম্ভব হয় বলিয়া এ সকল অঞ্চলের 
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“জন্বমতির ঘনত্ব” 


জনবসতি খুব ধেশিশ্ঘন হয়। এই কারণে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়] প্রভৃতি অঞ্চলগুলির 
জনসংখ্যা অধিক।. ভারতের কোন কোন স্থানে লোকবসতি ঘন হইবার আর 
একটি কারণ শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি । পশ্চিমবাংল|, বিহার, মহা রাষ্, গুজরংট এবং 
উত্তরপ্রর্দেশ ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প-সম্পর্দে খুব উন্নত হওয়ায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর নির্ভরশীল;অগণিত জনসাধারণ এই সকল অঞ্চলে বাস করে। ইহা ছাড়া স্থনাব্য 


৩২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নদীর প্রভাবে জলপথে বাণিজ্য ও লোক চলাচলের স্থৃবিধ। আছে বলিয়া! এবং 
নদীর তীরভূমিগুলি খুব উর্বর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়৷ ভারতের নদীভীরগুলিতে 
জনবসতি খুব ঘন। অন্ান্ত সকল স্ববিধা থাকা সত্বেও অস্বাস্ব্যকর স্থানের 
জনবসতি তত ঘন হয় না। ব্রহ্মপুত্র নদ ধরিয়া আমর যতই উত্তর-পূর্ব দিকে 
যাইতে থাকিব জনসংখ্যার ঘনত্ব ততই কমিতে থাকিবে, ইহার প্রধান কারণ 
অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া । যে সমস্ত কারণগুলির জন্য গাঙ্গে় উপত্যকার লোক- 
বসতি খুব ঘন হুইয়াছে দ্াক্ষিণাত্যের উপকুলভাগে কেরল ও দক্ষিণ মান্রাজেও 
সেই সকল কারণগুলি বর্তমান থাকায় এই অঞ্চলের লোৌকবসতি এতটা ঘন 
হইয়াছে । এখানে ধান, নারিকেল, বাদীম, ইক্ষু ও বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ 
উৎপন্ন হয়। পশ্চিম-ঘাট পর্বতের বৃষ্টিচ্ছায়! অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় মহীশূর 
রাজ্যের উত্তরভাগে লোকবনদতির ঘনত্ব অপেক্ষারত কম। খনিজ সম্পদে 
সমৃদ্ধ হওয়ায় ও জলসেচের স্থব্যবস্থা থাকায় মহীশৃর রাজ্যের দক্ষিণ-পুর্বভাগে 
লোকবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। তুলা, ধান, ইক্ষু, প্রভৃতি কযিজ দ্রব্য এখানে 
উৎপন্ন হয়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অরণ্যাচ্ছাদ্দিত হওয়ায় ইহার নিকটে 
লোকবসতি ঘন নহে। তবে ইহার পশ্চিম উপকুলস্থ সমতলভূমির লোকবসতি 
অপেক্ষারুত ঘন। ধান, মশলা এবং নারিকেল এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন- 
দ্রব্য। ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। ঘনবসতিপুর্ণ অঞ্চল কেরল রাজ্য । জমির 
উর্বরত। এবং পর্যাপ্ত বারিপাতই এখানকার এই ঘনবসতির কারণ। তাহার 
পরই পশ্চিমবঙ্গ (গ্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮৪০ জন), উত্তর বিহার ও উত্তর 
প্রদেশের পুর্বাংশের স্থান । | 
* স্থৃতরাং, দেখা যাইতেছে যে, ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশের ঘনবসতি প্রধানত: 
বারিপাত ও উর্বর মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। একমাত্র রাণীগঞ্জ-ঝরিয়৷ অঞ্চল ব্যতীত 
ভারতের কোথাও খনিজ সম্পদ ঘনবসতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহে। 
বোক্বাই, কলিকাতা, কানপুর, কোইম্বাটোর প্রভৃতি অঞ্চলের ঘনবসতির জন্য 
শিল্লোন্নতিই প্রধানতঃ দায়ী। 
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[ ভারঙের মানচিত্র আকিয়া তাহাতে লোকবসতির ঘনত্ব দেখাও । 


বৈশিষ্ট্যগুলির সমালোচনামূলক ব্যাখ্য। দেখাও । ] 
[ উত্তরের জন্ত 0. 12 ও ভারতের লোকবসতি মানচিত্র দ্রব্য ॥ ] 


লোকবসতি ৩৩ 
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[গঙ্গানদী অববাহিকায় অত্যধিক ঘনবসতি পুর্ণ হওয়ার কারণ 
আলোচনা! কর। 

ভারতের গঙ্গানদী অববাঁহিকা পৃথিবীর অন্যতম" প্রধান ঘনবসতিপুর্ণ এলাক1। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে মামৃষ এই স্থজলা স্থফলা ভূযিতে বসতি স্থাপন 
করে। বর্তমানে এই স্ববিস্তুত সমভূমিতে কোথাও কোথাও প্রতি বর্গমাইলে 
সহশ্রাধিক মাঙগষের বাস। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল উত্তর 
বিহার এবং উত্তর প্রর্দেশের পুবাঞ্চল সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি এলাকা। প্রত্যেক 
স্বানেরই ঘনবসতির কোন না কোন বিশেষ কারণ থাকে । পশ্চিমবলের হুগলী 
নদীর তটে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠাই এখানকার অত্যধিক ঘনবসতির 
, প্রধান কারণ। অবশ্ত এই অঞ্চলের মাটি উর্বর এবং এখানে প্রচুর বারিপাত হয় 
বলিয়। ধান, পাট, নানাপ্রবার ভাল প্রভৃতি যথেষ্ট জন্মে। হুগলী নদীর নৌবাহুন 
ক্ষমতা, রাণীগঞ্ত কয়লা খনির নৈকট্য এবং সমগ্র ভারতের রেলপথগলির এখানে 
একত্র সমাবেশ ঘটায় শিল্প-বাণিজোর খুব সুবিধা হইয়াছে । এমন স্থবিধ। ভারতের 
আর কোথায় দেখা ষায় না। উত্তর বিহার কুষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার উর্বর 
পলিমাটি এবং প্রচুর বারিপাত কৃষিব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দীর্ঘকালের শান্তিপূর্ণ 
ইতিহাসও এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলা যাইতে পারে । তবে এই অঞ্চলে, 
কুখ্যাত কোমী নদী থাকায় স্থানে স্থানে লৌোকবসতি কম; আবার স্থানে স্থানে 
অত্যধিক । এখানকার উর্বর গুযাটিতেও যাহার্দের কর্মসংস্থান এখন আর সম্ভব 
হইতেছে না, সেই সব উদ্বুত্তের ঝরিয়ার কয়ল! খনিতে বা কলিকাতার শিল্পকেন্ত্রে 
ক্রমাগত চলিয়া যাইতেছে । উত্তর প্রদেশের পুর্বভাগের অবস্থাও কতকটা উত্তর 
বিহারেরই মত। অত্যধিক ঘনবসতির জন্য এখান হুইতেও বহু শ্রমিক অন্যান্য রাজ্যে 
কর্মসংস্থানের জন্য যাইতেছে । তবে এই সকল অঞ্চলে সেচব্যবস্থার নবরূপায়ণ হইলে 
এই দেশত্যাগ কমিবে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গা-যমুন! দোঁয়াবে বারিপাত কম এবং 
অনিশ্চিত। স্তরাং, এই অঞ্চলে পুর্বে লোকের বাস খুব কম ছিল। কিন্তু সেচ- 
ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিগত ২০1২৫ বৎসরের মধ্যে এ অঞ্চলের জনবসতি কোন 
কোন স্থানে দুই-তিন গুণ অধিক হুইয়াছে। বর্তমানে গাজেয় সমভূমির উত্তরভাগে 
হিমালয়ের পাদর্দেশে অবস্থিত তরাই জঙ্গলের কতকা1ংশ পরিস্কার করিয়া লোকবসতির 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির (ইহ সহশ্রাধিক কিলোমিটার 
দ্রীর্ঘ ও গড়ে ১৫০ মাইল বা প্রায় ২৪ কিলোমিটার গ্রশস্ত ) গড় জনবসতিতর পরিম] 
গ্রতি বর্গমাইলে ৫*০ জনের বেশি। কিন্তু ইহার দক্ষিণে দারক্ষিণাত্য মালভূমির 
প্রস্তর ময় ভূভাগে লোকবসতির ঘনত্ব ১৫০ জনের বেশি নহে। 

ভাঃ--৩ নিন 
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[ ভারতের বনজ সম্পদ্দের বর্ণনা দাও এবং এগুলি কোথায় পাওয়া যায় 
বল। বনমহোতসব কাহাকে বলে? 

বন এবং বনজ সম্পর্দে ভারত সম্পদশালী হইলেও খুব সম্পদশালী বলা চলে না। 
ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ১৭ ভাগ জমিতে অরণ্য আছে। স্থতরাং এদেশে 
আরও অধিক অরণ্য থাক! প্রয়োজন । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর জন্য নানাপ্রকারের অরণ্য দেখা 
ষায়। জলবায়ুর বৈচিত্র অনুসারে অরণ্যগুলিকে মোটামুটি নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে 
ভাগ করা যায়: (১) 'পার্বত্য অঞ্চলের সরলবগীয়, পর্ণমোচী প্রভৃতি অরণা, 
(২) অতি বুষ্টিপাঁতযুক্ত অঞ্চলের চিরহরিৎ অরণ্য, (৩) মৌন্থমী অঞ্চলের মিশ্র 
পর্ণমোচী অরণ্য, (৪) অল্প বারিপাত অঞ্চলের “শু” পর্ণমোচী (পাতা ঝর! ) 
অরণ্য, (৫) মান্রাজ (তামিলনাড়ু) তটের "শুষ্” চিরসবুজ অরণ্য, (৬) মরু 
অঞ্চলের গাঁছপাল1 ও (৭) নোন] জলাভূমির অরণ্য। 

(১) পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য-_এই অরণ্য প্রধানত: হিমালয় পর্বতের উচ্চ 
'শিখরগুলিতে, ষে স্থানের জলবাষু খুব শীতল সেখানে দেখ! যায়। এই ধরণের শীতল 
পার্বত্য অঞ্চলের বনরাজিকে আল্লস অঞ্চলীয় (/১10106 ) অরণ্য বলে। ইহাকে 
পার্বত্য অঞ্চলের অরণ্য ও বলা যাইতে পারে । পাইন, ফার প্রভৃতি সরলবগাঁয় বুক্ষ 
এবং ওক, এলম, বীচ প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণাও দেখা ষায়। এই অরণ্য- 
গুলি ক্রমশঃ পরিবতিত হইয়া অবশেষে নিম্নভূমির আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্যের সহিত 
মিশিয়াছে । হিমালয়ের প্রায় ২০*০ হইতে ৫০০০ মিটারের মধ্যে উত্ক্ট নরম 
কাঠ, তারপিন ঠৈল প্রভৃতি পাওয়। ষায়, কিন্তু কাশ্মীর ও কুমাযুন অঞ্চল ছাড়া অন্তত্ত 
এই সকল সম্পদ ব্যবহারের স্থযোগ কম। হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
মঙ্গল ও ঘাসবন দেখ! যায়। ২০** মিটারের নিয়ে ওক, চেষ্টনাঁট, দেবার ও শালগাছ 
দেখা যায় এবং ৪৯** মিটারের উচ্চে কেবল তৃণ জন্মে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ষে, 
হিমালয়ের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্ব অংশের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত আর্্ হওয়াতে এই 
অংশে অরণ্য বেশি। বিশেষতঃ নেফার অরণ্য সম্পদ প্রচুর। হিমালয়ের অরণ্য 
হইতে কাঠ ছাড়া উধধ প্রস্ততের উপকরণও পাওয়া যায়। ৃ 

(২) অজি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের চিরছরিৎ অরণ্য _আদাম, হিমালয়ের 
প1দদেশ ও পশ্চিমঘাট পর্বতে চিরহরিৎ বৃক্ষের ঘন অরণ্য দেখ। যায়। এই অরণ্যে 


অরণ্য সম্পদ ৪ 


মেহুগনি, রোজউড, আবলুস, চন্দন, চাপলাস, চালমুগরা, গর্জন, বাঁশ প্রভৃতি বহু 
প্রয়োজনীয় বৃক্ষনতাদি জন্মে। আসামে কয়েকটি কাঠ চেরাইয়ের কারখানায় এই 
অরণ্যঞাত কাঠ ব্যবহার কর! হইতেছে । শিলিগুড়ি ও মার্গারিটায় প্যাকিং বাক্ধ 
ও প্রাইউড প্রস্বত হয়। 

(৩) মৌনুমী অঞ্চলের অরণ্য- ইহ! প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ুর গতিপথের 
অস্তভূক্ত (বৃষ্টিপাত ১০০-২*০০ সেঃ মিঃ) গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলগুলিতে দেখা যায় । এই 
অরণ্য পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যা, মধ্যপ্রদ্দেশ ও মহীশূরে দেখা যাঁয়। তবে এই অরণ্য 
সমতৃমি অঞ্চলে নাই বলিলেই হয়, কারণ অধিকাংশ জমিতেই চাঁষ-আবাদ হয়। 
কৃষি অঞ্চলে মাজষ আম, জাম, কাঠাল, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে । 
ছোটনাগপুর, উভিষ্া, মধ্য প্রদেশ ও মহীশূরের কতকাংশে সেই আদিম মৌহুমী 
মিশ্র পর্ণমোচী অরণ্য রহিয়াছে । শাল, সেগুণ, তাল, পলাস, হলছু, হর্রিতকী, 
বাশ, আম, জাম প্রভৃতি গাছ এ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে । সাবাই ও কাস ঘ।স এই 
অঞ্চলে আর একটি অরণ্য সম্পদ । বুষ্টিপাত বারমাস না হওয়ায় চিরসবুজ বুক্ষ ও 
পর্ণমোচী বুক্ষ উভয়ই দেখা যাঁয়। লাক্ষা এই অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পর্দ | 

(8) অন্মবৃ্টি অঞ্চলের “শুক্ষ” পর্ণমোচী অরণ্য--এই অরণ্য সৌরাষ্ট 
মধ্যগ্রদেশের উত্তরভাগ ও দক্ষিণ ভারতের বৃষ্িচ্ছায়৷ অঞ্চলে দেখা যায় । এই অরণো 
শাল, সেগুণ, শিশু প্রভৃতি গাছ এবং সাবাই প্রভৃতি দীর্ঘ ঘাস দেখা যাঁয়। ইহ! 
অনেকটা সাভান৷ অরণ্যের মত। ৪ 

(৫) ওশুদ্ষ' চিরসবুজ অরণ্য-_-এই অরণ্য তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) রাজ্যের 
পৃবতটভাগে দেখা যায়। ইহার ৫বশিষ্ট্য হইল যে অনেক গাছই চিরসবুজ, কিন্ত 
,এখাঁনে জলবায়ু শুফ। যদ্দিও এখানে বৎসরে ছু*বার বর্ধাকাল তবু মোট বৃষ্টির 
পরিমাণ ১*৭ সেঃ মিঃ বা তাহার কম। স্থতরাং, গাছগুলি ক্ষুত্রাকার এবং 
গুল জাতীয় (9০:0১) অরণ্য সম্পদ নগণ্য । 

(৬) মরু অঞ্চলের কণ্টক অরণ্য--এই প্রকার অরণ্য সাধারণত: দক্ষিণ 
পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি উর মরুভাবাঁপন্ন অঞ্চলগুলিতে দেখা ষায়। বাবলা, খেজুর 
প্রভৃতি বৃক্ষই এই অঞ্চলের একমাজ্র অরণ্যসম্পদ বলিয়! গণ্য । 

(৭) নোন। জলাভুমির ম্যানগ্রোভ) অরথ্য_ প্রধানত: দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও 
পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে, বাংলা ও উড়িষ্যা রাঁজ্যের সমুদ্র তীরবতীঁ অঞ্চলে, গঙ্গ। 
গোদাবরী প্রভৃতি নদীর ব-ছ্ীপে এই শ্রেণীর অরণ্য দেখা যায়। এ অঞ্চলে 
ম্যানগ্রোভ” জাতীয় অরণ্যই বেশি । হ্বন্দরী, গড়ান, পুশুর, বেত, হো'গল। প্রভৃতির 
ঘন বনে বাংলার উপকূল বা জুজ্দরবম পরিপুর্ণ। 

অরণ্য সম্পদ-__ভারতীয় অরণ্যের উৎপন্ন ত্রব্যগুলিকে মুখ্য ও গৌণ এই ছুই 


৩৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভাগে ভাগ করা যাঁয়। বৃক্ষ হইতে সাক্ষাৎভাবে ষে(কাষ্ঠ প্রভৃতি পাওয়৷ যায়, 
সেগুলিকে অরণ্যের মুখ্য উৎ্পপা্দন বলে । ভারতীয় অরণোর কাঞ্জের মধ্যে পাইন, 
ফার, দেবার বৃক্ষের কাষ্ঠ, দেশলাই প্রস্তত, প্যাকিং বাক্স প্রস্থত ও জ্বালানি 
প্রতৃতি কাজে; সেগুণ, আবলুস, মেহগনি প্রভৃতি কাঠ মুল্যবান আসবাবপত্র ও 
গৃহসজ্জ] প্রস্তুত করিবার কাজে; শাল কাঠ আসবাবপত্র ও রেলওয়ের কাজে, 
বাবল। কাঠ লাঙল, ঢেকি ও চাঁক। প্রস্ততের জন্য এবং তালগাছ ডোঙা, সালতি 
প্রভৃতি নির্মাণের কাজে লাগে। ভারতের বনু প্রকার গাছের কাঠ বিভিন্ন কাজে 
ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক প্রকার কাঠের প্রয়োজনীয়ত। আজও জানা সম্ভব হয় নাই। 
ফলে মাত্র কয়েক প্রকার প্রসিদ্ধ কাঠ এখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । 
ভারতের কাঠের একটি চাহিদ1] “রেলপথের শ্রিপার” (1২৪1]আ৪% 516€7€1) এর 
জন্যে । এজন্য ভারী ও শক্ত কাঠের গ্রয়োজন। তাহ] ছাড়া কাগজ, দেশলাই ও 
রেয়নশিল্লের জন্ত নরম কাঠের প্রয়োজন। কাঠের আকার, ওজন ও শক্তির 
উপর উহা কোন্‌ কাঁজে ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ভর করে। ভারতে ভারী শক্ত 
কাঠই অধিক। নরম কাঠের অভাবে দেশলাই ও কাগজ শিল্প ভালভাবে গড়িয়। 
উঠিতেছে না, অথচ নরম কাঠ যে ভারতের জঙ্গলে নাই এমন নহে (পাইন ও শিমূল 
কাঠ নরম )। 

ইহা ছাঁড়াঁও রেশম ও লাক্ষা কীটপালন, চামড়া "যান করিবার উপযুক্ত রস 
 প্রস্তত, নানাপ্রকার গন্ধপ্রব্য, তৈল ও বাঁণিশের উৎপাদন ও নানাপ্রকার রাসায়নিক 
ভেষজ অরণ্যের গৌণ উৎপাদন । ূ 

বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি “অঞ্চলের কয়েক জাতীয় বৃক্ষে 
লোক্ষাকীট পোষণ করিয়। লাক্ষা উৎপাদন করা হয়। বাঁণিশ প্রভৃতি প্রস্তুত করা, 
রেকর্ড প্রস্তত, ছাপাখানার কাজ প্রভৃতি নানাকাজে এই লাক্ষা ব্যবহৃত হয়) 
পৃথিবীর বাঙ্জারে লাক্ষা ব্যবসায়ে ভারতের প্রায় একচেটিয়া অধিকার বলিলেই 
হয়। অরণ্য পালিত এক জাতীয় কীট হইতে বন্ত-রেশম উৎপন্ন হয়। নরম কাঠের 
গাছ হইতে প্রস্তুত কাষ্ঠমণ্ড কাগজ-শিল্পের প্রধান উপাদান। বাশের মণ্ড হইতেও 
কাগজ এবং কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হয়। ফার ও পাইন জাতীয় বুক্ষ হইতে এক 
প্রকার রজনজাতীয় পদার্থ ও তারপিন ঠতল উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ নানাপ্রকার 
শৈল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান । - 

ম্যানগ্রোভ, বাবলা, হরিতকী, স্থপাগী প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে নানাপ্রকার 
পাসার়নিক ভ্রব্য, বিশেষতঃ চামড় “টযান' করিবার উপাদান প্রস্তত হয়। ইহ 
ছাড়া, বন্ত পশুর লোম ও চর্ম এবং মধু প্রভৃতি ও বিশেষ অরণ্য-সম্পদ ৷ 

নানাপ্রকার বনজ সম্পদ সরবরাহ কগ। ছাড়। বনভূমির অন্তান্ত উপষোগিতাও 
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আছে। বনভূমির বারিপাত নিয়ন্ত্রণ, জল ও বাষুপ্রবীহের তীব্রতা প্রশমন, গ্রীঙ্ষের 
প্রচণ্ডত। হাঁস প্রশ্থৃতি পরোক্ষভাবে দেশের আরও বেশি উপকার করে। ভারত 
সাধারণতন্ত্রের এই বিশিষ্ট সম্পদকে কাঁজে লাগাইবার জন্য দেরাছুনে একটি অরণ্য 
গবেষণ। প্রতিষ্ঠান (17018070165 [5589101) [75806 ) স্থাপিত হইয়াছে। 
বর্তমানে ইহার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে-(১) গাভীর কামরা, পার, কাগজ ও 
জাহাজ নির্মীণোপষোগী কাষ্ঠ ও (২) সন্তায় সংবাদপত্রের জন্য কাগজ তৈয়ারির 
কাষ্ঠ লইয়া! পরীক্ষা] করা । 

হ্বপরিকল্িত উপায়ে বনজ সম্পর্দের উৎকর্ষ এবং পরিমাণ বাঁড়াইবার যে 
প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহা- সার্থক হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সাধারণতঙ্্র খুব 
সম্পদ্দশালী হইবে। এই বনহ্ষ্টির উদ্দেশ্ট লইয়া বর্যাকালে সার! ভারতে বন- 
মহোৎসব পালন করা হয়। বৃক্ষরোপণ ভারতের অতি প্রাচীন উৎসব । বর্তমানে 
সরকারের সহায়তায় দেশবাসী ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ আরম্ভ করিয়াছে। 
আশ করা যায় আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই একান্ত প্রয়োজনীয় অরণ্য-সম্পদ 
উৎপাদনের মত অরণ্য ভারতে স্ষ্টি করা সম্ভব হইবে । এই উৎসবের মাধ্যমে দেশের 
অরণা-সম্প্দ রক্ষণ ও বুদ্ধির পক্ষে দেশের জনমতকে গঠন করাই উহার প্রধান উদ্েশ্ট । 

, 16. ড/1)5 15 56007555500) 7190985ভড 17 061181 057 
০1 17015 2 ৬175 50605 575 1098178 80019160 17) 10018 (01 0175 
00785915 8€1010) 01 101951 29801075658 ? 

[ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অরণ্যন্টটি করার প্রয়োজন হইয়াছে 
কেন? ভারতে অরণ্য সংরক্ষণ জম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
'হইতেছে?] 

বৃক্ষ রোপণ মালষের জীবনে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা নান! দিক হইতে 
প্রত্যক্ষ করা যায়। খাছ্য, পরিধেয় এবং বাসগহের জন্য আদ্দিম মানষ প্রত্যক্ষভাবে 
অরণ্যের উপর নির্ভর করিত। বর্তমানে অরণ্যের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা 
অনেকাংশে পরোক্ষ বটে, কিন্ত তাই বলিয়া অরণ্যের প্রয়োজন একেবারেই কমিয়। 
যায় নাই। যখন পৃথিবীতে লোকসংখ্যা অল্প ছিল তখন অধিক বারিপাতযুক্ত 
স্থানসমূহ গভীর অরণ্যে এবং অন্যান্ স্থান তৃণভূমিতে ঢাকা! ছিল। কিন্তু 
কৃষিকার্ধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই লকল জঙ্গল অনেকস্থানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস 
কর! হয়। ভারতে ও ইউরোপের সমতলভৃমিতে কোথাও আদিম অরণ্যের 
চিহুমাত্র নাই । আমেরিকার ইতিহাসে ষত ভ্রত বিপুল অরণ্য সম্পদ ধ্বংসের 
বিবরণ পাওয়া যায় তত আর কোথাও নহে। আধুনিক যুগে অরপ্য ধ্বংস 
করিবার কয়েকটি কুফল ক্রমশ: পরিশ্দুট হইয়া উঠিতেছে। (১) অরণ্য বৃষ্টিপাত 


৩৮ | অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সহায়ত। করে এবং বুষ্টির জল মাটিতে ধরিয়া রাঁখিয়া উহাকে ভূগর্ভে প্রবেশ 
করিতে সাহায্য করে। স্ৃতরাং, যেখানে অরণ্য কাটিয়া! ফেল! হইপাঁছে সেইখানেই 
বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে । (২) অরণ্য মাটির ক্ষয় নিবারণ করে, স্থতরাঁং অরণ্য 
কাটিয়া! ফেলায় আল্গ! মাটি-অনায়াসেই ব্যার জলে ধুইয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। 
ফলে, মাটির সবাপেক্ষ] উর্বর উপরের অংশ (0০0 50911) কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া! অনুর্বর অভ্যন্তরের মাটি (58৮-5০1]) বাহির হইয়া পড়ে। 
(৩) এইরূপ ক্ষয় চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন জমির উর্বরত1 কমিয়া যায়, 
অপরদিকে তেমনি নদ্ীগুলি অগভীর হউয়! যায় এবং বর্ধাকালে বন্যার সৃষ্টি করে। 
ভারতের বহুস্থানেই অরণ্য নিঃশেষ হওয়ার ফলে উপরিউক্ত সমস্ত কুফল- 
গুলিই আজ দেখা যাইতেছে । এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্য বর্তমান যুগের 
একমাত্র প্রতিকার বৃক্ষরোপণ (86601558610 )। অরণ্য শিকড়ছ্বার1 মাটিকে 
ধরিয়৷ না রাখিলে বৃষ্টির ফলে মাটি ত্রত ক্ষয়প্রাঞ্ধ হয়। সমতলভূমি অপেক্ষা 
পার্বত্য ভূমিতে মাটি ক্ষয় ভ্রুত সম্পন্ন হয়। পার্তা অংশের মাটি ও পাথরের 
ষোগামের উপর সমভৃমি ও ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির কার্ধকলাপ বিশেষভাবে নির্তয় 
করে। সুতরাং, প্রথমে প্রয়োজন পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য অরণ্য 


রোপণ করা । 
মানুষ নানাকাঁরণে পার্বত্য বুক্ষরাজি কাটিয়া ফেলে। ভারতবর্ষে আধ সভ্যতার 


প্রভাব যখন পার্বত্য অঞ্চল সমূহে পৌছায় নাই, তখন এ সকল অঞ্চলের অধি- 
বাসীর | সাঁওতাল, কোল, ভিল প্রভৃতি ) শিকার করিয়! ও ফলমূল খাইয়। জীবন- 
ধারণ করিত। কিন্তু ক্রমশঃ ষখন উহার আর্চগণের নিকট হইতে কৃষিকার্ধ শিখিল 
"তখন পার্ধত্য অরণ্যে আগুন লাগাইয়া! এ সকল ভম্মের উপর নানারূপ ফসল 
চাষবাস আরম্ভ করিল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্বতগাত্রের মাটি নদীগর্ভে 
পতিত হুইয়! অধিক পরিমাঁণে সমতলভূমির দ্রিকে নীত হইতে লাগিল। মহানদী 
ও দামোদরের ভয়ংকর বন্যা ও ভাগীরথী নদী মজিয়া যাওয়ার ইহাই মুল কারণ। 
বর্তমানে বৃক্ষ পুনঃরোপণ সহজ নয়; কারণ অনেক স্থান হইতে ইতোমধ্যে সমস্ত 

মাটি ক্ষয় হইয়। প্রস্তর বাহির হইয়া! পড়িয়াছে। তবে অতি সত্বর যাহ। বাড়িয়া 
উঠে এমন বৃক্ষ রোপণ করিলে ক্রমশঃ অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। বৃক্ষের শিকড় 
প্রস্তর ফাটাইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়। মাটি সৃষ্টি করে। অরণ্যের অভাবে 

সেই মাটি মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমুদ্রে নীত হয়। 

বৃক্ষরোপণ সবচেয়ে বেশি দরকার পাবত্য অঞ্চলে যে সকল স্থানে নদীর উপর 
ড্যাম (81) নির্মাণ করিয়া জল ধরিয়া রাখা হইয়াছে। অরণ্যের অভাবে 
এগুলি অকেজে। হুইয়! যাইতে পারে। পার্ধত্য অঞ্চল ছাড়াও অরণ্য রোপণের 
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প্রয়োজনীয়তা অপরাপর স্থানেও রহিয়াছে। রাজস্থানের মরুভূমির পূর্ব সীমান্তে 
ও সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ির উপরেও বৃক্ষরোপণ করা৷ একান্ত প্রয়োজন। বালি বায়ুর 
দ্বার! ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । এইরূপে থর মরুভূমির বালুক। উত্তর- 
প্রদেশের অনেক ক্ষেত্রকে অন্ুর্বর করিয়াছে এবং করিতেছে । অচিরাৎ ইহার 
প্রতিকারের জন্য এই সমন্ত স্থানে কাট জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়। কষি ক্ষে্জগুলিকে 


রক্ষা কর] দরকার। ও 
ফ্রান্সের লাদ জ্লোর সমুদ্রতীরের বালিয়াড়িগুলি এক সময় সমগ্র দক্ষিণ 


ফ্রান্সকে গ্রাস করিতে বন্িয়াছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসরে একপ্রকার পাইন গাঁছ 
রোপণ করিয়া এই সঞ্চারমান বালিয়াড়িগুলির অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হইতেছে । 
ভারতের তটরেখার বিভিন্ন স্থানে ( ষথা--উড়িষ্যার তটে ) ঝাউগাছ রোপণ করিয়। 


অনুরূপ ব্যবস্থা কর হইয়াছে । 
অরণ্য রোপণের আর একটি দিকও আছে। উহা অরণোর কাচামাল 


সরবরাহের উন্নতি সাধন । ভারতে মাত্র ২২ ভাগ জমিতে অরণ্য আছে তাহার 
মধ্যে ১৭ ভাগ প্রকৃত ভাল অরণ্য। স্থতরাং অরণ্য বৃদ্ধি কর! একান্ত প্রয়োজন। 
কারণ অরণ) হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া কাগজ, দেশলাই, রেয়ন, আঁসবাঁব- 
পত্র এবং কাঠ কয়ল! প্রস্তত করা গেলে উহা দেশের শিল্লোনতিতে যথেষ্ট সাহায্যে 
করিবে। স্থৃতরাং কেবলমাত্র অরণ্য রোপণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না, 
উহার সংরক্ষণের (০0736758107 ) প্রয়োজন হইবে। অরণ্যের সত্যকার, 
প্রয়োজনীয়ত] অনুভব করিয়াই প্রাচীন হিন্দুগণ বৃক্ষরোপণকে এক ধর্মানঠানে 
পর্যবমিত করিয়াছিলেন । 

বনসংরক্ষণ (00752180101 0£ 01250 )- বর্তমানে পৃথিবীর সকল উন্নতু 
দেশেই বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অরণ্য সংরক্ষণ কিজন্ত একাস্ত 
প্রয়োজন তাহা! আজও মানুষ ক্রমশঃ বুঝিতে শিখিতেছে। ভারতেও অরকার ও 
জনগণের মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ ক্রমশঃ লক্ষ্য করা যাইতেছে । যেসকল 
ব্যবস্থা ভারত সরকারের বনবিভাগ এখন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হুইল-_ 
(ক) অরণ্য হইতে যথেচ্ছ গাছ কাঁটা বন্ধ করা । (খ) অরণ্য অঞ্চলে পথ নির্মাণ 
করিয়া সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। (গ) দাবানল নিবারণের ব্যবস্থা করা। 
(ঘ) গাছ কাটা ও চারা গাছ রোপণ করার মধ্যে সামঞস্ত বিধান কর]। 
($) অরণ্য বিভাগের কর্মচারীগণ যে সকল অস্থবিধার মধ্যে কাজ করেন সেগুলি 
ক্রমখঃ নিবারণ কর1। (চ) বন্তপ্রাণী সংরক্ষণ করা। 

প্রয়োজনের তুলনায় এই সকল ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল সম্দেহ নাই তবু আজ এ 
বিষয়ে কিছু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে তাহ খুবই আশার কথ।। 


৪৯ অর্থ নৈতিক ও বাণিঞ্জ্যিক ভূগোল 
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[ ভারতের বৃষ্টিপাত এবং অরণ্যের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। 
ভারতে প্রধান প্রধান অরণ্যজ্াতদ্রব্য কোনগুলি? অরণ্যজাতদ্রব্যগুলি ঠিক 
মত ব্যবহার হইতেছে না কেন? ] 

বৃক্ষমাত্রেই বুষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন বৃক্ষের জলের প্রয়োজনের 
তারতমাও যথেষ্ট । কোন গাছ অতিবর্ণ অঞ্চলে জন্মে। শু অঞ্চলে উহার 
অঙ্কুর উদগম পর্যন্ত হয় না, আবার কোন গাছ শুষ্ষ অঞ্চলেই ভাল হয়। অতি বর্ষণযুক্ত 
স্থানের বৃক্ষের পাতা ঝরে না এবং বুক্ষ দীর্ঘ হয়। অল্পবৃষ্টিপাতযুক্ত স্বানে সাধারণতঃ 
পাতা ঝর] গাছ দেখা যায়। 


বৃষ্টিপাত এবং ভারতের উত্তিদ জীবন 


(১) ২০০ সের্টিমিটার ও ততোধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে চিরহরিৎ অরণা 


(২) ১০০ হইতে ২০* পোর্টিমিটার ,.. মৌস্মী-মিশ্র পাতাঝরা অরণ্য 
(৩) ৯০ হইতে ১০০ রঃ , ৪ 
( প্রধানতঃ শীতকাল ) চিরহরিৎ অরণ্য 


“অফ” পাতাঝরা গাছ 
রি দীর্ঘ তণযুক্ত ভূমি 
(৫) ৫* সেন্টিমিটারের কম » ্ কাটাগাছ ও ঝোপ 
উষ্ণমগুলের চিরহরিও অরণ্য আসাম, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা! ও হিমালয়ের 
পূর্বাঞ্চলের পাদদেশে দেখা যায়। এই অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ৭ মাস ধরিয়া প্রচুর বৃষ্টি 
হুয় এবং আবহাওয়া বেশ উষ্ণ । গাছগুলি উচ্চ ও সতেজ এবং লতাপাতায় ঢাকা । 
গর্জন, চাপলাস্‌, জারুল, আবলুস, চন্্রন প্রভৃতি গাছ এ অরণ্যে দেখা যায়। 
গর্জন গাছের শৈল, চাপলাসের মঞ্জবুত ও ভারী কাঠ, জারুলের নৌ-নির্নাণ 
উপযোগী কাঠ, আবলুসের কুষ্গবর্ণ সুন্দর ক্যাবিনেট কাঠ ও চন্দনের স্তুগন্ধি তৈলই 
এ অরণোর প্রধান সামগ্রী। তাহ ছাড়া, চালমুগরার তৈঙ্গ, নানা প্রকার 
পাম তল, বন্চ রেশম, মধু এবং কাগজ প্রস্ততের জন্য বীশ প্রভৃতিও 
পাওয়া ষায়। 
মৌসুমী পাভাঝরা বন বাংলাদেশ, বিহার, মধ্যগ্রদেশ, মানা, কেরল, 
মহীশৃরের কতকাংশ প্রভৃতি স্থানে দেখা ঘায়। এই অঞ্চলে ভ্কুনের শেষ হইতে 


(৪) ৫* হইতে ১০০ » বুষ্টিপাতযুক্ত স্থানে 
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সেপ্টে্বরের আরম্ভ পর্বস্ত বর্যাকাল। শীতকাল শুষ্ষ ও শীতল এবং গ্রীম্মকাঁলে গরম 
খুব বেশি । শাল, সেগুণ, শিব্রিষ, শিশু, পলাশ, মন্ছুয়! প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষ 
এই অরণ্যে দেখা যায়। শাল কাঠ মজবুত ও ভারী বলিয়া ঘরবাড়ী নির্মাণের 
কাজে লাগে। সেগুণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাঠ) আপবাব, জাহাজ নির্মাণ, 


॥ ০..." বারিপাত ঝেখা 
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বিঃ দ্রঃ-_মাদ্রাজের পুরধতটে বারিপাত ৯* হইতে ১৫* সেপ্টিমিটার। এ অঞ্চলে একপ্রকার ' শুষ্ক” 
চিরহরিৎ অরণ্য দেখা! যায । 


রেলগাড়ির বগি ও রেলের স্লিপার নির্যাণ প্রভৃতি যেকোন কাজেই ইহা শ্রেষ্ট । 
মধ্যপ্রদেশ ও নেপালেই অধিক সেগুপণ কাঠ পাওয়া যায়। অবশ্ ব্রন্মদেশের 


৪২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সেগুণ কাঠ সর্বোৎকষ্ট। শিশু কাঠে আসবাবপত্র ভালই হয়। পলাশ গাছের 
শাখায় উৎপন্ন লাক্ষা। এই অরণ্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ । 

মাদ্রাজ উপকুলে বৃষ্টিপাত মাত্র ১** সের্টিমিটার কিন্তু অধিকাংশ বুষ্টিই শীতকালে 
নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে হয়। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত অল্প বুষ্টি হয়। এত কম 
বৃষ্টিতে চিরহরিৎ অরণ্য সৃষ্টি হওয়া] খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এই অনণ্য বর্তমাঁনে 
লুপ্তপ্রায়, কারণ এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতেই চাঁষ-আবাদ হইতেছে । 


“শুদ্ষ” পাহাঝরা অরণ্যের মাঝে মাঝে ছাভা ছাড়া অরণা এবং দীর্ঘ ও 
কর্কশ তৃণযুক্ত ভুমি (১৪002 ) দেখ! যায়। অরণ্যের গোঁড়া পরিক্ষার এবং 
শীতকালে কোন গাছেই পাতা থাকে না। এই অরণ্য মধ্যভারতে, অন্ধ, মহারাষ্ট্র ও 
উত্তর প্রদেশের কতকাংশে দেখা যায়। এখানকার জলবায়ু চরমভাঁবাপন্ন। শীত ও 
গ্রীষ্ম দুইই বেশি এবং বুষ্টি কম । শাল ও সেগ্ুণ গাছ এই অরণো যথেষ্ট জন্মে । ইহ] 
ছাড়া আরও বন্প্রকার বুক্ষ দেখ। ষায়। উত্তর প্রদ্দেশ, পাঞ্জাব ও বাজস্থানে এই 
প্রকার তৃণভূমি ও অরণ্য দেখা যায়। জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ অপেক্ষা পশুচারণ ও 
সাবাই ঘাল রগানিই এই অরণ্যাঞ্চলের প্রধান ব্যব্সায়। বহু কাগজের কল 
মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উডিধ্যার সাবাই ঘাস সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। 


কাটাগাছ ও ঝোপ সাধারণত: রাজস্থান মরুভূমির প্রান্তে ও মধ্য দাক্ষিণাত্যের 
ৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে দেখা ষায়। এখানকার গাছের মধ্যে বাবল! গাছই প্রধান। 
বাবল! কাঠ খুব মঙ্জবুত ও শক্ত । লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি নির্মাণে ইহ। 
উত্কৃষ্ট। বহুপ্রকারের অপ্রয়োজনীয় তাঁল জাতীয় গুছ এবং কাট] গাছও এই অঞ্চলে 
/ হয়। 

উপরিউক্ত অরণ্যগুলি ছাড়াও ভারতে আরও দুইটি অরণ্যাঞ্চল আছে, ষথা_- 
* হিমালয়ের অরণ্য ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য । কিন্তু এগুণি বৃষ্টিপাত অপেক্ষ 
ভূমির উচ্চতা ও মাটির গঠন দ্বারাই অধিক নিরূপিত হয়। 


হিমালয়ের উচ্চতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছপাল। বর্দলাইতে থাকে । নিয় হইতে 
উচ্চে ক্রমশঃ শাল ও সেগুণ হইতে ফার, পাইম এবং দেবদারু প্রভৃতি বহুপ্রকার 
গাছ দেখা যায়। এই অরণ্যই ভারতে কাগজ উৎপার্দনের উপযোগী নরম কাঠের 


+ চাম্পিয়ান (াঘ. লন. 9. 0728200100 ) সাহেব হিমালয়ের অরপ্যকে উচ্চতা অন্যসারে অনেকগুলি 
ভাগে বিভভ্ত করিয়াছেন; যখা--(1) 9০৮-৪:০০, 106 (পাঞ্জাব, কাশ্পীর, উঃ প্রদেশ, পঃ বঙ্গ ও 
আমাম-হিমালয় ) (2) 3101৪ট 692009259 (মধ্য হিমালর অর্থাৎ কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত মুখ্য 
হিমালয় অংশ ) (3) 7025 6670092%69 (সমগ্র উত্তুর হিমালর )। (4) 410106 (লাদাক ও তিব্বত 
সীমান্ত অঞ্চল-_প্রধানতঃ তৃণভূমি ও সরলবর্গায় অরণ্য )। 


অরণ্য সম্পদ ৪৩ 


( স্প.স, হেমলক, পাইন প্রভৃতি ) প্রধান সংস্থান। কিন্তু এই সম্পদের সামান্য মা 
এখনো পর্যস্ত কাজে লাগানে। হুইয়াছে। 

ম্যানগ্রোভ অরণ্য (00981 £97650) ব-দ্বীপ অঞ্চলে ব1 সমুদ্রতটে, নদীর 
মোহনার ও খাড়ির ধারের লবণাক্ত জলাভূমিতে দেখা যায়। এই অরণ্যে গরাঁণ, 
স্ন্দরী, নারিকেল, স্থপারি প্রভৃতি বহুপ্রকার প্রয়োজনীয় বৃক্ষ জন্মে। এই সকল 
অরণ্যাঞ্চল হইতে নৌ-নির্মীণের কাঠ, জ্বালানী কাঠ, দেশলাই তৈয়ারীর কাঠ, মধু, 
নারিকেল ও স্থপারী পাওয়। যাঁয়। 

পৃথিবীর অপরাপর দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতের অরণা সম্পদ খুব কম (মোট 
জমির ২২ ভাগ)। ব্রেজিল, কানাডা ও রাশিয়ার অরণ্য সম্পদ ভারতের তুলনায় 
অনেক *'বেশি। বিশেষতঃ কতকগুলি অস্থবিধার জন্য ভারত এখনও বহুপ্রকার 
অরণ্যজ দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী । (১) ভারতের অধিকাংশ অরণ্য এমন স্থানে 
অবস্থিত ষে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এ অরণ্যজ কাঁচামাল আমদানি কর! ব্যয়সাধ্য। 
(২) ভারতীক্ন অরণ্যে এত অধিক জাতীয় বৃক্ষ আছে ষে উহার্দের সম্যক ব্যবহার 
ঠিক করা সময়সাধ্য। (৩) এক জাতীয় বৃক্ষ প্রায় কোথাও দৃষ্ট হয় না। 
শাল ও সেগুণ ইহার ব্যতিক্রম। সুতরাং এ দুই প্রকার বৃক্ষ প্রায় নি:শেষিত 
হইতে চলিয়াছে। অথচ বনুপ্রকার বৃক্ষ কোন কাজেই লাগিতেছে না) 
(9) ভারতের পাইন, ফার প্রভৃতি নরম কাঠের গাছগুলি হিমালয়ের এত উচ্চ 
(২০*০ হইতে ৪০৯০ মিটার) স্থানে অবস্থিত যে উহার প্রায় কোন কাজেই 
লাগিতেছে না। চায়ের প্যাকিং বাক্স কিছুদ্দিন পূর্ব পরস্তও বিদেশ হইতে আমদানি, 


করিতে হইত 1 


ভারতের অরণ) সম্পদ পম্পকে জ্ঞাতিব। 


বিভিন্ন রাজ্যে অরণ্যের পরিমাণ 
অঙ্ক ১২ লক্ষ একর কেরল ২ লক্ষ একর 
আসাম উদ ৬ মাদ্রাজ হা 
বিহার এটি মহীশূর ৬৪ » » 
মধ্যপ্রদেশে ৩৩১ পাগ্ডাব চলি 
উড়িস্া ১০১ ১ পশ্চিমবঙ্গ ২ » , 
রাজস্থান ৩,» » জম্মু ও কাশ্মীর ১'৩ ৮ » 
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[ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জলমেচের বিষয়ে যে অগ্রগতি হইয়াছে ভাহার 
বিবরণ দাও । ] 

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে বিরাট এবং ব্যাপক সেচব্যবস্থা ছিল ; বিশেষত: পাঞ্জাব, 
উত্তর প্রদেশ এবং পূর্ব-উপকূলে অনেক বড় বড় সেচখাল ছিল। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ 
ভারতের পূর্বভাগে পু্করিণী হইতে সেচ ব্যবস্থা এবং উত্তর ভারতের সমভূমিতে 
বলদের সাহায্যে কুপ হইতে সেচব্যবস্থা মোটামুটি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। 
কিন্ত গ্রয়োজনের তুলনায় ইহা ছিল খুব কম। স্বাধীনতার পরবর্তী ছুই দশকে 
সেচযুক্ত এলাকার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করা হয় এবং দামোদর, কোশি. ময্রাক্ষী, 

ংসাবতী, ভাকরা-নাঙ্গাল, গণ্ডক, চস্বল, তাপ্তি, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা, নাগাজুনিকোণ্ডা 

প্রভৃতি বহুসংখ্যক সেচ প্রকল্প হইতে বহু লক্ষ একর জমিতে বারোমাস সেচের ব্যবস্থা 
কর। হইয়াছে, তাহ ছাড়া বর্ষায় সেচের জন্ প্রাবন খালগুলিও আছে। 

কিন্তু নদীর জলমরবরাহ যথেষ্ট নহে এবং সমস্ত জল সেচের জন্ত লইলে জলবিদ্যুৎ 
এরং নৌবাহুনের অস্থবিধা হইতে পারে । তাই ভারতে বর্তমানে সেচের প্রসারের 
প্রধান অবলঘ্ন হিসাবে ভূ-নিম্রের বিপুল জলভাগারকে কাজে লাগানো হইতেছে । 
কেবল পাগ্তাব ও তামিলনাডুতেই ৫০।৬* হাজার বিদ্যুৎ চালিত নলকুপ সেচের 
কান্জ ব্যবহার কর! হইতেছে। উত্তর প্রদ্দেশেও নলকুপ সংখ্যাতীত। বাংলা, 
বিহার, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্টেও বহু সহুত্র গভীর নলকুপ সেচের কাজে ব্যবহাত 
হইতেছে । এবং বিদ্যুৎশক্তি ক্রমশঃ যত সহ্জলভ্য হইবে সেচের জন্য নলকৃপের 

খ্যাও তত বৃদ্ধি পাইবে । সাম্প্রতিক “সবুজের বিপ্লবে” (86৩7 5 ০01010100) 

সেচের ভূমিকাই মুখ্য। তাহা ছাড়া, লক্ষ লক্ষ পাম্পের সাহায্যে নদী ও খাল-বিল 
হইতেও জমিগুলিতে প্রয়োজনমত জলসেচ দেওয়। হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এ সকল 
কিছুই ছিল না। [ ইহার সঙ্গে পরবতী প্রশ্্োত্তরের শেষ প্যারা যোগ কর। ] 
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[ ভারতে বে বিভিন্ন প্রকারের জলসেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাদের 
বর্ণন। দাও। কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এগুলি প্রচলিত ? ] | 


জলসেচ, জলবিহ্যাৎ ও বন্থমৃখী পরিকল্পনা ৪€ 


ভারতের সর্বন্র বুষটিপাত সমানভাবে হয় না এবং বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তাও খুব 
বেশি। বুষ্টিপ্পতের এই অনিশ্চয়তার জন্য অজন্মা, দুভিক্ষ প্রভৃতি দেখ! ষায়। 
এইজন্য কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থ! করিয়া বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার হাত 
হইতে দেশকে রক্ষা করিৰার প্রচেষ্া প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে প্রচলিত 
রহিয়াছে । ভারতে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার সেচ ব্যবস্থা! গ্রচলিত আছে ; যথা-- 
(১) ন্দী হইতে খাল কাটিয়া (২) পুকুর বা কৃত্রিম জলাশয় স্থাপন করিয়। এবং 
(৩) কুপ ও নলকুপ খনন করিয়।। 

(১) খাঁল-__জলসেচের উপায়গুলির মধ্যে নদী হইতে খাল দ্বারা জলসেচ. 
ব্যবস্থাই প্রধান। আধুনিক কালে বাঁধের (৮৪1:৪8০ ) সাহায্যে নদীর জনের 
তল (161) উচ্চ করিয়া উহার জল খাল দিয় চাষের জমিতে সরবরাহ 
কর! হয়। উত্তর ভারতের নদীগুলিতে বার মাস জল থাকায় এই অঞ্চলে 
নদ হইতে কাট? খালের গ্রচলন হইয়াছে । নর্দী হইতে কাটা খালগুলি আবার" 
দুই রকমের হয়; ষথাপ্রাবন খাল (10901790107) ০812] ) এবং নিত্যবহ খাল 
(05160719] ০229] )। 

প্রাবন খাঁল--এই খাল সাধারণতঃ নদী হইতে বাহির হইয়া জমির উপর বা 
পাঁশ দিয়! চলিম্সা ষায়। বন্তার সময় এই সমস্ত খাল জলে পরিপুর্ণ হইয় যায়। নদী 
শুকাইয়া গেলে বা নদীর জল কিয়া! আমিলে যখন জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়। যায় 
তখনও এই ধরণের অস্থায়ী খালে যথেষ্ট বদ্ধ জল সঞ্চিত থাকে । তবে এই খালগুলি 
অনাবৃষ্টির সময় খুব নির্ভরযোগ্য হয় না। 

নিত্যবহ খাল_ নদীর জল বাধের সাহায্যে উচ্চ করিয়া খালে সরবরাহ করা হয় 
বলিয়া এই ধরণের খালে বৎসরের সকল সময়েই প্রয়োজন মত জল থাকে । ভারতের 
নিত্যবহ খালগুলির অধিকাংশই উত্তরপ্রর্দেশ ও পাঞ্জাবে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে 
বিপাশা! এবং শিরহিন্দ খাল-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পাঞ্জাব এবং 
উত্তরপ্রদেশের অনেকগুলি খালই প্লাবন খাঁল। ভারতের গঙ্গা এবং যমুনা নদীর 
নিকটে অবস্থিত পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের খালগুলির প্রায় সবই 
নিত্যবহ খাল। উত্তরপ্রদেশের সার্দাখাল, উচ্চ ও নিম্ন গঙ্গ! খাল, যমুনা খাল: 
প্রভৃতি খাল হইতে বহু লক্ষ একর জমি জলসেচ লাভ করে। পাগ্ডাবের শিরছিন্ৰ- 
খালও কয়েক লক্ষ একর জমিতে জল সরবরাহ করে। এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের 
মেথুর বাধ এবং কাবেরীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের গ্র্যাণ্ড এযানিকাটের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এখানেও খাল হইতে ( কাবেরী নদীর জল ) জল সেচ দেওয়] হয়। 
তাহা ছাড়া, কুষ্ণা ও গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপে ভাল জলসেচ (খাল হইতে), 
ব্যবস্থা! আছে। 


৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দাক্ষিণাত্যে নদীগুলির উপর আড়াআড়ি ভাবে ণ্যাম” বা বাধ নির্মাণ করিয়া 
জল ধরিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত আছে। পরিশেষে সঞ্চিত জল নিতবহ খাল দিয় 
জমিতে প্রয়োজনমত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এগুলিকে ্টোরেজ (560:৪85 ) খাল 
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বলে। দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত হুর্গাপুরে বাধ ও ময়ুরাক্ষী নদীর তিলপাড়া 
হুইতে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ একর জমি খালের জল পাইতেছে। মহানদীর হীরাকুঁদ 
বাধ এবং অন্ধ রাজ্যের তুঙ্গভব্রা বাধ হইতে কয়েক লক্ষ একর জমি জলসেচ 
পাইতেছে। পাঞ্জাবে নাঙ্গাল খালগুলি হুইতেও কয়েক লক্ষাধিক একর জমি 
জলসেচ পাইতেছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্গত খানগুলি হইতে রাজস্থানের উত্তর 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন। ৪৭ 


ভাঁগেও জলসেচ দেওয়া যাইতেছে । কোশী পরিকল্পন! হইতে বিহারের কষিক্ষেতরে 
জলসেচ ব্যবস্থারও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

(২) পুঞ্ষরিণী বা হ্রদের সাহায্যে সেচকাধ সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্যে এবং বাংল! 
ও বিহারের কোন কোন অংশে প্রচলিত আছে । “ঘষে সকল অঞ্চলে জমি সমতল 
নহে সেখানে খালদ্বার মেচকার্ধ পরিচালনা করা অতাস্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং, 
নালার মুখে বাধ দিয়! অথব। পুক্করিণী খনন করিয়! জল সঞ্চয় করিয়। রাখা হয়। 
প্রয়োজনের সময় এ জল ক্ষেত্রে নালার সাহাষ্য প্রবাহিত করা হয়। অন্ধ, মাদ্রাজ, 
মহীশূর প্রভৃতি রাঁজাগুলিতে কয়েকটি স্থবৃহৎ কৃত্রিম হ্দ আছে। এইগুলি এবং 
এইরূপ আরও শত শত ক্ষুত্র ও বৃহৎ জলাশয় হইতে প্রায় সমগ্র অন্ধ, মহীশূর 
ও মাদ্রাজ রাজ্যে জলসেচ দেওয়া! হয়। পশ্চিমবঙ্গে বীকুড়! জেলায়ও এই প্রকার 
সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়। 

(৩) কুপের সাহায্ো নেচ-কার্ষের প্রচলন সাধারণতঃ উত্তর ভারতেই বেশি 
দেখা ষায়। ভারতের মোট সেচযুক্ত ভূ'মর এক চতুর্থাংশে কুপের সাহায্যে নেচকার্ধ 
পরিচালিত হুয়। কৃপ হইতে বলদের সাহাষো জল তোল] হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে 
ভূমি নরম থাকে অথচ বর্ষায় কুপ সহজে ধ্বসিয়া পড়ে ন! ব1 ভূগর্ভের সামান্ত নীচেই 
জল থাকে, কুপ খনন করিয়া সেচকাধ পরিচালন] করা সেই সমস্ত অঞ্চলেই সহজ । 
উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের অনেকাঁংশে কুপের সাহায্যে সেচকার্ষি 
পরিচালিত হইয়া! থাকে । উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে 
কয়েক হাজার বিদ্যুৎ্-চাঁলিত ননুকুপ আছে। এক একটি খুব বড় নলকুপের 
সাহাষ্যে বর্তমানে ছুই তিন শত একর জমিতে জলমেচ দেওয়া যায়। 

জলসেচ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য পরিসংখ্যান :__ 


সে ১৯৬১ ১৯৬৬ 
বৃহৎ ও মধ্যম সেচ ব্যবস্থ] ২২ (নিযুত একর) ৩১ নহ 
ক্র সেচ ব্যবস্থ। ২৯৫ ৩৪ এটি? 


১৯৫৭ সালে ভারতে মোট ৫৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচ “দেওয়া হইত। ১৯৬১ 
পালে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ৭০০ লক্ষ একরে এবং ১৯৬৬ সালে উহা দ্লাড়ায় 
৯০০ লক্ষ একরে। এই সেচ ব্যবস্থা ২০** একরে পৌছাইয়। দিবার মত নংস্কান 
ভারতের আছে স্থির হওয়ায় ক্রমশঃ সেচের পরিমাপ বাড়ানে। হইতেছে । 
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7 পশ্চিমবন্গ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের সেচ ব্যবস্থার বর্ণন। কর। ] 

ভারত বিভাগের পূর্বে পাঞ্জাবেই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল ,জলসেচ 


৪৮ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ব্যবস্থ' ছিল। প্রধানত: খাল ছ্বারাই জলসেচের কাজ চলিত এবং তাহার সঙ্গে 
কুপ এবং নলকুপও কোন কোন অঞ্চলে ছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে এই 
সেচ ব্যবস্থার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে । ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই অস্থবিধা 
হইয়াছে । 

পশ্চিমবজ্গ-_ পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা কম নয়। কীরভূম, বর্ধমান ও 
বীকুড়ায় এই অনিশ্চয়তা বেশি । বর্তমানে এই জেলাগুলি দামোদর ও ময়ুরাক্ষী 
হইতে নেচ পাইতেছে। বীকুড়া ও মেদিনীপুর কংশাবতী হইতে সেচ পায়। 
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে টিউবওয়েল মেচ ব্যবস্থার ত্রুত প্রসার হইতেছে। বাকুড়ায় 
পুকুর হইতে সেচ উল্লেখযোগ্য । 


পাঞ্জাব _ এখানে চারিটি প্রধান খাল রহিয়াছে (১) আপার বারি দোয়াব 
বালের অধিকাংশ (২) শতক্র নদী হইতে উৎপন্ন বিখ্যাত শিরহিন্দ্ খাল-_ নাঙ্গাল 
খাল সহ। (৩) যমুনা নদীর পশ্চিম পারে পশ্চিম যমুন! (৮৫৫০০০ একর জলমেচ) 
খাল। এই খালটি এখন হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত । ইদানিং নাঙ্গাল নামক স্থানে 
শত্রু নদীতে এক বিশাল বাঁধ দেওয়। হইয়াছে । এই বীধের পশ্চা্ হইতে নাঙ্গাল 
হাইডেল ক্যানাল আপিয়! শিরহিন্দ খালে যুক্ত হইয়াছে । ইহার ফলে পাঞ্জাব 
রাজোর এক বিরাট অঞ্চলে স্বন্দর জলসেচ ব্যবস্থা হইয়াছে । ভাকর। বাধ নির্মাণ 
«শেষ হওয়ায় এই অঞ্চলের জলসেচ ব্যবস্থা বাপমাস চলিতেছে এবং জলবিদ্যৎশক্তি 
পরিচালিত নলকুপ হইতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা! হইয়াছে | 


উত্তর গ্রদেশ__-ভারতের মধ্যে উত্তর প্রদেশের সেচ ব্যবস্থা সবচেয়ে ব্যাপক । 
এখানে খাল, কুপ ও নলকুপ এই তিন প্রকার েচ ব্যবস্থাই বিশেষ উন্নত। 
প্রধান খালগুলির নাম (১) পুর্ব যমুন। খাল-_ইহ। দ্বার চার লক্ষ একর জমিতে 
জলমেচ দেওয়] হয়। (২) উচ্চ ও নিন্প গলঙ্গ। খাল--ইহা ভারতের বৃহত্বম 
জলমেচ ব্যবস্থ।। এই খালগুলি হইতে মোট & লক্ষ একর জমিতে জলসেচ 
দেওয়া হয় হরিদ্বারের নিকট উচ্চ খালটির ধারা আরম্ভ হইয়াছে । (৩) 
আগ্র। খাল প্রায় তিন লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছে । (৪) 
জসারদ্। খাল হইতে গঞ্জ! ও ঘর্থরা নদীর মধ্যস্থ দোয়াবে ১৪ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ দেওয়] হয়। এই খালটি আরও সম্প্রসারণ কর] হইয়াছে । ইহা হইতে 
বিছ্যাত্শক্কিও পাওয়। যায়। (৫) তাহ ছাড়! বেতোয়া, কেন প্রভৃতি নদী 
হইতেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল কাটা হুইয়াছে। গঙ্গা ও রামগঙ্গ!৷ নদ্দীদ্ধয়ের, 
মধ্যে কেক হাজার নঙ্কুপের সাহায্যে গ্রচুর জমিতে জলসেচ দেওয়া হয়। 
মোরাদাবাদ অঞ্চলে সহশ্রাধিক নলকুপ আছে । অন্তত্র কুপ হইতে জলসেচ দেওয়া! হয়॥ 
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[ সাম্প্রতিক যে সফল সেচ প্রকল্প শেখ হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে 
লিখ ।] র পু 

ভারত মৌস্থমী বামুর দেশ; এখানে কৃষিকার্ষের জন্ত জলসেচের একাস্ত 
প্রয়োভন। বস্তত্ডঃ কেবলমাত্র আসাম, উত্তরবঙ্গ ও মালাবারের অতিবৃষ্টি অঞ্চল 
ব্যতীত সর্বত্রই বৃষ্টির অভাব দেখা যাঁয় এবং তাহার ফলে শশ্তহানি ঘটিয়া থাকে । 
কিন্তু সমগ্র ভারতের ৩৫ কোটি ৫* লক্ষ একর রুধিজমির সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা 
কর] সম্ভব নহে। দেশের সমত্ত নদী, কৃত্রিম জলাশয় ও ভূনিয়স্থ জলসম্পদকে ছি 
কাজে লাগানো সম্ভব হয় তবু সম্ভবতঃ ১৫ কোটি একর জমিতে মাত্র বারমাস 
ই জলসেচ দেওয়া যাইতে পারে । 

পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা গুলির গ্রণেত!গণ কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থার 
উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা! কালের শেষে 
ভারতে মোট ৭ কোটি একর জমিতে ফ্চের ব্যবস্থা হয়। ন্ুদ্র নুর সেচপরিকল্পনা- 
গুলির মধ্যে পুরাতন খাল ও মজা পুকুর সংস্কার, নৃত্তন কুপ ও বিদ্যুৎ্চালিত 
নলকুপ স্থাপন ব। হ্ুত্র জলাধার নির্মাণ গুভূতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির অধিকাংশই 
জনগণের স্বেচ্ছাশ্রমের সাহায্যে জাতীয় জশ্রুসারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে তম্পন্ন হওয়ার 
কথা। ঘষে সকল বড় বড় নদী উন্নয়নমূলক বহুমুখী (20016007086 ) 
পরিকল্পনার কাজ প্রথম পরিবন্টস্ুকালে আর্ভ্ত কর! হয় সেগুলির দ্বিতীয় পর্যায়ের 
কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকলেও চলিতে থাঁকে। ইহ! ছাড়া কতকগুলি 
'সৃতন পরিকল্পনা, থা__নর্নদা, বিপাশা গণ্ডক প্রভৃতিও আরভ্ত করা হয়। 

ভারতে ষে সকল বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্যে জলমেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হইল--(১) দামোদর পরিকল্পনা (২) মধুরাক্ষী পরিকল্পনা (৩) 
মহানদী পরিকল্পন। (৪) তুজভদ্রা পরিকল্পনা (৫) ভাকর] নাঙ্গাল পরিকল্পনা । এই 
পরিকল্পনাগুলির জলসেচ ব্যবস্থ৷ সম্পর্কে নিষ্নে আলোচন! কর। হইল--- 

(১) ছামোদর-_-দামোদর পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গে দশ লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ দেওয়া যাইবে। দামোদর ও উহার উপনদীগুজিতে জল সঞ্চয় ক্রিয়। 
রাখিবার জন্য বাধ দেওয়। হইয়াছে । এই বাধগুলি তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও 
পাঞ্চেত নামক স্থানে অবস্থিত। এ বাধগুলির জল ধীরে ধীরে ছাড়িয়! হূর্গাপুরে 
ব্যারেজের পশ্চাতে সধিত কর! হয় এবং এ জলের সাহায্যে বীকুড়া, বর্ধমান, হুগলী ও 
হাওড়া জেলায় জলসেচ দেওয়! হয়। বর্তমানে সাত লক্ষ একর জমিতে মেচ 
দেওয়া হইতেছে । তাহ! ছাড়া, বিহারের অন্তর্গত মাইথন, কোনার, তিলাইয়া 


ভাঃ--৪ 
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ও পাঞ্চেত জলাধার হইতেও পাম্পের সাহাধ্যে কিছু পরিমাণ জমিতে পলসেচ 
গ্নলেওয়া যাইতে পারে । 

(২) মযুরাক্ষী--পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলার প্রায় ছয় লক্ষ 
একর জমিতে এই পরিকল্পর্ন। হইতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে । এই পরিকল্পনাটির 
কাধ শেষ হইয়াছে । তিলপাড়া ব্যারেজ হুইতে সেচ খালগুলি আরম হইয়াছে । 
তাহা ছাড! দ্বারকা, ব্রাদ্ধণী, বক্রেশ্বর ও কোপাই নদীতেও ক্ষুদ্রাকার সেচ বাধ 
আছে। বিহারে মাসাঞ্জোরের কানাড। বাধে জল সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা আছে। 


(৩) মহানদী__-এই নদীটি উড়িয্যায় অবস্থিত। এই নদীর উ্ধ্বপ্রবাহ অঞ্চলে 
হীরাকুদ বাধের কাজ শেষ হওয়ায় সম্বলপুর প্রভৃতি জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ একর 
জমিতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে । মহানদীর নিজ়্প্রবাহ অঞ্চলে টিকেরপাড়। 
ও নারাজ নামক স্থানে আরও ছুইটি বাধ দিয়া ব-দ্বীপ অঞ্চলেও জলসেচ ব্যবস্থা 
করা হুইতেছে। 


(৪) তৃঙগভদ্র। ও নাগাজুনি সাগর-_ কষা নদীর অববাহিকায় তুঙ্গভদ্রা নামক 
উপনদীর উপর তৃঙ্গভদ্রা বাধ নিম্িত হইয়াছে । ইহা হইতে রয়ালসীমা অঞ্চলে 
প্রায় ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়। কৃষ্ণ নদীর উপর নাগাজুন সাগর 
বাধ নির্মাণ কর] হইয়াছে । অঙ্বরাজ্যে কৃষ্ণ৷ নদীর নিম্ন উপত্যকা এই বাধ হইতে 

*মেচ পাইতেছে। 


(৫) ভাকরা-নাঙ্গাল _পাঞ্জাবের শতক্র নদটুতে ভাকর! বাধ ও নাঙ্গাল বাধ 
নির্াণ করা হইয়াছে । এই পরিকল্পনাটি ভারতের বৃহত্তম লেচ পরিকল্পনা । মোট 
প্রায় ৩৭ লক্ষ একর জমি ইহার ফলে জলসেচ লাভ করিতেছে। নাঙ্জাল হাইডেল 
খাল পার্বত্যভূমি হইতে যেখানে পাঞ্জাবের সমভূমিতে অবতরণ করিয়াছে সেখান 
হইতে সেচখালগুলি আরম্ভ তইয়াছে। শিরহিন্দ খালের সঙ্গে এই খালগুলির 
যোগ আছে। ভাকর1 জলাধার নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ায় এই সেচখালগুলি 
রাজস্থানের উত্তরভাগে বিস্তৃত হইতেছে । তাহা ছাড়া, নাঙ্গালের জলবিদ্যুৎ 
কেন্ত্রগুলি হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া বছ নলকুপও পাঞ্জাবে সেচের জল সরবরাহ 
করিতেছে । 


বভঘুখী পরিকল্পনা (801:015085097) ৮500700?18) 
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[ বন্ছমুখী নদী প্রকল্প বলিতে কি বুঝায়? উপযুক্ত উদাহরণসহ বুবাইয়া 
লিখ ।] 

বছুমুখা পরিকল্পান!--যে নদী পরিকল্পনা হইতে দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হয় 
তাহাকে বহু উদ্দেশ্তসাধক বা বনুমুণী পরিকল্পনা বল] হুয়। নদীর প্রবাহন্ণক 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া নদীর ধ্বংস ক্ষমতাকে গঠনমূলক কার্ধে ব্যবহার করাই এইরূপ 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । নদী হুইতে মানুষ ঘষে এত প্রকার উপকার পাইতে পারে, 
তাহা এতর্দিন অজ্ঞাত ছিল। আমেরিকায় টেনিসী নদী পরিকল্পনা! কার্ধে 
পরিণত হইলে আমাদের দেশে প্রথম অন্থরূপ জলশক্তি নিয়ন্ত্রণের কথা শুন। 
যায়। বর্তমানে দামোদর, কংশাবতী, মহানদী, শত্রু, কোঁশী, বিপাশা, চম্বল, 
রিহান্দঃ? গণ্ডক, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীতে অন্রূপ কার্য চলিতেছে অথবা সমাপ্ত 
হইয়াছে । নদী হইতে জলসেচ, বিছ্যুতৎ্শক্কি, জলপথের হ্থবিধা, মৎস্য চাঁষ 
প্রভৃতি বহু প্রকার সুবিধা পাওয়। যাইতে পারে বলিয়া এই নদী পরিকল্পনা- 
গুলির নাম বহুমুখী বা বহু উদ্দেশ্টমূলক পরিকল্পনা । এই পরিকল্পনাগুলির শেষে 
নি্লিখিত স্থবিধাগুলি পাঁওয়া! যাইবে £__ 


(১) যে সমস্ত নদী বর্ষার সময় বন্যা স্টি করে ও শীতের শেষে বালুরেখায় 
রূপান্তরিত হয় পেগুলিতে বারমাস কিছু পরিমাণ জলপ্রবাহ বজায় থাকিবে এবং 
প্রধান সেচ খালগুলিতে নৌবাহনেরও ব্যবস্থা থাকিবে । (২) বন্তা প্রায় বন্ধ 
হইবে। (৩) বড় বড় খাল কাটিয়া লক্ষ লক্ষ একর জমিতে বারমাস সেচব্যবস্থ! 
করা যাইবে এবং (৪) জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাহার সাহায্যে (ক) 
টিউবওয়েল পরিচালিত সেচ ব্যবস্থা ও (খ) নানাপ্রকার শিল্প; যথা কাগজ, 
চিনি, কাপড়, এ্যালুমিনিয়াম এবং সারের কারখান! গ্রভৃতি চালান সম্ভব হইবে। 
তাহ] ছাড় মাছের চাষ, পথ নির্মাণ, অরণ্য রোপণ এবং স্বাস্থ্যাবাস স্থাপন গ্রভৃতি 
কর] যাইবে । 

বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণকালে প্রথমতঃ নদীর পার্ধত্য অংশে বিভিন্ন 
উপনদীতে বাধ বাঁধিয়া জল আটকান হয়। বন্তার সময় জল জমিয়! বাঁধের 
(10803 ) পশ্চাতে বিশাল জলাশয়ের স্যরি হয়। এ জল কত্তিম জলাশয়ে যদি ধরিয়। 
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রাখা না হইত তবে নদীর নিষ্প্রবাহ অঞ্চলে বন্ত। হইতে পাঁরিত। "এই জলাশয় 
হইতে বারোমান প্রয়োজন মত জল, বাধের উপর হইতে জঙল্ট্িপাত আকারে 
ছাড়িয়া নদীতে জল-সরবরাহ বজায় রাখা হয় এবং পাইপের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে 
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পাঠাইয়। জলবিছাৎ উৎপন্ন করা৷ হয়। নদী যখন প্রায় সমতল ভূমিতে নামিয়া 
আসিয়াছে তখন আর একটি বাধ (98186) দিয় নর্দীর জলকে কয়েক ফুট 
উপরে উঠাইয়া লওয়া হয়। এই কৃত্রিম-বন্যার জল: বারোমাষ ধরিয়া! শত শত 


৫. 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পনা ৫৩ 


খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জমিতে সেচের জল যোগায়। অনেক সময় একটি 
বাধই 0210) ও 1,10866-এর কাজ করে অর্থাৎ জল ধরিয়া রাখিয়। কৃঞ্জিম হর্দেরও 
স্ষটি করে; আবার খালগুলির মধ্য দিয়া এ জল ছাড়িয়া সেচ ব্যবস্থায় সাহায্য 
করে। প্রগুলিকে 00951 07. বলা হয়; ষথা_মাঙগাল বাঁধ। 

বনুপ্রকার কার্ধ একসঙ্গে কর] হয় বলিয়!, এইরূপ পরিকল্পনার নাঁম বহুমুখী 
পরিকল্পনা (170111010017936 01091600 )। এইরূপ এক একটি পরিকল্পনা শেষ 
করিতে বহু কোটি টাকারি প্রয়োজন হয়। 

কয়েকটি উদাহরণ-_ 

মহানদ্ীর হীরাকুদ ( 1705) বাধ ( উড়িয্যা)_মহানদী উড়িস্যার 
বৃহত্বম নদী । বনু উপনদী এবং শাখানদী সহ ইহা! সম্রগ্র উড়িষ্ঠার পার্বতা তৃমি ও 
 সমভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ইহ! ভয়ঙ্কর হইয়া] উঠে এবং বন্যার 
জলে বহু মাঠ ও গ্রাম ভাঙাইয়া দেয়। স্তরাং ইহার এই ধ্বংসকারী শক্তিকে 
গঠন-মূলক কাঁজে লাগাইবার জন্য এই কাধ পরিকল্পনা করা হয়। হারাকু দর 
বাঁধের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং ইহ1 হইতে বর্তমানে উড়িষ্যার সম্বলপুর 
ও বলাঙ্গির জেলায় সাড়ে তিন লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়া হইতেছে । তাহ। 
ছাঁড়া, প্রায় দেড় লক্ষ কি: ওঃ পরিমাণ জলবিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হইতেছে । 
এ বিছ্যুৎকেন্দ্ররে উপর নিকটস্থ রাউরকেলার বিশাল ইম্পাত শিল্প এবং , 
সগ্বলপুরের এ্যালুমিনিয়াম কারখানা নির্ভর করিতেছে। হীরাকুদ ও মহান্দীর 
অন্তান্ বাঁধের জল সম্পূর্ণভাবে» কাজে লাগানো হইলে বদ্ধীপ অঞ্চলে প্রায় ১৬ 
লক্ষ একর জমিতে বারোমাঁস জলসেচ দেওয়া ফাইবে ৷ তাহা ছাড়া, হীরাকুঁদও 
এবং আরও ছুইটি বাধ (নি্িত হইয়াছে) হইতে আরও কয়েক লক্ষ 
কিলোওয়াট পরিমিত বিছ্যুৎ-শক্তিও পাওয়া যাইবে । হীরাকুদ বাধ ভারতের 
দীর্ঘতম বাধ । মহানদীপ নিম্ন প্রবাহ অঞ্চলে টিকেরপাডা ও নারাজের বীধ 
ছুইটিও নির্মাণ করা হইয়াছে । মহ্ানদীর উর্বর ব-্বীপ অঞ্চলের সেচ-ব্যবস্থার 
উন্নতির জন্য ও ব্্যানিরোধের জন্য এ বাধ দুইটি কাজে লাগে। 

মরুরাক্ষী (11558150507) পরিকল্পনা (পশ্চিম বাংজা। _মযুরাক্ষী নদী 
এবং উহার চারিটি উপনদী বীরভূম এবং মুশিদাঁবাদ জেলার মধ্য দিয়! গ্রবাহিত। 
এই নদীটি দেওঘরের অনতিদূরে জ্রিকুট পর্বত হুইতে বাছির হইয়া কাটোয়ার 
উত্তরে ভাগীরথীত্তে পড়িয়াছে । এই নদীর উপর ছুইটি কাধ বাধিয়] ইহ! হবার! ৬ 
লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা কর] হুইয়াছে | ইহা ছাড়া, মাসাঞ্রোর বিদ্যুৎকেন্দ্র 
হইতে প্রায় ৪*** কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিছ্যাৎ পাওয়া যাইতেছে । এই 
বিছ্যুৎশক্তি বীরুভূমের নগর ও গ্রামগুলিতে সরবরাহ করা হইতেছে । সিউড়ির 


৫৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


নিকট ভিলপাড়1 নামক স্থানে একটি বুহুৎ সেচবাধ আছে এবং ১৯৫৩ সাল হইতে 
বীরভূম জেলায় জলসেচ দেওয়া হইয়াছে । সাঁওতাল পরগণার য়াসাঞ্জোর নামক 
স্থানে কানাড। বাধ নামে একটি বাধ আছে । এই বীধটির জন্য কানাডা নানাপ্রকার 
যান্ত্রিক সাহাষ্য করে। কানাডা বাধ একটি বিশাল কৃত্রিম হুরদের আকারে জল 
ধরিয়। রাখিয়াছে । তিলপাঁড়। বাধ এ জলকে সেচখালগুলির মধ্য দিয় প্রবাহিত 
করাইতেছে। তিলপাড়। বাধ হুইতে বীরভূম জেলা, মুশিদদাবাদ জেলার কান্দি 
মহকুমা ও বর্ধমান জেলার কতকাংশে ৬ লক্ষ একর ধান ও রবি শস্তের জমিতে 
জলমেচ দেওয়া যাইতেছে । মমুরাক্ষীর উপনদী কোপাই, বক্রেশ্বর, ব্রাক্ষণী ও 
দ্বারক1র উপরেও ছোট ছোট সেচবাধ দেওয়া হইয়াছে । অনেকস্থানে বড় বড় 








৪2 


সেচখাল পুলের উপর দিয়া কতকগুলি নদীকে পার হইয়াছে । এগুলিকে 4৫০৪৭০০৫ 
বলে। এরূপ ব্যবস্থা কোপাই, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদীতে রহিয়াছে । 

কোনী (10০5) পরিকল্পনা (বিহার ও নেপাল )-কোশী নদীকে বিহারের 
ছুঃখ বলা হয়। কারণ পুনঃপুনঃ ইহার গতিপথ পরিবর্তনের জন্ত উত্তর বিহার 
অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতি হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত খরজোতা ও বিশালকায় নদী । 
নেপাল হইতে উৎপন্ন হুইয়। উত্তর বিহারের উপর দিয়া কোগী গঙ্গায় আসিয়। 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন! ৫৫ 


পড়িয়াছে। নেপালের ছাত্রা পরিথায় (02905 £0156 ) বাধ দিয়া এই 
দুর্দীস্ত নদদীটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিন্ত এ বাধ এখন নির্মাণ করা হইবে না। 
নেপাল-বিহার সীমান্তের নিকটে ভীমনগরে একটি সেচ-বীধ দেওয়া হইয়াছে। 
উহ বন্ধাকে আংশিকভাবে কমাইতেছে এবং বিহারে মোট ১৪ লক্ষ একব জমিতে 
সেচের জল সরবরাহ করিতেছে । বত্তমানে কোশীনদীর বন্ার ছাত হইতে 
উত্বর বিহ্বারকে রক্ষার জন্ত নদীর উভয় তীরে ছুইটি প্রায় ১৫৯ মাইল দীর্ঘ মাটির 
বাধ গাথা হইয়াছে। ৰ 

তুঙগভদ্র। (15785105925) ও নাগ্রাজুনসাগর পরিকল্পনা ( অন্ধ,) 
তুঙ্গভদ্রা রুষ্ণার একটি বড় উপনদী। স্বাধীন ভারতের একটি উল্লেখষোগ্য ঘটন। 
স্থবিশাল 'ভুজভদ্র। বাধের সমাি। উহ1 অন্ধ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। এই 
বাঁধের পশ্চাতের হ্রদ হইতে সেচ-খালগুলি আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যুৎযন্ত্র 
বসানো হইতেছে। তুঙ্গভত্র হইতে বর্তমানে তিন লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ 
দেওয়া হইতেছে । ইহা বর্তমানে ভারতের বুহত্তম কংক্রিট নি়িত বাধ । কৃষ্ণা 
নদীর উপর আর একটি স্থবিশাল বীধ নির্মাণ কর! হইয়াছে । উহার নাম 
নাগাজুনসাগর বাধ। এই বাধ সমগ্র কৃষ্ণা উপত্যকার নিয্নভাগে জলসেচের 
ব্যবস্থা করিয়াছে । এই অঞ্চলে আরও কয়েকটি বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা! আছে। 
ইহাদের মধ্যে সঙগজেশ্বরমে কষ্ণার উপর একটি বাধ নির্মাণের কথাও আছে। 

কংসাবতী পরিকল্পনা! (পশ্চিমবঙ্গ ) এই নদী পরিকল্পনাটির কাজ ছিতীয়* 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে আরম্ভ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই 
ইহা প্রায় সমাপ্ত হয়। পুরুলিয়া” জেলার পার্বত্য অঞ্চল হইতে কাসাই বা কংসাবতী 
( ঘ৪192১৪০) নদী বীকুড়! জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । অতঃপর এই নদীটি 
মেদিনীপুর জেলার শশ্যশ্তামল ধান্ক্ষেত্রের মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয়া হুলদি 
নাম ধারণ করিয়া হুগলী নদীর মোহানায় মিশিয়াছে। এই নদীর মুখেই 
হল্দিয়া বন্দর অবস্থিত। মেদিনীপুর জেলার কাসাই নদীর কয়েকটি সেচখাল 
আছে; কিন্তু এ খালগুলি তেমন কার্ধকর নয় । এই কারণে পুরুলিয়া এবং 
বাকুড়া জেলার কয়েক স্থানে এই নদীতে বাঁধ বাঁধিয়। প্রচুর জল সঞ্চয় করিয়া 
রাখা হইয়াছে এবং আশা করা যায় ে কালক্রমে এই নদী হইতে বাকুড়! ও 
মেদদিনীপুরে মোট প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ দেওয়! ধাইবে। বীকুড়া 
জেলার জোড়াবাড়িতে কংসাবতী নঘ্বীর উপর এক বিরাট বীধ দেওয়া! হইয়াছে । 
ইহ বন্যারোধ করিবে এবং জল ধরিয়া রাঁখিবে। প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে ক্রমশঃ 
সেচ দেওয়। সম্ভব হইবে । এই পরিকল্পনাটির জন্ত কেন্ত্রীয় সরকারের অর্থসাহাথা 
সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে । 


৫৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


অন্যান্য পরিকল্পন।-উপরিউক পরিকল্পনাগুলি বাদে পাঞ্জাবের বিপাশ। 
(3693 0:০16০6-এটি ভারতে সবচেয়ে বড় পরিকল্পন1, পঙ। এবং পাঞ্জোতে 
বাধ গাঁথা হইতেছে । ) মধ্য প্রদেশের নরমর্দা এবং বঙ্গ-বিহার সীমান্তে ফারাকার 
গঙ্গা-বাধ পরিকল্পনার (089. 13217866 0101০) নির্মাণ কার্য চলিতেছে । 
অন্তান্ত পরিকল্পনাগুলি চতুর্থ পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষের দিকে সমপ্ত 
হইতে পারে। শোন নদের উপনদী রিহান্ছ নদীতে একটি ও মধ্য ভারতে 
চম্ল নদীতে ছু"ট সুবিখ্বাল বাধ নির্মাপের কাজ শেষ হইয়াছে । এই অঞ্চলগুলিতে 
প্রচুর জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই বাঁধগ্চলির উদ্দেশ্য | গুজরাট রাজ্যে 
তাণ্তি নদীর সেচ বাধটিও (কাকড়াপাড়! ) শেষ হইয়াছে | মহারাষ্ট্রের স্ববিশাল 
কোয়ানা ([:08878 ) পরিকল্পনার কাধও শেষ হইয়াছে । মাদ্রাজের কুণ্া 
পরিকল্পনাও উল্লেখধোগ্য । উত্তর প্রর্দেশে কয়েকটি ছোট ও মাঝারি আকারের 
কংক্রিটের বাঁধের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে । এগুলি গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত অনুবর 
অঞ্চলে জলসেচ দেওয়ার কার্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। 

বনুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলি আমাদের অর্থ নৈতিক মুক্তির পথ স্থগম করিয়া 
দিতে পারে। কারণ খাগ্যশশ্য ও কাচ! মাল আমদানি বন্ধ করিতে পারিলে তবে 
সেই অর্থ ধেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্ধে লাগিতে পারিবে। স্থৃতরাং, উক্ত 
পরিকল্পনাগুলিই ভবিষ্যতে ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে একথা বলিলেও বোধ 
“হুয় অতুযুক্তি হয় না। 
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[ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের উন্নয়নে দামোদর প্রকল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
ইহার রূপায়নের সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য কর ।] 

দামোদর পরিকল্পনা-__বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি হইতে বাহির হইয়া 
দামোদর পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর মোহানায় মিশিয়াছে | দঘামোদরের ভয়াবহ বন্ধ 
রোধ করার জন্ত দামোদর উপত্যক। প্রতিষ্ঠানের (10. ৬, 0.) তত্বাবধানে এই 
পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত কর] হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্ট বন্যার জলকে 
বাধের সাহায্যে পার্ধত্য অঞ্চলে হদদের আকারে ধরিয়। রাখ। এবং উহ! হইতে 
জঙলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও মৎস্য চাঁষধ কর । তাহ ছাড়া, নৌবাহনযোগ্য খাল 
কাটা, অরণ/ রোপণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য ও আছে । 

দামোদরের প্রধান উপনদীগুলি বিহারে অবস্থিত। তিনটি প্রধান উপনদী 
হইল, বরাকর, কোনার এবং বোকারো! । এগুলি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া 


৭ 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন। 
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৫৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


প্রবাহিত হইয়াছে ।- ইহাদের মধ্যে বামতীরে বরাকর নদী সর্বপ্রধান। এই 
নদীতে ভিলাইয়া! বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে । ইহার পশ্চাতে যে হ্রদ ্যষ্টি 
হইয়াছে, তাহ! দ্বামোদরের বন্তাকে কতক পরিমাণে দমন করিতেছে, তাহা 
ছাড়া এ ৩২ মিটার উচ্চ বাঁধের উপর হইতে যে জ্রল নামিতেছে তাহা হইতে 
৬ হাক্জার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কর হইতেছে । বর্তমানে দ্রামোদর 
উপত্যক! কর্পোরেশনের সমস্ত তাপ-বিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ শক্তি একটি ব্যাপক 
সরবরাহ ব্যবস্থার (209) অস্ততূক্ত কর! হইয়াছে--ইহার পশ্চিম সীম1 ডালমিয়ানগর 
এবং পূর্ব সীমা কলিকাতা । 

বরাকর নদী যেখানে বজজ-বিহার সীমাস্তে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে 
তাহার অদূরে বিহারের মধ্যে বরাকরের উপর মাইথন নামক প্রধান বন্া- 
নিয়ন্ত্রণ বাধ দেওয়! হইয়াছে । উহ] ৬* হাজার কিঃ ওঃ বিছ্যাৎ উৎপাদন করিতেছে। 
অদূরে দামোদরের উপর পাঞ্চেত বাধও মাইথনেরই মত বন্যা-নিয়ন্্রণ ও বিদ্যুৎ 
(৪০ হাজার কিঃ ওঃ) উৎপাদন করিতেছে । বিহারের বোকারো কয়লাখনির 
মধ্য দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। এস্থানে বোকারো। ও কোনার উপনদীঘয় 
অবস্থিত। কোনার নদীর উপর কোনার বাধ দেওয়! হইয়াছে (পূর্ব পরিকল্পিত 
কোনার ২ ও ৩নং বাধ নির্মাণ কর! হইবে না )। তোনার বাধ বেশ উচ্চ । বোকারে। 
বিছ্যৎ কেন্দ্রের নিকট একটি জলসঞ্চয়ের ব্যারাজও আছে । কোনার বাধটি বোকারো। 
তাপ-বিদ্ধ্যুৎ কেন্দ্রকে ( অর্থাৎ ষে বিদ্যুৎ কয়ল। পোড়াইয়। পাওয়। যায়) শীতল 
রাখিবার জল যোগাইতেছে |. বোকারে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে খারাপ ও গুঁড়া কয়ল! হইতে 
২ লক্ষ ৫০ হাজার কিঃ ওঃ তাপ-বিদ্যুৎ প্রস্তুত হইতেছে । আরও অধিক তাপ-বিহ্যুৎ 
উপাদনের ব্যবস্থা করা হুইতেছে। তাহ ছাড়া, চন্দত্রাপাড়৷ এবং ছুর্গাপুরেও আর 
ছুইটি অনুরূপ তাপ-বিছ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । দামোদর উপত্যকায় ভারতের 
অধিকাংশ কয়ল। পাওয়া যায় । স্থতরাং এখানে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ একব্রই 
ব্যবহার করিতে হইবে । দ্রামোপূর পরিকল্পনার প্রথম অংশ প্রথম ও ছিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হইলেও দ্বিতীয় অংশ অম্পর্কে অনিশ্য়ত। রহিয়াছে । 
বর্তমানে ডালমিয়ানগর, জামসেদপুর, আসানসোল ও খডগাপুরের কারখানাগুলিতে 
ও কলিক1তার চারিদিকে রেলপথের জন্য দামোদর উপত্যকার তাপ ও জলবিদ্যুৎ 
ব্যবহৃত হইতেছে । 

বাংলাদেশের মধ্যে দামোদর নদীর উপর দুর্গাপুরে একটি বিশাল সেচ বাধ 
দেওয়! হইয়াছে । এই বাঁধের পশ্চাতে যে জল জমিয়াছে তাহা! বণ্টন করিবার জন্ত 
শত শত মাইল খাল কাটা হুইয়াছে। উহার সাহায্যে বৰকেড়া. বর্ধমান, হুগলী ও 
হাঁওড়া জেলায় প্রায় * লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া যাইতেছে । একটি খাল 


জলসেচ, জলবিছ্যাৎ ও বহুমুখী পরিকল্পনা ৫৯, 


দিয় জলপথে রাণীগঞ্জের কয়ল! হুগলী নদী হইয়া কলিকাতায় পৌছিবে। 
দামোদর হদগ্জলিতে (যথা তিলাইয়া, মাইথন ও কোনার ) মাছের চাষ কর 
হইয়াছে'। এই হ্দগুলি হইতে বিহার রাজো কিছু পরিমাণ জমিতে জলসেচ দেওয়া 
হইবে । তাহা ছাঁড়। পথ নির্মাণ, জমি উদ্ধার ও অরণ্য রোপণ কার্ধও চলিতেছে । 

দামোদরের উপর বোকারো নদী-সজমের নিকটে তেশ্ুঘাটে আর একটি 
জল সঞ্চয় বীধ নির্মাণ করা হইয়াছে । উদ্দেশ্য বোকার ইস্পাত কারখানায় জল 
সরবরাছ করা । 

দামোদর পরিকল্পনার সমালোচন1-সাম্প্রতিক কালে ভারতে দামোদর: 
পরিকল্পনার নান! সঙ্গত ও অসঙ্গত সমালোচন। হুইয়াছে। ধাহার। সমালোচন। 
করেন তাহার] বলেন ষে পরিকল্িত সমস্ত বাধগুলি নির্মাণ কর। ন৷ হওয়ায় দামোদর 
উপতাকা কর্পোরেশন প্রবল বন্যা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন নাই--তাহা ছাড় অধিক 
লাভজনক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর অধিক নজর দেওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
এবং জ্লসেচ ব্যবস্থ। সম্পূর্ণ কার্ধকরী হয় নাই। দামোদর নদীর নিষ্নপ্রবাহ ভ্রুত 
মজিয়া যাইতেছে এবং হুগলী নদীর মোহানায় দামোদরের জল সরবরাহ বিস্ষিত 
হওয়ায় কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচলের অস্থবিধ। হইতেছে । 
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[ ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প সম্পর্কে কি জান? এই প্রকল্প হইতে কোন্‌ 
কোন্‌ অঞ্চল উপকৃত হইয়াছে? ঝাজস্থ।ন খাল প্রকল্প সম্পর্কে কি জান? ] 

হিমাচল গ্ররেশের ষে অংশে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমাল অবস্থিত সেখানে শতুঙ্ক 
নদীর বিরাট গিরিখাত আছে। এই গিরিখাত দিয় বিশাল শতক্র নদী 
হিমালয় পর্বতমালাকে ভেদ করিয়। তিব্বত হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। 
এই গিরিখাতে শতদ্র নদীর জল কনক্রিটের বাধ দিয়া আটকাইয়৷ বর্ষার 
বাড়তি জলকে এক স্থৃবিশাল ও স্থগভীর হদের আকারে ধরিয়া! রাখার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । এ উদ্বত্ত জল পাঞ্জাবের শুষ্ক জমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইতে 
পাঁরিলে দেশে গম ও কার্পাস তুলার আর অভাব থাকিবে না। বর্তমানে শতক 
নদীতে ছুটি বাধ দেওয়। হইয়াছে । একটি বাধ রহিয়াছে গভীর গিরিখাতের মধ্যে 
--উহার নাম ভাকরা বাঁধ। অপরটি যেখানে শতক্র নদী পর্বত হইতে সমতৃমিতে 
নামিতেছে তাহার ঠিক আগেই-_ইহার নাম নাঙাল বাধ। 

নাঙ্গাল বীধ প্রায় ৩* মিটার উচু। এই বাঁধের পশ্চাতে বর্ধার জল জমিয়া 
এক বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে । উহার তিনদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের 


৬০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


স্বাভাবিক প্রাচীর । এখান হইতে একটি বড় খাল কাট] হইয়াছে । এই খালটি 
প্রায় ৬* কিলোমিটার দীর্ঘ । ইহার নাম নাঙ্গাল হাইডেল খাগ। এই খাল 
এখন শিরহিন্দ খালে মিশিয়া উহার প্রবাহ বুদ্ধি করিতেছে এবং প্রায় সমগ্র 
পাণগ্রাব রাজ্য এবং রাজস্থানের উত্তরভাগের অকুপ্রায় অঞ্চলে জল সরবরাহ 
করিতেছে । শিরহিন্দ খালে পুরাতন জলসেচ ধরিলে মোট ৫৮ লক্ষ একর জমি 
সেচ পাইতেছে, বন্ধ কোটি টাকার বাড়তি খাগ্য ফসল ফলিতেছে। তাছ। ছাড়া, 
নাঙ্গাল হাইডেল ক্যানেল হইতে ( গঙ্গোয়াল ও কোটল। জলবিছ্যুৎ কেন্দ্র) বর্তমানে 
৯৬ হাজার কিলোওয়াট বিছ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । উহ ছ্বার? কয়েক হাজার 





পশ্চিমের সেচ খালটি রাজস্থান খাল 


সেচের নলকৃণ ও বনু শিল্প কারখান1 চলিতেছে । সিমলা হইতে .দিল্লী পর্যস্ত 
ছোট-বড় বহু গ্রামে ও শহরে আলোও জলিতেছে । 

শতক্রর গিরিখাতের উপর তাকর। বাঁধ নির্যাণ কর] হইয়াছে । এই বাধটি 
পৃথিবীর ছিতীয় উচ্চতম বাঁধ (৭৪০ ফুট )। উহার পশ্চাতে গোবিন্দসাগর ( গুরু- 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন! ৬১ 


গোবিন্দের লীলাভূমি ) নামক প্রায় ৮* কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম হ্রদ স্যি হইয়াছে। 
এই ঝাধ হইতে প্রায় ১* লক্ষ কিলোওয়াট বিছ্যুতৎশক্তি উৎপন্ন হইবে। বর্তমানে কিছু 
বেশি * লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। শতক্রর দক্ষিপণতীরে 
আরও ৩ লক্ষ কি: ওঃ শক্তিবিশিষ্ট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হুইতেছে। বীধ 
প্রস্তত কার্ষের জন্য শতক্র নদীকে দুইটি বিরাট স্থড়ঙ্গের মধ্য দিয়া বড় বড় পর্ত ভেদ 
করাইয়। অন্যদিকে প্রবাছিত করানে। হইয়াছিল । 

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি বড় সেচ-বিছু)ৎ পরিকল্পন।। 
ইহার অল্প দুরে বিপাসা (8685) নদীর উপরে আরও বড় এক পরিকল্পনার কাজ 
চলিতেছে । এই সকল বড় বড় পরিকল্পনার প্রভাবে পাঞ্জাবের মানচিত্রই বদলাইয়া 
যাইতেছে । 

রাজস্থান খাল পরিকল্পন1-__রাজস্থান মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান 
সীমান্তের প্রায় সমান্তরাল .এই মেচখাল সম্প্রতি নির্মাণ করা হইয়াছে । আশা 
করা যায়, যে প্রায় ২৬ লক্ষ একর কৃষিযোগ্য জমি জলসেচ পাইবে । এই 
খাল বিপাশং ও শতদ্রর সম্মিলিত ধার] হইতে উৎপন্ন । রাজস্থানের মকুপ্রাস্তরে এই 
খাল ফনল ফলাইতে সাহাষ্য করিতেছে । সীমান্তের নিকটবতা এই অঞ্চলটিতে জল- 
সেচের ফলে জনসংখ্যা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে সীমান্ত স্থরক্ষিত হইবে । এই 
জনবিরল অঞ্চলে বাড়তি খাঘ্যও ফলিবে । 
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[ গজ। বাঁধ প্রকল্প জম্পর্কে কি জান? তুমি কি মনে কর যে ইহার ফলে 
কলিকাতা বন্দর এবং হুগলী নদীর নৌবাহনের সুবিধা! হইবে? ] 

কারাকার গল্লাবাধ পরিকল্পন]__এই পরিকল্পনা! ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ 
পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনার অস্ততৃক্ত হইয়াছে । ১৯৭১ সালে ইহা! শেষ হইবে। 
ইহ! পশ্চিমবঙ্গের তথ সমগ্র পুর্ব ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । এই পরিকল্পন। 
গ্রহণ করার প্রধান কারণ ছুইটি, যথা_-(১) পরিবহণের সুবিধা পশ্চিমের 
উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগকে গঙ্জানদীর বিশাল প্রবাহ পরম্পর হইতে 
পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়্াছে। ফারাক্কার নিকটে প্রস্তাবিত 
বাধ (99:1889) নির্যাণ কর! হইলে উহার উপর দিয়া রেলপথ ও রাস্তা 
প্রস্তত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দুই অংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন কর 
সম্ভব হইবে [মানচিত্র দেখ ]। (২), নৌবাহনের সুবিধা_বর্তমানে ফারাক্কার 
অদূরে ধুলিয়ানের কাছে যেখান হইতে ভাগীরথী গজানদীর প্রধান শাখারপে 


৬২ অর্থনৈতিক ও বাণিঞ্টিক ভূগোল 


দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে সেখানে নদীটি স্বাভাবিক কারণে ক্রমশঃ মজিয়। 
ধাইতেছে। ফলে, বর্তমানে কেবলমাত্র বর্ধাকাল ছাড়া অন্ত সময় গঙ্গানদীর 
সঙ্গে ভাগীরথীর কোন যোগই থাকে না--অস্ততঃ নৌবাহনের মত ষযোগাষোগ 
জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্যস্ত কয়েক মাস ছাড়া! অন্য সময় থাকে মা। 
ইহার ফলে হুগলী ও ভাগীরখী হইয়! পূর্বের মত ট্রীমারগুলি বার মাস উত্তর 
ভারতের পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি নদী বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিতে 
পারিতেছে না। কলিকাতাঁর নিকট হুগল্লী নদীতে ক্রমশ:ই অধিক কাদামাটি ও 
বালুচর পড়িতেছে এবং সমুদ্রের নোন। জলের প্রভাবে এবং নদীর স্বাদ্ু জলের 
অভাবে হুগলীর সুপেয় জল ক্রমশ: এত অধিক পরিমাণে লবণাক্ত হইয়া! উঠিগ্াছে 
যে, কলিকাতা মহানগরীতে পানীয়-জল সরবরাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া! উঠিবাছে। 
পানীয় জঙগ দুষিত হওয়ায় নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কলিকাতা বন্দরটিও ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে, কারণ ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে 
দামোদর, অজয় প্রভৃতি যে সকল নদী ভাগীরথী ও হুগলীতে মিশিয়াছে এগুলি 
কেবল মাত্র বর্ধাকাল ছাড় অন্ত ময় নামমাত্র জলধার। আনিয়া দেয়। দামোদরের 
জল বর্তম!নে সেচের কাজে ৪, রর 

খরচ হওয়ার ফলে হুগলীর ্‌ 
মোহানায় গুরুতর জলাভাব 
দেখা যাইতেছে । অজয়, 
রূপনারায়ণ প্রভৃতি নর্দী যে 
রালি ও কার্দা ভাগীরথী ও 
হুগলী নর্দীতে নিক্ষেপ করে 
তাহার কতকটা জোয়ার 
ভাটায় ধুইয়া সমুদ্রে 
গেলেও আধকাংশই 
নদীবক্ষে থাকিয়া যায় ও 
নৌ-চলাচলে বিশ্ব হ্যাষ্টি 
করে। কলিকাতা বন্দর 
হইতে সমুত্রের মুখ পর্যস্ত 
নদীপথ বড় জাহাজের পক্ষে 
খুবই বিপজ্জনক । অনেক- 
গুলি ড্রেজার জাহাজ 
সর্বদ। পলি কাটিয়া! নদীপথ 
পরিফার করিতেছে । তবু 
নৌ-চলাচলের অন্থবিধার 





জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বন্থমুখী পরিকল্পনা ৬৩ 


অস্ত নাই। কলিকাতা বন্দর রক্ষার ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়! যাইতেছে । জাহাজগুলি 
শিক্ষিত পথ-গ্রদর্শকের (1106) অধীনে ধীরে ধীরে বন্দরে প্রবেশ করে। জাহাজ 
যাতায়াত করিতে অনেক বেশি সময় লাগে। ইহাতে বন্দর হিসাবে কলিকাতার 
স্বনামের হাদি হইতেছে । স্থতরাং, হুগলী নদীর উন্নতি সাধিত না হুইলে ভবিষ্যতে 
কলিকাতা মহানগরী ও বন্দরের যথেই্ই অবনতির সম্ভাবনা আছে। 

উপরিউক্ত সমন্তাগুলির স্থায়ী সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহ হইল 
_ গঙ্গা নদীর উপর বঙ্গ-বিহার সীমান্তের অদুরে (পাকিস্তান সীমান্তের নিকট) 
পশ্চিমবঙ্গের ফারান্ধায় একটি স্থবিশাল কংক্রিটের বীধ নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই 
বাধ গঙ্গা নদীর কতকটা জল আটকাইয়া অবশিষ্টাংশ পাকিস্তানের পদ্মা নদীতে 
ছাড়িয়! দিবে। ফারাক! বাধের জল একটি খালের সাহায্যে গজ। হুইতে ভাগীরথীর 
উৎস মুখের কিছু দক্ষিণে সরবরাহ করা হইবে । এ নির্ল জল (প্রতি সেকেণ্ডে 
৪০ হাজার ঘনফুট ) মুশি্াবাদ জেলায় জঙ্গীপুর শহয়ের উপকণ্ঠে ভাগীরথী নদীতে 
(এখানে একটি সেতু-বাধ নিসিত হইবে-_ধাহাঁতে ভাগীরথীর জল উজানে না চলিয়া! 
যায়) বারমাস সম্ধানভাবে সরবরাহ কর] হইতে থাকিলে ইঞ্জিনিয়ারগণ আশা করেন 
যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাগীরথীর ও হুগলী নদীর বালুচরগুলি ধুইয়৷ সাগরে 
চলিয়া যাইবে নদী গভীর এবং বারমাস ট্টামার চলাচলের উপযুক্ত হছইবে। এইকূপে 
কলিকাতা বন্দরের গভীরতা! বৃদ্ধি পাইবে এবং নদীগর্ভ হইতে পলিমাটি কাটার, 
প্রয়োজন হয়ত আর নাও হইতে পারে। তাহ ছাড়া, কলিকাতায় নির্মল স্বাদ জল 
সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাত শহরের স্বাস্থযেরও উন্নতি হইবে। ফারাক্কার 
বাধে বর্ধার ষে বাড়তি জল পাওয়] যাইবে তাহাতে হয়ত সেচের জলও সরবরাহ করা 
যাইতে পারে। 

অবশ্য ফারাক্ধ| বাঁধের সাফল্য সম্পর্কে কিছু বিতর্কের সহি হইয়াছে-কারণ কেহ 
কেহ মনে করেন যে দেশের ঢাল বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীতে 
প্রবাহিত কর। সহজ হইবে মা। 

জলবিদ্যুৎ শক্তি €(1150:০-61508710 2০৬০: )-- 
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[ ভ্ভারতে জলশক্তির উন্নয়নের বিবরণ দাও। আথক জীবনের উপরে 
ইহার কি নুফল দেখ! যাইতেছে ব্যক্ত কর।] 

ভারত জলবিদ্যুৎ শক্তিতে সমৃদ্ধ । ১৯৬৯ পর্যস্ত প্রাপ্তিযোগ্য শক্তির ১০ ভাগের 
বেশি কাজে লাগানে। হইয়াছে এবং আরও বনুসংখাক জলবিছাৎ প্রকল্পের কাজ 


৬৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


চলিতেছে । জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ প্রয়োজন (১) স্বাভাবিক জলপ্রপাত যাহার, 
জল বারমান প্রায় সমানভাবে পড়িতে থাকিবে এবং শীতে জমিবে না; (২) প্রবাহমান 
পার্বত্য নদী, যেখানে নদীতে বাধ দিয়! রুত্রিম জলপ্রপাতের সাহায্যে বিছাৎ উৎপাদন 


বিদ্যুত উৎপাদন 
রি জিও 0 তাপবিহ্ুুুৎ 





ভা নত ম হা লা গর 


করা ধা, (৩) প্রচুর বর্ষার জল যাহ! বাধের সাহায্যে পার্বত্য অঞ্চলে আটকাইয়া 
রাখ। যায় এবং তাঁহা। হইতে বিছাৎশক্তি উৎপন্ন কর] যায় ; (৪) সেচ-ৰাধ হইতে সম- 
ভূমি অঞ্চলেও বিদ্যুৎ*উৎপাদ্দন কর! যায়। এই সকল প্রারুতিক সুবিধা ছাড়া কতক- 


জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বহুমুখী পরিকল্পন। ৫ 


গুলি অর্থ নৈতিক বিষয়ও বিবেচন। করা গ্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে প্রচুর 
মূলধন ও সুদক্ষ যঙ্জরবিদ প্রয়োজন । উৎপন্ন বিছ্যুৎশক্তি ব্যবহারের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠ। 
কর' প্রয়োজন । অবশ্ঠ প্রাকৃতিক স্থবিধা না থাকিলে জলবিদ্যুৎ উৎপয্ন করা সম্ভব 
নয়। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে জলবিদ্যুৎ উত্প্রানের জন্য প্রয়োজন প্রচুর 
বার্িপাত ও খরতজ্োত। নদী । ভারতে উহাদের কোনটিরই অভাব নাই। তবে 
মৌসুমী বৃষ্টি বৎসরে বারমাস হয় না বলিয়া নান! প্রকার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বার] জল 
সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন হইতে পারে । ১৯৬০ সালে ভারত সরকার 
(1018 1960) ষে মোটামুটি রিপোর্ট দাখিল করেন তাহ] হইতে জানা ধায় ষে 
ভারতে মোটামুটিভাবে ৪ কোটি ১০ লক্ষ কিলোওয়াটের মত জল বিছ্যুৎশক্তি উৎপন্ন 
করা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্য মালতৃমির নদীগুলি হইতে মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ 
কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব । ১৯৬৯ সালে ভারতে মোট ৪২ লক্ষ 
কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কাজেই মোটামুটি মাত্র ১ ভাগের 
১০ ভাগ জলশক্তি এ পর্যস্ত কাজে লাগান যাইতেছে । ভারতে প্রথম ১৯০২ সালে 
মহীশৃরের শিবসমুদ্রমে ৫০০* কিঃ ওঃ জলর্বিছ্যৎশক্তি পাওয়া! যাইত। বর্তমানে 
৫০০০০ কি: ওঃ শক্তি পাওয়া যাইতেছে । মহীশ্রের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত 
যোগ জলপ্রপাত হইতে ১ লক্ষ ২* হাজার কি: ওঃ এবং সারবতী প্রকল্প হইতে 
আরও বেশী তড়িৎশক্তি উৎপন্ন কর হইতেছে । মহারাষ্ট্র রাজ্যে পশ্চিমঘাট 
পর্বতমালার উপর অবস্থিত ভিনপুরি, খোপোলি ও ভীরাভেও জল-বৈদ্যুতিক্র 
শক্তি উৎপন্ন কর] হুয়। এই তিনটি স্ব'নে মোট উৎপাদন বর্তমানে ১৮০০৯ 
কিলোওয়াট । তাহা ছাড়া, কয়া বাধ হইহে আরও ২২ লক্ষ কি: ওঃ বিদ্যুৎ 
পাওয়! যাইতেছে । উহ] দ্বারা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল ও রেলপথ পরিচাঞ্তিত 
হয়। মহীশৃর ও মান্লাজ রাজ্যে কাবেরী নদীর নান। স্থানে বীধ দিয়া জলশত্তি 
উৎপন্ন কর! হইয়াছে । উহার মধ্যে মেথুর নামক স্থানে উৎপন্ন ৩০০** কিলোওয়াট 
শক্তি উল্লেখষোগ্য। কেরল অঞ্চলে পাপনাসম ও পালিভাসল জলবিহ্যুৎ কেন্দ্রের 
নাম উল্লেখষোগ্য ৷ পাঞ্জাবের বিতস্ত। তীরের যোগীজ্জনগরে ৪৮০০ কিলোওয়াট, 
নালাল হাইডেল খাল হইতে ৯৬০০০ কিলোওয়াট, ভাক্রা বাঁধ হইতে প্রায় 
৯ লক্ষ কিলোওয়াট, উত্তর-প্রদেশের গাগ্েয় অঞ্চলে কয়েকটি সুত্র ক্ুত্র কেন্দ্রে মোট 
প্রায় ৪৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। উত্তরপ্রদেশে জলবিছ্যৎশজির 
সাহায্যে নলকুপ-দ্বার। জলসেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে বিহারে 
মাইথন ও পাঞ্চেত এবং উড়িহ্যার হিরাঝুঁদের নাম উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীরের 
বারমুলায় ও আসামে কয়েকটি ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে। €কোয়না, চম্ঘ, 
রিহান্দ, অঙ্ধের তুজ্সভদ্রো এবং উড়িস্যার মাচকুল্দ তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও লক্ষ 
ভাঃ--€ 
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লক্ষ কিঃ ওঃ বিছ্বাৎ উৎপন্ন হইতেছে । উত্তরবঙ্গে জলঢ। কা নদী হইতে ২৭৩০০ 
কিঃ ওঃ বিহ্যৎ পাওয়া যাইতেছে । 

. ভারতের শিল্প, পরিবহণ ও পল্লী-উন্নয়ন কার্ধের জন্ত জলবিছ্যাৎশক্তির সহায়তা 
অত্যাবস্তক। ভারতের কয়ল! সম্পদ দেশের পূর্বভাগে সীমাবন্ধ। ফলে, (দক্ষিণ 
ভারতকে মূলতঃ জলবিছ্যুৎ-শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় এবং অগ্ত্রও অন্রূপ 
নির্ভরশীলতা অনিবার্ধ | খনিজ তৈল ভারতে সম্ভবতঃ থে নাই। তাহ ছাড়া, 
জলবৈছ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করার কতকগুলি বিশেষ স্থবিখ[ও আছে । (জলবিদ্যুৎ 
অল্প খরচে ৩** মাইল পর্যন্ত লইয়! যাওয়। ঘাক্ন বলির! শিল্প বিকেন্দ্রীকরণে ইহ! 
সাহায্য করিবে। গ্রীভ ব্যবস্থার সাহাষ্যে উহ] আরও ব্যাপক অঞ্চলে সরবরাহ কর! 
হয়। জলবিছ্যৎশক্তি কখনও শেষ হইবে ন1; উহ প্রকৃতির অকুরস্ত দান। জলবিছ্যৎ- 
শক্তি ব্যবহারে শিল্পকেন্দ্র সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, অল্প শব্যুক্ত ও স্বাস্থ্যকর হুইবে। শিল্প 
ও জল-সেচের জন্ত এবং স্থান বিশেষে রেলওয়ের জন্ত ভবিষ্যতে আরও অধিক 
জলবিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হুইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ঞ্কাযিজ সম্পদ 
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[ ভারতে বিভিষ্ন ফসলের বিষ্যাসের উপরে জলবায়ুর গ্রভাব কতটা তাহা 
বর্ণনা কর |] . | 

ভারতবাসীর জীবনে জলবামুর প্রভাব ধত বেশি লক্ষ্য কর! যায় তত আর কোন 
স্থসভ্য দেশে লক্ষ্য করা ধায় না। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ভারতবাসীগণ 
অদৃষ্টবাদ্দী বলিয়। জলবামুর প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক চেষ্টা এদেশে অপেক্ষাকৃত কম 
হইয়াছে। ইদানিং অবশ্ঠ কৃত্রিম হুদ, ছোট ছোট নদী, খাল ও নলকুপ মারফত 
জলসেচ ব্যবস্! প্রবর্তন ঘার1 জলবামুর প্রত্যক্ষ প্রভাঁবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রচেষ্টা 
চলিতেছে, কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় সে প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয় । 

মৌন্থ্মী বায়ু ভারতীয় প্রষকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে । দি পরিমাপমত 
এবং সময়মত বুষি হয় তবে ফসল উৎপন্ন হয়। যদ্দধি প্ররৃতির নিয়মে কোন সামান্ত 
ব্যতিক্রম ঘটে তবে ভারতীয় কৃষকগণ হতাশ হুইয়া পড়েন। দারিজ্র্য ও অশিক্ষ। 
ভারতীয় রুষকের জীবনকে এতই অসহায় করিয়] রাখিয়াছে যে, শ্বতংপ্রবুত হইয়। 
প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার মত মনোবলের তাহার একাস্ত অভাব। অবশ্ঠ একথা 
ত্বীকাধ যে কৃষির উপর জলবামুর প্রভাব অনিবার্ধ | মাঠের পাক1 ফসল কয়েক দিনের 
বৃষ্টিতে বিনষ্ট হইতে পাঁরে অথব! ভীষণ ঝড়ে সমস্ত ধান ও গম গাছ মাত্র কম্মেক ঘণ্টা 
আছাড় খাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ভারতে কৃষিকার্ষের উপর বৃষ্টিপাতের 
প্রভাবই সবচেয়ে বেশি । 

কতকগুলি ফসলের উপর বৃষ্টিপাতের প্রভাব প্রত্যক্ষ, যথা-_-(১) ধানের কন্ 
১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০* সেঃ মিঃ বৃষ্টি (এই বৃষ্টির অধিকাংশ মাত্র চার মাসের মধ্যে) 
হওয়া প্রয়োজন, সুতরাং সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র সানিধ্যযুক্ত অঞ্চলের ই! 
প্রধানতম ফসল। (২) যেখানে বৃষ্টিপাত ১০০ সেট্টিমিটারের কম সেখানে মৌস্মী 
ফসল বাজরা, জোয়ার প্রভৃতি ; স্থতরাং দ্াক্ষিণাত্যের মধ্যভাগ ও পশ্চিম ভারতের 
উহ্থাই প্রধান “খারিফ” ফসল। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রবিশস্ড গম ও যঘৰ ( অবশ্ঠ 





সত 


* ভারতের কৃষি উৎপাদন ১৯৬৮-৬৯ 
থান ৩৮"* নিযুত টন 
গম ১৭০ ৮ কার্পাস তুলা ৫৯» লক্ষ গাট 
মোট শস্য ৯৭০ ও রি পাট ও মেতা ৭৫ ০ ৬ 
(ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, যব, চিনি ৩৮ লক্ষ টনে 
বাজরা, রাগী, ডাল, ছোল] ) 
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যেখানে মাটি ও উত্তাপ উপযুক্ত )। (৩) রবার ও কফি চাষের জন্য, দীর্ঘকাল ধরিয়া 
বারিপাত ও উষ্ণতার প্রয্নোজন। স্থৃতরাং, দুইবার বারিপাতঘুক্ত ভারতের দৃক্ষিণতম 
অংশেই এ দুইটির আবাদ দেখা যায়। (৪) আম্ুর, আপেল প্রভৃতি ফল চাঁষের জন্ট 
শীতল জলবায়ু ও শীতকালের বুষ্টি বিশেষ উপযোগী; স্থতরাং কাশ্মীর ও হিমাচল 
প্রদেশে এ সকল ফসল ভাল জঙ্মায়। 

ভারতের জলবাষু সাধারণভাবে সর্বত্র উষ্ণ হইলেও শীতকালে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানের মধ্যে উত্তাপের পার্থক্য বেশ বুঝ! ষায়। উত্তর ভারতে যত শীত পড়ে 
দক্ষিণ ভারতের উপকুল ভাগে তাহ। অপেক্ষা উত্তাপ অনেক বেশি থাকে । ফলে 
গম্ণ, ছোলা, যব প্রভৃতি ফসল দক্ষিণের উপকুলভাগে কোথাও জন্মে না। তুল চাষের 
জন্ত নির্দিষ্ট তাপের প্রয়োজন ২০৭ সেঃ গ্রেঃ হইতে ৩০০ সেঃ গ্রেঃ (কেবল ৭ মাসের 
জন্য )। ভারতের উপকূল হইতে দূরে যে সকল স্থানে তুলার চাষ হয়, (যথা 
মধ্যপ্রদেশ ) সেখানে উত্তাপ ইহা] অপেক্ষা অধিক বলিয়। অল্পদিনে চাষ কর। যায় এমন 
তুল! চাষ করা হয়। এই তুলা সাধারণত: নিকষ্ট জাতীয় । 
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ঠা 11089 ? 

[কি প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে ভারতে ধান, গম, জোয়ার- 
বাজর! এবং ভূট্রার চাষ হয় ?] 

(&) ধান (1২1০৪) ধান ভারতের গ্রেষ্ঠ ফসল, নানাপ্রকার মাটিতে ধানের 
চাষ কর। সম্ভব। সাধারণতঃ দোৌআশ পলি মাটির মধ্যে শিকড়ের পক্ষে রম গ্রহণ 
স£জসাঁধ্য বলিয়৷ এই জাতীয় মাটিতেই ধান সবচেয়ে ভাল হয়। ইহা ছাড়া, 
গ্রবল তাপযুক্ত আর জলবায়ু (১** হইতে ২৭০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ) ধানের জন্ম 
প্রয়োজন। জমিতে জল না! দীড়াইলে এবং সমগ্র চাষের সময় জল দাড়াইয়। না 
থাকিলে আমন ধান ভাল হয় না, কারণ ধানের শিকড় মাটির নিমন্তরের রস গ্রহণে 
অক্ষম। লাঙ্গল ব৷ ট্রাক্টর দরিয়া জমি ধান রোপণের উপযোগী করিয়। লইয়! ধান 
ছিটাইয়! দিলেই উহ1 হইতে ধানের চারা জন্মায়। ভারতে প্রধানতঃ তিন ঞ্রেণীর 
(নানা-স্থানের উপযোগী প্রায় সহশ্রাধিক প্রকার ধান ভারতে জন্মে) ধান চাষ হয়। 
(১) আউস-_-ইহা সাধারণতঃ মে হইতে জুলাই বা আগস্ট মাসের মধ্যে চাঁষ হয়। 
ইহার জন্ত জল কম দরকার হয় এবং নর্দীর পলিযুক্ত স্মভূমিতে, বিশেষতঃ 
অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে ইহার চাষ হয়। (২) আমন ধান ভারতের প্রধান 
ফসল। চাষের সময় জুলাই হইতে ডিসেম্বর। প্রচুর বারিপাঁত এবং কার্দমযুক্ত , 
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মাটির উপর একভ্তর দোআশ মাটি ইহার জন্ত প্রয়োজন । আমন ধানের চারাগুলি 
পুনঃ রোপণ ক:] হয় বলিয়া ইহার শীষের সংখ্যা অধিক হয় এবং ফসল অধিক 
ফলে। (৩) বোরো ধান শীতকালে নিম্ন জলাভূমিতে চাষ হয়। ইহার উৎপাদন 
কম। যদি উপযুক্ত জমি, সার ও বারমাস বুষ্টি বাঁ জলমেচ পাওয়া ষাঁয় তবে 
পশ্চিমবঙ্গ, উড়িস্া ও আসামে এক জমিতে দুইটি ধানের ফমল তো পাওয়া যায়ই, 
এমনকি তিনটি ফমলও পাওয়া] যাইতে পারে । স্তরাং, ধান উৎপাদক দোফসলী 
অঞ্চলগুলির উপর নির্ভর করিয়া অধিক লোক জীবনধারণ করিতে পারে। 
ভারতের ব-দ্বীপগুলির জনসংখ্য] এইজন্বাই অত্যধিক। পার্বত্য অঞ্চলেও এক প্রকার 
ধান চাষ হয়। ইহার উৎপার্দন কম। সম্প্রতি ভারতের সর্বত্র তাইচুং, তাইনান, 
আই, আর-৮, পদ্মা, জয়। প্রভৃতি অধিক ফঙ্গনের ধান ব্যাপক ভাবে আবাদ 
,হুইতেছে। কৃষকরা বারোমাসই এই সকল ফসল চাঁষ করেন এবং বিদাগ্রতি ফলন 
স্বানে স্থানে ৪81৫ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহ। খুবই আশার কথা সনেহ নাই । ধান 
ভারতের জনগণের প্রধান খান্শশ্ত । পৃথিবীর মোট ধান চাষের উপযুক্ত জন্কির 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ এই রাষ্ট্রের অস্ততূত্তি। এখানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু 
একরপ্রতি ফলল খুব কম হওয়ার জন্য ইহা বিদেশে রপ্তানি কর! যায় না। স্থানীক্স 
চাহিদা মিটাইতেই সব নিঃশেষ হইয়া যায় । 
ধান উৎপাদনে ভারতীয় সাধারণতস্ত্রের ভিতর পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু, অন্ত, 

বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উডিস্যা, মধ্যপ্রদ্েশ, আসাম ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের নাম 
উল্লেখযোগা । 


যদিও বর্তমানে ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে পাশ্চমবঙ্গেই সর্বাপেক্ষ। আধকঞ্জ 
ধান উৎপন্ন হয়, তবু অতিরিক্ত ঘনবসসতির জন্ত এবং সময়মত বুষ্টির অভাবে এই 
রাঞ্যে প্রচুর ধান ঘাটতি প্ড়ে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ বৎসরে প্রায় ৫* লক্ষ টন 
ধান উৎপন্ন হয়। (খুব ভাল আবহাওয়া থাকায় ১৯৬*-৬১ সালে ৫৪ লক্ষ টনের 
বেশি ধান উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৬:-৬৪ সালে উহ] হাস পাইয়া! ৪৮ লক্ষ টন 
হয়। ১৯৬৮ সালে আবার উহ বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষ টন হয়। রাজ্যের মোট 
শন্তের চাহিদা! ৬৫ লক্ষ টন )। আমদানি হয় সাধারণতঃ ৪81৫ লক্ষ টন। উৎপাদনের 
দ্বিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের পরেই বিহার, তামিলনাড়ু ও অন্ত্রের স্থান। ভারতীয় 
নাধারণতঙ্ত্রেরে ভিতর. উড়িস্যা, অন্জ এবং মধ্যপ্রদেশে উৎপর চাউল স্থানীয় 
চাহিদা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে। অন্ত্রের চাউল দৃক্ষিণ ভারতে কফেরল গ্রস্ঠৃতি 
ঘাটতি অঞ্চলের চাহিদা অংশতঃ মিটাইয়া থাকে । মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবজ, বিহার ও 
উত্তরপ্রদেশে কিছু ঘাটতি পড়ে। ুতরাং ভরত তাহার মোট প্রয়োজনের দিক 
হইতে স্বয়ংপুর্ণ নয়। এজন প্রতি বৎনর ভারতকে ব্রদ্দদেশ, কাঙ্বোডিয়া এবং 


৭৩ অর্থনৈতিক ও বাণিক্তিক ভূগোল 


থাইল্যাগ্ড হইতে কিছু পরিমাণ চাঁউল আমদানি করিতে হয়। ধানের অভাব 
গম আমদানির দ্বারা মিটানো হয়) কারণ পথিবীর বাজারে গর্বের দাম কম এবং 
উছ? ধারে পাওয়া যায় । ধান রপ্তানিকারক দেশগুলি দরিদ্র, উহার! ধার দ্রিতে 
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পারে না। এখানে ব্ল। প্রয়োজন ষে, প্রর্তি বংসর ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় 
এক কোটি হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ধান উৎপাধন বৃদ্ধির জন্ত বৈজ্ঞানির পদ্ধতিতে ধান চাষ ভারতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
করা হইতেছে। এই গঞ্ছতিতে ধানের বীজগুলি বপর্নের পুর্বে লবণাক্ত জলে 
ডূবাইক্া। উহাদ্বের মধ্য হইতে রোগমুক্ত বীজগুলি ( যেগুলি ভূবিয়া ঘায় ) বাছিক্কা 
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লওয়! হয়। জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও ঠজবসার একভ্রে দেওয়। হয় এবং 
প্রেণীবদ্ধভাঁবে ধান রোপণ করা হয়। ইহাতে বীজ ধান কম লাগে এবং প্রায় ত্বিগুণ 
ফসল পাওয়া ষায়। 

ভারতে ধান উৎপাদন মৌন্ুমী-বাঁয়ুর তারতম্যের যলেই প্রধানতঃ কমবেশি 
হয়। ১৯৫৬ সালে ২৮* লক্ষ টন এবং ১৯৫৭ সালে ২৪০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন 
হয়। সেই তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে অনেক বেশি চাউল উৎপন্ন হয়স- 
প্রায় ৩৮০ লক্ষ টন। . 

বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করিলে এবং 
পরিকল্পিত উপায়ে ধানের উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভারতের প্রয়োজন 
মিটাইয়াও ধান উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। 

(৮) গম €৮/1১৪৪৮)- গম উত্তর ভারতে সর্বপ্রধান খান্চ ফসল। ভারতে 
ইহ] শীতকালে চাষ করা হয়; কারণ & সময় জলবায়ু শুফ ও নাতিশীতল থাকে । 
গম নাতিশীতোষ মণ্ডলের প্রধান উৎপন্ন দ্রবা। বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায় গমের 
চাষ করা যাইতে পারে। দেোআশ পলিমাটি গম চাষের পক্ষে সর্বোৎ্রুষ্ট। গম 
উৎপাদনের সময় প্রথমে কিছুর্দিন শীতল ও আরজ জলবায়ু আবশ্তক। তবে ফসল 
সংগ্রহের কিছুদিন পুর্ব হইতে উষ্ণ ও শুফ জলবাু বিশেষভাবে প্রয়োজন । থুব 
বেশি বৃষ্টিপাত হইলে গম ভাল হয় না। €* হইতে ১*০ সে: মিঃ বুষ্টিপাতযুক্ত স্থান 
গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ভারতে শীতকালে সামান্ত বৃষ্টি হয় এব 
আকাশ সর্বদা পরিষার থাকে । এইজন্য ভারতে উৎপন্ন গম খুব উৎকুষ্ট শ্রেণীর । 
অবশ্য এখন পর্যস্ত ভারতে এঁ্করপ্রতি* উৎপাদন খুব কম “মান্ত্র ১২ বুশেল ( এক 
বুশেল ৩০ সের গম )। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে পাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদে্জা, 
রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং বিহ্বারে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। প্রধানত্ঃ ভারতের 
সিন্ধু-গাঙ্গের সমতলভূমির শুক ও উচ্চতর সমতল স্থানে বেশি পরিমাঁণে গম জন্মে। 
সিন্ধু-গাজেয় সমতলতভূমিতে ঘে সকল স্থানে খাল হইতে ভাল জলসেচ ব্যবস্থা, আছে 
সেই সকল স্থানে ভাল গম চাষ হয়। পাঞ্জাবের গম উৎপাদন ইদানীং খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই অঞ্চলে নাঙ্গাল পরিকল্পনার খালগুলি হইতে বহু লক্ষ একর জমিতে 
জলমেচ পাওয়া ষাইতেছে। স্থতরাং, এই অঞ্চল এখন ভারতের অন্যঙ্জ উদ্বত্ত গম 
পাঠাইতে সক্ষম । উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-বমুনা দৌোয়াবে এবং সার্দা খাল অঞ্চলে প্রচুর 
গম উৎপন্ন হয়। . বস্ততঃ উত্তর প্রদেশেই গমের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি) স্থানীয় 
প্রয়োজনের পক্ষে উহ] যথেষ্ট । উঞ্ণ জলবায়ুর জন্য দক্ষিণ ভারতে গমের চাঁষ খুব 


ম ২৪৭ একরে ১ হেক্টর । আজকাল সরকারী কাগজপত্রে ক্রমশঃ একরের বদলে হেক্টর বাবহার কর! 
হইতেছে। 


৭২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কম। পশ্চিমবঙ্গে গম চাঁষ বুদ্ধি পাইতেছে। গম শীতকালের ফসল বা রবিশস্য | 
লীতকালে উত্তর ভারতে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি হুম এবং এ অঞ্চলে নঈীতও অধিক। কিন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে এ বুট্টি হয় না বলিলেই চলে। জলসেচ ব্যবস্থার "উন্নতি হইলে 
পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ বাড়িবে সন্দেহ নাই। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের বহু লক্ষ 
লোকের প্রধান খান গম । স্থতরাৎ, পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ বানানে একাস্ত প্রয়োজন । 

বর্তমানে ষুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়। এবং কানাডা হইতে আমদানিকৃত গমের উপরে 
ভারতীয় খাগ্যাবস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। জলসেচ বাবস্থ। প্রসারের ফলে ক্রমশঃ 
গম উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে । কিন্তু এখনও যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে প্রচুর গম (৬২ লক্ষ টন__১৯৬৪, 


৫* লক্ষ টন ১৯৬৮) আমদানি কর! হয়। বোম্বাই বন্দর দিয়াই অধিক গম 
আমদানি হয়। 


দিল্লীর পুষ! ইনিষ্িটিউট ভারতের প্রধান গম গবেষণাগার । এই প্রতিষ্ঠানের 
চেষ্টায় এবং কমিউনিটি প্রজের ও অন্যান্ত সংস্থার চেষ্টার ফলে গমের উৎপাদন 
ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। গত কয়েক বৎসরে ভারতে গমের উৎপাদন ৬৭ লক্ষ 
টন (১৯৫১) হুইতে বুদ্ধি পাই ১৭০ লক্ষ টন (১৯৬৯) হুইপ্াছে। বিশেষত: 
পাঞ্চাবে সম্প্রতি গমের একর প্রতি ফলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ষে উহাকে “গম বিপ্রব” 
বল! হুইতেছে। ১৯৬৯ সালে অমৃতমর জেলার গড় একর-প্রতি গম উৎপার্দন 
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একর-প্রতি উৎপাদক দেশ হুল্যাণ্ডের সমান হয়। এ বত্মর পাঞ্জাব 
১৫ লক্ষ টন গম বাহিরে পাঠায় । উত্তর প্রদেশও গম উৎপাদনে ব্বয়ংপূর্ণ হইয়াছে । 
এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও ১৯৬৯ সালে গ্রায় ৪ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়__-পাঁচ বৎসর 
পৃর্বের উৎপাদনের তুলনায় উহ] পাঁচগুণ বেশ্ি। মেক্সিকো হইতে আমদানি করা 
উৎকৃষ্ট গমবীজ এই সবুজ বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এখন ভারত গম সম্পর্কে ম্বয়ংভরতার 
পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 

(০) জোয়ার-বাজর। অথব। মিলেট (0411195 )- ভারতের এক-তৃতীয়াংশ 
লোকের প্রধান খাগ্ভ জোয়ার ও বাজর৷ জাতীয় নিকৃষ্ট শশ্ত। ভারতের কৃফ- 
স্বত্িকা অঞ্চলে যেখানে মাঝারি বৃষ্টিপাত, সেখানে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে 
জোয়ার চাষ হয়। বাজরা আরও থারাপ মাটিতেও চাষ করা যায়। অল্প 
বৃষ্টিপাতযুক্ত. ও অনর্বর মৃত্তিকাধুক্ত স্থানের পক্ষে এই ফসল উপযোগী । ভারতে 
যত জমিতে ধান জন্মে মিলেটগুলিও প্রায় তত জমিতে চাষ হুয়। তবে ইহার 
ফলন কম। মিলেট জাতীয় ফসলগুলির উঞ্ ও শু জলবায়ু সহ করিবার 
ক্ষমতা অসাধারণ। জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি বন্প্রকার মিলেট ভারতের 
দ্াক্ষিণাত্যের মালভূমিতে জন্মে । বৃহিচ্ছায়া অঞ্চলের ইহা সর্বপ্রধান খান্ভ। অন্ধ, 


কৃষিজ সম্পদ ৭৩ 


মাদ্রাজ, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের অধিবাসীদের ইহ প্রধান খান্চ-ফসল। ফসল হিসাবে 
নিকৃষ্ট হইলেও জোয়ার ও বাঁজর! বেশ পুষ্টিকর । 

(0) ভুটা। ৫715155 )_ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই কম-বেশি তুট্টা' জন্মে । 
ভারতে প্রায় ৪* লক্ষ টন তুট্রা উৎপন্ন হয়। ইহা প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই বেশি 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভুট্টার পক্ষে খুব উষ্ণত এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
প্রয়োজনীয় । ভুট্টার জমি খুব উর্বর এবং জলনিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত হওয় চাই। ষে 
সমস্ত অঞ্চলে বৎসরে কমপক্ষে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয় সেই সমন্ত অঞ্চলেই 
ভূট্ট। জন্মে। জমিতে জল দীাঁড়াইলে ভুট্টা! জন্মে না। ইহার উৎপাদন প্রধানতঃ 
উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত । উত্তর গাঙ্গেয় উপতাকায় ইহ সর্বাধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তর-পুব পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কাশ্মীরে ও প্রচুর পরিমাণে 
ভুট্টা! জন্মে। প্রধানতঃ স্থানীয় প্রয়োজনেই ইহ] ব্যবহৃত হয়। এক একর জমিতে 
যত অধিক পরিমাণে তুষ্টা ফণ্ঠল অন্য কোন খাস্তশস্ত তত অধিক পরিমাণে হয় না। 
খাদ্য হিসাবে ইহার প্রচলন কম হইলেও খাগ্ের গ্রধান উপাদ্দানগুলি ইহাতে প্রচুর 


পরিমাণে বিদ্যমান । 
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[ ভারতে কৃষির উপপাদন কম কেন? থান্ত সমন্যারই বা কারণ কি? 
শীঘ্ব এই সমত্যার সমাধান জন্তব কি?] 

ভারতের খাস্ সমস্তা ভারতীয় কৃষির অনুন্নত মানের প্রত্যক্ষ ফল। ভারত 
রুষিপ্রধান দেশ | এদেশের প্রায় ৬৫ ভাগ অধিবাসী ভরণ-পোঁধণের জন্ত কষিকাধের 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু ভারত খাদ্য সম্পর্কে হ্বয়ংপুর্ণ নহে। প্রতি 
বৎসর বিদেশ হইতে লক্ষ. লক্ষ টন ধান ও গম আমদানি করিতে হয়? তবু 
সাধারণ মান্ছষের স্মগ্র চাহিদ] মিটে না । *ভারতের এই শোচনীয় খাগ্ঠ পরিস্থিতি 
অবশ্ঠ নৃতন নছে। ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতেই ভারত ত্রহ্মদদেশের উপর 
নির্ভরশীল ছিল; সে অবস্থার আঁজিও কোন প্রতিকার হয় নাই। 

ভারতের খান্ভ সমন্তার কারণগুলিকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়; ষথা-_ 
(ক) প্রাকৃতিক ও (খ) অর্থনৈতিক। 


০ শিপ লি ও শা 


॥ ভারতে মাথাপিছু দৈনিকমাত্র ১৩ আউদ্দ থাছাশত্ত এবং ৬ আউন্স অন্যান্থ থাছা খরচ হয়-_ 
বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক প্রায় ২*** ক্যালোরি পরিমাণ খান পাওয়া মায় । মানুষকে হুস্থ থাকিতে হইলে 
অন্ততঃ, ২৮** ক্যালোরি পরিমাণ খাগ্ঠ দরকার । ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী গড়ে দৈনিক 
৩০** ক্যালোরি পগ্গিমাণ খাণ্ত পায় । এই তারতম্যের ফলেই ভারতে মানুষের গড় আমুক্ষাল মাত্র ৫* 
“বৎসর দাড়ায়। সেই তুলনায় নরওয়েতে ৬৫ বৎসর । (0. টব ০0.) 


৭৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তুগোল 


(ক) প্রারুতিক কারণ_-(১) ভারত মৌন্বমী বায়ুর দেশ। এদেশে বৃষ্টির 
নিশ্চয়তা নাই । অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিত্যক!র ঘটন1। সুতরাং কৃষক ভাল 
ফসল বড় একটা পায় না। বন্যা অপেক্ষা অনাবুষ্টিতেই অধিক ক্ষতি হয়। 

(২) ভারতের মাটি মোটামুটি উর্বর ; কিন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়৷ ক্রমাগত চাঁষ- 
আবাদের ফলে এবং ভূমিক্ষয়ের ফলে উহার উর্বরতা হাস পাইয়াছে। 

(৩) অনেক স্থানে জমির বন্ধুরতার জন্য জলসেচ ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব নহে; 
সুতরাং অধিক ফসল ফলে না। 


(৪) ভারতে অতিরিক্ত অরণ্যধ্বংস করার ফলে কেবল যে বুষ্টি কমিয়াছে 
এবং ভূমিক্ষয় বুদ্ধি পাঈয়াছে তাহাই নছে; পরস্ত বাছচ্যুত জীবজগ্ শস্তক্ষেত্রের 
গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে । বানর, শূকর, হরিণ, পঙ্গপাল ও পাখীর 
উপদ্রবেও ব শশ্য নষ্ট হয়। 

(খ। অর্থনৈতিক কারণ--(১) ভারতেপ কৃষক দরিদ্র । ভাল রুষিযন্ত্র, ভাল 
সার ও বীক্ত কিনিবার সামর্থ্য তাহার নাই । দেশে রুধষি খণের ব্যবস্থা ভাল নাই 
এবং জমির উপর রুষকের অধিকার সম্প্রতি মাত্র স্গ্রতিষ্িত হইতেছে । এখনও 
ভাগচাষীর সংথা। কম নহে । চাঁষের কাজে তাহাদের উত্সাহ কম। 

(২) অর্থাভাবে ভারতের সর্বত্র জলসেচের ব্যবস্থা কর] যাইতেছে না। 

৩) ভারতীয় রুষক অধিকাংশই নিরক্ষর। আধুনিক রুষিবিদ্তা-আয়তত কর! 
তাহার সাধ্যাতীত। কুসংস্কার তাহার সমাজজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়। রাখিয়াছে। 

(8) ভারতে কৃষিপণ্যের মধ্যন্বত্বভোগীর! কৃষককে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত 
করে) কারণ এদেশে সমবায় কৃষি ব্যবস্থা বা বাঁজারজাত করার ব্যবস্থা এখনও 
ণচলিত হয় নাই বলিলেই হুয়। 

(৫) ভারতের বিচিত্র সামাজিক নিয়মের ফলে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল 
জনতার অতিবৃদ্ধির ফলে জমিগুলি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । ফলে উহাদের 
একর প্রতি উৎপাদন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এবং 
উৎপাদনের ব্যয়ও অধিক । 

(৬) ভারতের জনসংখ্য। বৎসরে প্রায় এক কোটির মত বৃদ্ধি পাইতেছে ; ফলে 
প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ টন বাড়তি খাছ্যের প্রয়োজন । অথচ আর নৃতন জমি 
চাষ করাও সম্ভব নহে । [ শেষাশের জন্য পরবর্তী প্রশ্ন তষ্টব্য |] 
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[ভারছের প্রধান খাছশত্যগুলির চাহিদ! এবং সরবরাহের বিষয় 
আলোচন। ক্ন। এ্রদেশে এই সকল শম্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করার উপায় 
কি?) 

ভারতের প্রধান খাগ্যশস্ত হইল ধান, গম ও জেবয়ার-বাজরা। ধান ভারতের 
অর্ধেক লোকের প্রধান খাছ, গম প্রায় এক-তৃতীয়াংশের এবং জোয়ার-বাজর! বাকী 
লোকের প্রধান খাছ । 

ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রায় ৪ কোটি টনে চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্ত ইহা 
ভারত ক্রতবধধমান প্রয়োজনের তুলনায় কিছু কম। পশি'মবন্ছ, বিহার, উত্তর 
প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও কেরলে চাউলের ঘাটতি রহিয়াছে । অপর পক্ষে, 
“উড়িয়া, মধ্যপ্র্দেশ ও অন্ধ কিছু চাউল ও ধান রপ্রানি করিতে পারে । আসাম 
প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ । পাঞ্জাব অল্প রপ্ানি করে। 

ভারতে ১৯৬৯ সালে.১ কোটি ৭ লক্ষ টনে গম জন্মে। এ বৎসর প্রায় ৫* 
লক্ষ টনে খাগ্শস্ত আমদানি হয় এবং তাহার প্রায় সবটাই যুক্তরাষ্ট্রের গম । ইহার 
মধ ৩* লক্ষ টনের মজুদ ভাণ্ডার স্থত্টি করা হয়। 

পাঞ্ুণব বাড়তি গম উৎপাদন করে (১৫১৬ লক্ষ টনে)। সবচেয়ে বেশি 
ঘাটতি মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে । পশ্চিম বাংলায় ঘাটতি ১০ লক্ষ টনে। উত্তর 
গ্রদেশ স্বয়ংভর | 

জোয়ার-বাজরার উৎ্পার্ন দুই কোটি টনে এবং ভারত এ সম্পর্কে শ্বন্নং 
নির্ভরশীল । 

খাছা সমস্যা চিরকালের মত দূর করিবার জন্য ছুই প্রকার ব্যবস্থা করা যায়, 
যথা--(১) অল্প দ্রিনের জন্য ব্যবস্থা! ও (২) দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যবস্থা। 

(১) খাগ্যাভাবের সময় ভারত সরকার বিদেশ হইতে খাগ্চ আমদানি করিয়া 
ও ভারতে ষতদুর সম্ভব নান! প্রকার খাগ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমস্যা! সমাধানের 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভারতের মত বিশাল দেশের এক স্থান হইতে অপর স্থানে 
আমদানিকৃত খাগ্য সরবরাহ করা সহজ নয়। সুতরাং, বণ্টন ব্যবস্থার ক্রটিজনিত 
থাদ্ঠাভাব নানাস্থানে প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে । খাগ্য উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্তু তাহ সত্বেও মজুতদীরদ্ের সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ, এবং বড় 
উৎপাদনকারীদের অতিলোভ অবস্থার উন্নতির পথে অন্তরায় হুইয়া রহিয়াছে । 
প্রায়শ:ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নানাস্বানে সাময়িকভাবে থান্াভাব স্্ি হইতেছে । 

(২) দীর্ঘকালের মত এই সমস্। সমাধানের জন্য নিয়লিখিত উপায়গুলি নিদিষ্ট করা 
যাইতে পারে £--(ক) পতিত জমি আবাঁদে আনা, (খ) সিদ্ধির মত শত শত বড় বড় 
কজিম সারের কারখানা হইতে প্রচুর সার সরবরাহ কর1। ইদানিং ভারতে ১০1১২টি 


প৬ অর্থ নৈতিক ও বাশিজ্যিক ভূগোল 


খুব বড় সারের কারখান1 হইয়াছে । তবে আরও সার এবং কীটনাশক ভ্রব্য চাঁই। 
সার আমদানি অত্যান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে ২* লক্ষ টনে স+র দরকার কিন্ত 
১৯৬৯ সালে উৎপাদন ছিল মাত্র ইহার এক তৃতীয়াংশ । (গ) নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
গুলি যতদূর সম্ভব ক্রুত শেষ করিয়া কষির কাঁজে জলমেচ ও বিছ্যুৎশক্তি নিয়োগ 
করা এবং (ঘ) কৃষি গবেষণাগারে বীজ ও থাছ্য সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করা । 
এই বিষয়ে ভারত খুব সাফল্যলাভ করিয়াছে । 

স্বাধীনতার পরে ভারছ্ছের খাস্ত সরবরাহ ব্যবস্থার চিত্র মোটামুটি এই-_ 
১৯৫৩ সালে ভাল বুষ্টিপাত হওয়ার ফলে এবং কতকট! জাপানী প্রথায় ধাঁন চাঁষ, 
প্রচুর চাষের জমির উদ্ধার সাধন, সারের উৎপাদন বুদ্ধি ও বহুমূখী পরিকল্পন!গুলির 
লাফল্যের ফলে ভারতে খাদ্য উৎপাদন আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাঁয়। কয়েক বৎসর 
পরে দক্ষিণে সুবুর্ি হয়। পশ্চিমবঙ্গের মত অতিরিক্ত ঘনবসতিযুক্ত রাজ্য ও খাদ্য 
বিষয়ে প্রায় স্বয়ংপূর্ণ হইয়া] উঠে। মধ্য প্রদেশ, উড়িয্যা, আসাম, পাঞ্জাব প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত ধান ও গম উৎপাদন করে। কলে খাদ্য আমদানির পরিমাণ খুব কমিয়া 
যায়। ১৯৫৪ সাল হইতে ভারতকে খাছ্য সম্পর্কে প্রায় স্বয়ং নির্ভরশীল রাষ্ট্র বলিয়। 
গণ্য করা হইত। ১৯৫৫ সালের গুরুতর বন্যা সত্বেও ভারতের খাগ্যাবস্থার 
অবনতি হয় নাই। প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালের শেষে ভারতে ষে পরিমাণ 
খাগ্য ফসল উতৎপন্থ করার কথা ছিল ১৯৫৪ সালে অর্থাৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের নির্দিষ্ট 
সময়ের ছুই বৎসর আগেই তাহার অনেক বেশি খাগ্চ উৎপন্ন হুইয়াছিল। ফলে, 
খাছ্ের কণ্টেল ব্যবস্থা বাতিল কর] সম্ভব হইয়াছিল, উত্তর ভারতে বন্যার জন্য 
১৯৫৫ সালে খান্সোৎপাদন সামান্য কিছু হান পাইলেও কোথাও গুরুতর খাগ্যাভাব 
দেখা! দেয় নাই; কিন্ত ১৯৫৬ সালের ভয়াবহ বন্তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে ফসলের গুরুতর ক্ষতি ও তাহার ফলে মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
ভারত সরকার ১৯৫৬ হইতে ৬১ সালের মধ্যে ব্রদ্দদেশ হইত্তে কয়েক লক্ষ টন ধান 
ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৎসরে প্রায় ৩* লক্ষ টনের মত গম আমদানি করার বাবস্থা 
করেন। কিন্ত ১৯৫৭ সালে উত্তর ভারতে ষে ভয়াবহ জলাভাব দেখ দ্রেয় তাহার 
ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাড। হইতে অতিরিক্ত গম আমদানি করিতে হয়। ১৯৬০ 
সালে চ], 480 নামক এক চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রচুর পরিমাণে খাস্তশন্ত 
আমদানির ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। তাহ! ছাড়া, বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে 
ফল, মত্য, দুগ্ধজাত ভ্রব্য প্রভৃতিও আমদানি কর] হয়। পাকিস্তান হইতে ফল 
ও মস্ত এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যা্ড হইতে ছুষ্ধজাঁত ভ্রব্য আমদানি করা হয়। 

১৯৫৮ সালের পর হুইতে ১৯৬১ সাল পর্বস্ত ভারতে খাস্য উত্প্রাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে ১৯৬৪ সাল পর্থস্ত আর বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ 
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জনসংখ্য। বাড়িয়া! চলে । স্থতরাং, ১৯৬৩-৬৪ সালে ভয়াবহ খাগ্য ঘাটতির ফলে 
ভীষণ মূল্য বৃদ্ধি হয়। রাষ্্ায়ত খাঁ ব্যবস্থার জন্ত সরকার সচেই হন। 

১৯৬৫-৬৬ পালে ভারত ৬২ লক্ষ টনে খাগ্ঠশশ্য আমদানি করে। ইহা 
সর্বকালের রেকর্ড আমদানি । ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রা ৫* লক্ষ টনে গম আমদানি 
করাহ্য়। কিন্ত এ বৎসর ঘাটতি ছিল খুব কম, বেশির ভাগই মভুর্দ ভাণ্ডার 
গঠনের কাজে লাগে। ভারতে খাগ্শশ্ত উতপার্দন ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ 
সালে অসাধারণ বুদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকিলে ্বয়ংভরতা লাভের 
বিলম্ব নাই। 
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[ কিরূপ ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে ভারতে তুল! এবং পাটের চাষ হয় ? 
উ্পাদক অঞ্চলগুলির নাম দাও । ] 


তুল। (০০৮০) )_তুলা উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারত খুব উচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । ভারতের (উৎপন্ন তুল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত-_ক্ষুত্র 
আশযুক্ত তৃল1 (31807630891 ০০015 ), মধ্যম আশযুক্ত তুলা ( 77610017) 508916 
০০6০7) এবং দীর্ঘ ।আশবুক্ত তুল (10176 5089] ০09660% )। মধ্যগ্রদেশ, 
উত্তরপ্রদেশ, পাঁজাব এবং রাজস্থানে ক্ষুদ্র ও মধ্যম আশযুক্ত তুলা এবং মাদ্রাজ, 
মহারাষ্ট্র ও গুঞ্জরাট রাজ্যের বিভিপ্লাংশে দীর্ঘ ও মধ্যম আশযুত্ত তুল! উৎপন্ন হয়। 
পাঞ্জাবে ও ভারতের পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘ আশযুক্ত আমেরিকান তুল! প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। 

বিভিন্নপ্রকার জলবাষুতে বিভিন্ন জাতীয় তুল! উৎপন্ন হয়। তবে আর্জ ও 
মন্দোষ্ (২৯ হুইতে ৩০০ ডিগ্রী ফাঃ) জলবাযুতে ইহ] সর্বাপেক্ষা ভাল উৎপন্ন 
হয়। সমুদ্রের বাতাসে ও উজ্জল স্ুর্ধালোকে তুলার আশ উৎতরুষ্ট হয়। কার্পাস 
উৎপাদনের প্রথম স্তরে অত্যন্ত আ্রতার প্রয়োজন। পরে শুক (তুষারপাত ও 
কুয়াশা বিহীন) আবহাওয়া ইহার উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী । আগ্নেয় 
কৃষ্ধমৃত্তিকাই তৃলা উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী । পলিমার্টিতেও তুলার 
চাষ ভাগ হয়। | * 

ভারতে তিনটি অঞ্চলে প্রধানতঃ তুলার চাষ কেন্দ্রীভূত--€১) পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের 
কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, মহারাষ্ট্র-গুজরাটের সমত্লভূমিগুলি ও দক্ষিণ রাজস্থান এবং 
(মধ্যপ্রদেশ-(২) পাগ্ডাব ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা] ও (৩) মহীশূর ও দক্দিণ 
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তামিলনাড়ুর সমস্ূমি। দাক্ষিণাত্যের দুইটি স্থানে তুল! চাঁধ অধিক হয়। মহারাষ্ট্র 
অঞ্চলের রুষ্মৃত্তিকায় প্রচুর তুলা জন্মে। আবার দক্ষিণ তামিলনাড়ুর উপকূলের 
সমভূমিতেও ভাল তুলা প্রচুর জন্মে। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তগপ্রদেশ, মহীশূর, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও অন্ধ রাঞ্জে তুলার চাঁষ হয়। পাঞ্জাব, গুজরাট ও 
তামিলনাড়ুর তুল! উৎকৃষ্ট । ভারতে নাঁতিদীর্ঘ আশযুক্ত তুলার চাষ খুবই বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

পূর্বে ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর তুলা জাপান, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্ত 
দেশে রপ্তানি হইত; কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে পাঞ্াব ও সিস্কুর উৎকৃষ্ট তুলা 
হইতে ভারত বঞ্চিত হইয়াছে । সৃতরাং, এখন অতি অল্প পরিমাণ ক্ষুত্র স্রাশযুক্ত 
তুল! ব্রিটেন ও জাপানে রপ্তানি হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ভারতকে ৪1৫ লক্ষ 
গাট তুলা (প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব আফ্রিকা হইতে ) আমদানি করিতে হয়। 
কারণ ভারতের কার্পাস শিল্প এখন পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। 

১৯৬১৯ সাঙ্জে ভারতে প্রায় »* লক্ষ গাট কার্পাস উৎপন্ন হয়। ভারতে ক্রমশঃ 
অধিক পরিমাণে দীর্ঘ ও মধ্যম আশ তুলার চাষ হইতেছে । ফলে একর প্রতি 
উৎপার্দনও কিছু বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২ সালে প্রতি একরে যেখানে গড়ে 
মাত্র ৯২ পাউণ্ড তৃল1 উৎপন্ন হইত মেখানে এখন গড়ে প্রায় ১১* পাউওড তুলা 
উৎপন্ন হইতেছে । অদূর ভবিয্ুতে ভারতকে তুলা সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার 

" চেষ্টা কর! হইতেছে । তবে খুব উতরুষ্ট গ্রেণীর কার্পাস এখনও পর্ধস্ত এদেশে 
যথেষ্ট উৎপন্ন হয় না। 

পাট (0815 )-- ইহ? গ্রীক্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন ভ্রব্য। পলিমাটিতে পাট ভাল 

খল্সন্মায়, ইহার সহিত প্রবল তাপ এবং প্রচুর বারিপাত (১৫৭ হইতে ১৭৫ সেঃ মিঃ) 
পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; তন্ত নিফাশনের জন্যও প্রচুর জলের প্রয়োজন। 
ভারতের গঙ্গ। এবং ব্রদ্দপুত্রেদ উপত্যক। ভারতের তথা পৃথিবীর অন্যতম গ্রে 
পাটচাষের কেন্দ্র। দ্বাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশেও মেস্তা জন্মে। সুলভ ও 
স্থদক্ষ শ্রমশক্তি পাট উৎপাদনের পক্ষে অপরিহাধ। 

১৯৫৯ সালে সাময়িকভাবে ভারত পৃথিবীর পাট উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে 
প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু ১৯৬* সালে পাট উৎপাদন হাস পায়। 
১৯৬৪ সালে ভারতে রেকর্ড পরিমাণ পাট উৎপন্থ হয়। আবার ১৯৬৮ সালে উহ! 
হাস পাইয়া ১৯৬৯ সালে অনেক বৃদ্ধি পায়। শ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে প্রধানতঃ 
জলবামুর উপরে । ভারত বিভাগের পরে ভারতে পাট চাষের অতভৃতপূৰ প্রসার 
হইস্সাছে। দেঁশবিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা, মৃশিদাবাদ, দিনাজপুর, 
জলপাইগুড়ি ও হুগলী জেল। ছাড়া অন্তত্র পাট চাষ খুব কম হইত। এখন পার্বত্য 
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ও লাল মাটি অঞ্চল ব)তীত সমস্ত পশ্চিমবঙ্গেই পাট চাষ হইতেছে । অবশ্ব এই পাট 
তেমন উৎকৃষ্ট নহে। বিহারের পৃণিয়, উড়িয্যার বালেশ্বর, আসামের গোয়ালপাড়া, 
কাছাড় ও উত্তর প্রদ্দেশের উত্তরপূর্ব ভাগে ব্যাপকভাবে পাট চাষ হইতেছে। 

শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ভারতীয় পাট উৎকষ্টতর 
হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গে মেন্তা বা ম্যাসতা (716815) নামক (বস্তঃ ইহ! 
স্যানতা নহে “রোজেল” তন্ধ ) পাটজাতীয় এক প্রকার দীর্ঘ ও কর্কশ তন্ত প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । উহার বিঘা প্রতি উৎপাদ্দনও'বেশি এবং দামও কিছু 
কম। চটকলে পাটের সঙ্গে উহ! মেশানো হয়। | 

ভারত বিভাগের ফলে প্রধান পাট উৎপাদক জেলাগুলি পাকিস্তানের অন্ততূক্তি 
হয়। স্থতরাং ভারতে কাঁচ! পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। বর্তমানে 
প্রয়োজনের চাপে ভারতের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বন গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
+১৯৪৭ সালে ১৬ লক্ষ গাঁট উৎপাদনের তুলনায় ১৯৬৯ সালে ৬* লক্ষ গাঁট পাট ও 
প্রায় ১৫ লক্ষ গাট মেলতা উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের পর ১৯৫৯ সালেই প্রথম 
ভারত কাচা মাল রপ্তানি করিতে সক্ষম হ্য়। অবশ্য ইহ] সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। 
১৯৬০ সালে পাট উৎপাদন হাম পাইয়া মাত্র ৪০ লক্ষ গাঁট হওয়ায় ভারতের 
পাটকলগুলি কাচ মালের অভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯৬১-৬৪ সালে পুনরায় 
পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। পুনরায় ১৯৬৮ সালে 
পাটের উৎপাদন, মেসতা। সহ-_মাক্র ৬৫ লক্ষ গাটের মত হয়। সুতরাং, ধাইলাগড ও 
সিঙ্গাপুর (পাকিস্তানের পাট ) হইতে কাচা পাট ও মেসতা আমদানি করিবার 
প্রয়োজন হয়। সমগ্র ভারতে ১৯২টি পাটের কল আছে, তাহাদের জন্য বৎসরে 
৭২ লক্ষ গাট পাট ও ম্যাসতা প্রয়োজন হয়। পাটশিল্পে হুগলী অববাহিকার স্থান গু 
'পর্বোচ্চে। ভারতে মোট ১১২টি পাঁটকলের ভিতরে প্রায় ৯০টি বড় কল (মাত্র ৮*টি 
চলিতেছে ) এবং কয়েকটি ছোট কল হুগলী নদীর তীরে, ৪টি অগ্করাজো এবং ৩টি 
বিহাণে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের অন্ান্ত স্থানে উৎপন্ন পাট বর্তমানে 
ভারতীয় মিলগুলির চাহিদ মিটাইতে প্রায় সমর্থ একথ| বল! চলে। বর্তমানে পূর্ব- 
পাকিস্তানের উদ্ধত্ত পাট চট্টগ্রাম ও চালন। বন্দর দ্বিয়া বিদেশে রপ্তানি হইতেছে । 
কলিকাত। বন্দর মারফত এখন পাটজাত ভ্রব্যার্দি রপ্তানি হয়। বর্তমানে 
ভারত পাটের সন্ত পাকিস্তানের উপর অল্প পরিমাণ নির্ভরশীল । পাটশিল্পের ক্ষেন্রে 
এখন ভারতের প্রধান প্রতিযোগী দেশ পারকিস্তান। সেখানে পাট ও মজুর খুব ষন্তা 
এবং মিলগুলি খুব আধুনিক । অপরপক্ষে, ভারতে কয়লা সম্ভা এবং শ্রমিক দক্ষতর। 
মিলগুলিও আধুনিক কর! হইতেছে । এই শিল্পে এখন ব্রিটেন, জার্মানী প্রভৃতি 
দেশের স্থান নগণা। 
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[কি কি কারণে চায়ের চাষ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং কঞ্ির চাষ মহীশুর 
মালভুমিতে হয়? বিশ্বের চা বাণিজ্যে ভারতের অবস্থা কিরূপ ?] 

চ1--উত্বর-পূর্বভারতে এদেশের ছুই-তৃতীয়াংশ চা উৎপন্ন হয়। চারটি অঞ্চলে 
এঅঞ্চলের প্রায় সমস্ত চ] বাগান অবস্থিত । ষথা--(১) নিয় আসামের কাছাড় 


হু 










»+৬-- তামাক 
[|]--- কাফি 
£%--- রবার 
০৪০--- চীনাবাদাস 


অঞ্চল (২) উত্তর আসামের ব্রন্ষপুত্র উপত্যকণ (৩) পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল এবং 
(৪) দাঞ্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতেই বর্ষাকালে প্রবল 
বৃষ্টি হয়। দীঁজিলিংএর পাহাড়ে ২৫* সেঃ মিঃএর বেশি বৃষ্টি হয় আসামেও তাই 4 
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 স্থতরাং, এই অঞ্চল চা-চাষের পক্ষে খুব উপযোগী । তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলে 
পর্বতগাত্রের মাঁটি বেশ উর্বর। উপত্যকার মাঁটিও ভাল। দীর্ঘকাল যাবত এই 
অঞ্চলে চা-চাষ হওয়ায় এখন এখানে শ্রমিকের অভাব নাই। এই অঞ্চলে রেলপথ ও 
রাস্তাও আছে। স্ৃতরাং চা চালান দেওয়ার অস্থবিধাও* নাই । পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী 
পথেও প্রচুর চা চালান যাইত। এই অঞ্চলে বহু বিমান ক্ষেত্রও আছে । 
কফি_মহীশূর মালভূমির পশ্চিমভাগে কফি চাষের পক্ষে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় 
(১২৫ সেঃ মিঃ)। এই অঞ্চলের মাটি লালরঙের, এই মাটি কফি চাষের উপযুক্ত । 
দক্ষিণ ভারতের শ্রমিকরা কফি উৎপাদনের পদ্ধতি খুব স্তাল জানে । সর্বোপরি মহীশূর 
এবং তৎসন্নিহিত রাজ্যগুলির অধিবাসীরা খুব কফি-প্রিয়। এই সকল কারণেই 
মহীশূরে ভারতের বেশির ভাগ কচি উৎপন্ন হয় । 
২. | প্রশ্নের অন্যান্য অংশের জন্য পরবতী ৩৩নং প্রশ্নোত্তর (2) ও (০) জষ্টব্য ] 
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[ চা, ইক্ষু এবং কফি চাষের জন্ত কিপ্রকার শৌগোলিক অবস্থা 
স্ববিধাজনক? ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে এগুলি উৎপন্ন হয়? ] 

(৪) চা (158 )__চ1 গাছ চীনদেশ হইতে ভারতে আনা হয়; কিন্তু কিছুকাল 
পরে আসামের অরণো ভারতীয় চা গাছের সন্ধান পাওয়! যায়। বর্তমানে ভারতে 
যে চ1 গাছের চাষ হয় তাহা সাধারণতঃ ভারত-চীনীয় চা গাছ। চা গাছ 
পাহাড়ের ঢালু গাত্রে অথব! জলঞ্নিকাশের ব্যবস্থা আছে এমন সমতৃমিতে (যথা 

উত্তরবঙ্গের ভুয়াস' অঞ্চলে ও আসামের ব্রহ্মপুত্র নর্দী তটে ) চাষ করা হয়। ইহা! 
'চাষ করিবার জন্য অন্ততঃ ১৫* সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে ভাল হয় । আসাম 
ও দাজিলিং অঞ্চলের চা লিকারে, স্বাদে ও গন্ধে খুব সুন্দর । তবে একজাতীয় পাতায় 
সকল প্রকার গুণ না থাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর চ।-পাতা মিশ্রণ (01670106 ) 
করিতে হয়। সাধারণতঃ নারী শ্রমিকগণ অতি দক্ষতার সহিত একটি 
পাতার কোরক ও দুটি কচিপাতা'__এইভাবে তুলিয়া পিঠের ঝুড়িতে সংগ্রহ 
করে। এঁপাতা অল্প উত্তাপে কারখানায় বিশিষ্ট উপায়ে শুফ করিলে রুষ্ণ- 
বর্ণ চা গ্রত্তত হয়। অতঃপর উহা! রাঙতায় মুড়িয়া (নতুবা গন্ধ বাছির হইয়া 
যায়) কাঠের বাক্সে করিয়া (এই বাক্সগুলি পূর্বে কানাডা হইতে আসিত; 
কিন্তু বর্তমানে শিলিগুড়ি, আসামের ডিক্রগড়, মার্গারিট। প্রভৃতি স্থানে এগুলি 
প্রস্তত হইতেছে ) আসাম-লিঙ্ক রেলপথে অনেকটা পথ ঘুরিয়া কলিকাতা বন্দরে 
আলিয়া পৌছায়। বিমান পথেও গৌহাটি, ডিক্রগড় ও বাগভোগর1 বিমান বদর 
ভাঃ--৬ 
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হইতে কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরের বিমান বন্দরে চায়ের বাকসগুপি চালান 
আসে। তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে উৎপন্ন চ] মাদ্রাজ বন্দর মারফত এবং কেরলে 
উৎপন্ন চা কোচিন বন্দর মারফত রগ্টানি হয়। কলিকা1ত।, পৃথিবীর অন্তম শ্রেষ্ঠ 
চা-রপ্তানি বন্দর । ভারত পৃথিবীর মধ্যে চা] উৎপাদন ও রপ্তানিতে সাধারণতঃ 
প্রথম স্থান অধিকার করিয় থাকে (মাঝে মাঝে সিংহল)। কিন্তু বর্তমানে 
ভারতের চা শিল্প বু সমন্তার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীতে চায়ের 
উৎপার্দন অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় চায়ের চাহিদা] হাস পাইয়াছে। 
ছিতীয়তঃ, অতিরিক্ত কর ভারের ফলে এই শিল্প পুর্ব-আফ্রিকার চা শিল্পের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। সম্প্রতি এই শিল্পকে কিছু রপ্তানি শুক্কের 
সুবিধা দেওয়া হইতেছে । তবুও চ1 ঝ»প্তানির পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে না। 
উৎকৃষ্ট চায়ের বাজারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী রাজ্য সিংহল। 

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় চ৷ শিল্প বর্তম'নে 
অন্থুবিধার মধ্যে রহিয়াছে । নিংহল এবং পূর্ব-আফ্রিকার দেশগুলি ভারতের 
চায়ের বাজারে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতেছে । তবু ভারতীয় চায়ের বাজার যে খুব 
ংকৃচিত হইয়াছে তাহা নহে। তাহ] ছাড়া, ভারতীয় চ1 শিল্পের বিষয়ে একটি 
আশার কথা এই যে, ভারতে চায়ের আভ্যন্তরীণ চাহিদ। বাডিতেছে। ১৯৫০ 
সালে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে ১৭০০ লক্ষ পাউও চা ব্যবস্বত হয়; কিন্ত 
১৯৫৬ সালে উহা! বৃদ্ধি পাইয়! প্রায় ২২০০ লক্ষ পাউগ্ডে দাড়ায় এবং পরে আরও 
বুদ্ধিপায়। ভারতের রপ্চানি দ্রব্যের মধ্যে মূল্যের দিক দিয়া চায়ের স্থান দ্বিতীয় । 

বর্তমানে প্রায় আট জক্ষ শ্রমিক ভারতের" চ1 বাগানগুলি হইতে জীবিকা 
অর্জন করিতেছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অধিকাংশ বড় বড় চা বাগান এখন, 
পর্যস্ত ইউরোপীয়দের হাতে রহিয়াছে । অনেক চা বাগানে চা-গাছগুলি খুবই 
পুরাতন হইয়াছে ও উৎপাদন হ্রাস পাইবার আশংকা রহিয়াছে । বিদেশী মালিকগণ 
( দেশের মোট চ1 বাগানের ষত জমি আছে তাহার প্রায় ৬* ভাগ বিদেশীয্ুদের 
হাতে ) এ সকল চ1 গাছ তুলিয়া! নৃতন গাছ রোপণ করিতেছেন না। চা-শিল্প 
জাতীয়করণের প্রধান আশংকা হইভেছে বাজার হারাইবার আশংক1--কারণ 
ব্রিটেনই ভারতীয় চায়ের সর্বপ্রধান ক্রেতা। লগুন পৃথিবীর বৃহত্তম চায়ের বাজার 
এবং পুনঃরগানি কেন্ত্র। ভারতে উৎপন্ন মোট চায়ের একটা বড় অংশ ব্রিটেনে 
রপ্তানি হয়। লগুনের চায়ের বাজার ছাড়াঁও বর্তমানে কলিকাঁতার চায়ের নীলাম 
বাজারও বেশ বড়। ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও সোভিয়েট 
রাষ্ট্র প্রচুর চা লইয়া থাকে। কলিকাতা, কোচিন ও মাত্রাজ বন্দর হুইতে চা 


'বগ্তানি হয়। - 
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ভারতের মধ্যে আসাম অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক চা উৎপন্ন হয়। এখানে 
ডিক্রগড়, শিবসাঁগর, লখিমপুর ও কাছাড়ে দধয়ের বাগানগুলি অবস্থিত। এই অরণ্য- 
ময় বৃষ্টিবহুল স্থানগুলি চ1 চাষের ফলে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে । আসামের পরেই 
পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার স্থান । দাঁজিলিং-এর চা গন্ধের 
জন্ত বিখ্যাত । প্রায় ৬।৭ হাজার ছুট ১5: পর্বত গাতেও চা বাগান আছে। 
কেরলেও উচ্চ পর্বত গাত্রে চা জন্মে। দিব লা ও ডুয়াসের চা বাগানগুলি 
ঢালু সমতল জমিতে অবস্থিত। তামিলনাড় ও কেরলে ভারতের প্রাক এব-ওতীয়াংশ 
এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়। উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশের কুমাযুন পাহাড় ও বিহার 
রাচিতেও কিছু চ1 উত্পন্ন হয়। ১. 

(৮) ইক্ষু_সংস্কত শর্করা শব হইতে 308৪: কথাটির উৎপতি। সুতরাং, 
ইক্ষু গাছের আদি উৎপাদন স্থান ষে উত্তর ভারতে তাহাতে সঙদেহ নাই। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, ইক্ষু চাষের পক্ষে ভারতের জলবামু অপেক্ষা পৃথিবীর 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলির (জাভা, মরিসাস ) জলবাসু অধিক উপযুক্ত । প্রশাস্ত 
মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে যেখানে এক৭ প্রতি ৬২ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয় সেই 
তুলনায় ভারতে প্রতি একরে মর ১৬1১৭ টনের মত ইক্ষু পাওয়া যায়। অবশ্য 
ভারতে ইক্ষুর জমিতে ষ্থেষ্ট স:৫ এবং জলমেচও দেওয়া হয় না। উর্বর জমিতে এবং 
উষ্ণ ও আত্রজলবাষুর প্রভাবে ইক্ষু চাষ ভাল হয়। ইক্ষু চাষের পক্ষে জঙনিকাশের 
ক্ব্যবস্া এবং মৃত্তিকায় অস্ত্র (9০1৭1০ ০91]) জাতীয় উপাদান থাকা প্রয়োজন। 
সমুত্রের বাতাস ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী । স্থলভ শ্রমশক্তি ইক্ষু চাষের পক্ষে 
এক অপরিহাঁধ অঙ্গ । রম 

ক্ষু উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান সর্বপ্রথম । সমগ্র ভারতেই ইক 
চাষ হয়। তবে প্রধানতঃ মধ্য এবং উত্তর গাঙ্গের উপত্যকায় 'ও দাক্ষিণাত্যে ইহ] 
প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ইক্ষু ভারতের যে অঞ্চলে অধিক 
চাষ হয়, যখা_উত্তরপ্রদেশ ও উত্তর বিহারে, সেখানে জলবামু ইক্ষু চাষের পক্ষে 
থুব উপযোগী নহে; কাজেই একর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। মাদ্রাজ, অস্ধ, 
মহারাষ্ট্র ও বাংলায় প্রতি একরে ইক্ষুর উৎপাদন বিহার ব1 উত্তরপ্রদেশ অপেক্ষা 
অনেক ভাল হয়। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র ইক্ষু মোটামূটি ভাল জন্মে। 
উত্তরপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু চাষ হয়। উত্তরপ্রদ্দেশে ইক্ষুই সর্বপ্রধান 
আধিক ফমল। ইহার উপর নির্ভর করিয়। সেখানে প্রায় ৯*টি চিনির কল 
চলিতেছে । তাহার পরই মহারাষ্ট্র, অন্তর, বিহার, 'মাক্রাজ, গুজরাট ও পাঞ্জাবের স্থান। 

বর্তমানে দক্ষিণ-ভারতের কোর্নেঘাটোর ইক্ষ গবেষপণাগারের নির্দেশ অন্যাক্ী 
উৎপন্ন উৎকষ্ট প্রেণীর ইক্ষু চাষ করিয়া উত্তরগ্রন্দেশের কোন .কোন. জেলায় খুর 


৮৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভাঁল ফল পাওয়া গিয়াছে। ইক্কু চাষ প্রসার লাঁভ করার ফলে বর্তমানে ভারত 
চিনির বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইয়াছে । কিন্তু ভারতে মাথাপিছু চিনির খরচ যেরূপ 
কম ( বৎসরে মাত্র €ই কিলে৷ চিনি এবং ১২ কিলে! গুড়, সেই তুলনা ব্রিটেনে মাথা 
পিছু প্রায় আধ কুইণ্টল চিনি খরচ হয়/তাহাতে জীবন ধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে ইন্ফু উৎপাদনও কয়েকগুণ বৃ্ি করিতে হইবে সন্দেহ নাই । নচেৎ যেমন 
১৯৫৩-৫৪ সালে চিনির কণ্ট্োল ব্যবস্থা! প্রত্যাহত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত 
বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টন চিনি আমদানি কারতৈ বাধ্য হইয়াছিল, সেই অবস্থা 
পুমরায় দেখা দিতে পারে। বর্তমানে জৈব ও রাসায়নিক সার ইক্ষুর জমিতে 
অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইতেছে। তাহার ফলে একর প্রতি ফলন কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে একর প্রতি ফলন বেশ ভাল--প্রায় 
৩০1৪০ টন। ১৯৬১ সালে ভারতে ইক্ষু চিনি ও গুড়ের উৎপাদন অত্যস্ত বৃদ্ধি 
পাঁওয়ায় প্রায় 81৫ লক্ষ টন চিনি বাড়তি হয়_এ চিনির কতকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে 
স্বিধাজনক দরে রপ্তানি করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে ৩৮ লক্ষ টন 
চিনি এবং প্রায় ৪৩ লক্ষ টন গুড় ভৎপন্ন হয়। চিনি রপ্তানি করিয়া এ বৎসর 
ভারত বহু কোটি টাকা বৈদেশিক" মুদ্রা অর্জন করে। তবে এজন্য সরকার কয়েক 
কাটি টাকা সাহাষ্য দেন। 


(০) কফি_ পরিমিত বৃষ্টিপাত (১২৫ সেঃ মি:), মুদু উফ জলবামু এবং 

' জলনিকাশের সুব্যবস্থা! সমন্বিত উর্বর লৌহপ্রধান লাল মৃত্তিকাঁয় কফির চাঁষ ভাল হয়। 

চায়ের মত কফির চাষও পর্বতগান্রে ভাল হয়। ইহার গ্রথম অবস্থায় প্রথর 

সুর্ধকিরণ অনিষ্টকর। এইজন্য পার্খে ছায়াযুক্ত' অন্যান্য গাছ রোপণ করা হয়। 

চাষের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কলাগাছ প্রভৃতি রোপণ করিয়া চারা উৎপন্ন করা হয়। 
চায়ের মত কফি চাষও স্থৃদক্ষ ও সুলভ শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে। 


ভারতে কফির চাষ প্রধানত: দৃক্ষিণ-ভারতে সীমাবন্ধ। তামিলনাড়ু ও মহীশৃর 
(১ লক্ষ হেক্টর জমিতে কফি জন্মে) ভারতের প্রধান কফি উৎপাদন কেন্ত্র। 
কফি প্রধানতঃ পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সারা ভারতে এখন “কফি মার্কেট 
এক্সপ্যান্সন বোর্ড কফি পান প্রচলিত করার চেষ্টা করিতেছে। ভারতীয় কফি 
বেশ উৎকষ্ট শ্রেণীর । ভারতের “'আরাবিকণ” এবং 'রোবাষ্টা" উভয় জাতীয় কফিই 
উৎপন্ন হয়। বর্তমানে কফি উৎপাদন ও রগ্ানি ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে । বৎসরে 
ভারতে প্রায় ৬৫ হাজার টন কফি উৎপন্ন হয়। প্রতি বৎসর প্রচুর কফি বিদেশে 
রপ্ধানি কর। হয়। ভারতীয় কফির প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশ। ভারত বর্তমানে কফি রগ্যানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে । 


কষিজ সম্পদ ৮৫ 
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[কি প্রকার জলবায়ু তামাক চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট? ভারতের প্রধান 
প্রধান উৎপা্চক ম্থানগুলির নাম লিখ। ভারত কি তামাক রপ্তানিতে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ?] 

ভামাক্--তামাক প্রধানতঃ উষ্ণ জলবাযুতেই উৎপন্ন হয়। তবে বর্তমানে 
বিভিন্ন প্রকার জলবাধুতে তামাক উত্পাদিত হইতেছে । তামাক উৎপাদনের 
জন্য খুব উর্বর পলিমাটি, উষ্ণ জলবাযু, জলনিকাশের স্থব্যবস্থা ও জমিতে চুন ও 
পটাশের অগ্তিত্ব থাক+ একান্ত আবশ্যক । তামাক উৎপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট 
পরিশ্রম ও টৈপুণ্যের প্রয়োজন । উত্তরধঙ্গে কোচবিহার, বিহারের মতিহারী 
ও গয়া, তামিলনাড়ুর তিরাচরাপল্ী, আন্ধর কাকিনাদ। প্রভৃতি অঞ্চল ভারতের 
প্রধান তামাক উৎপাদন কেন্দ্র; গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও পাগ্ধাব অঞ্চলেও প্রচুর 
তামাক জন্মে। 

উত্তর ভারতে উৎপন্ন তামাকের পাত খুব মোটা ও কালে হওয়ায় সিগারেট 
শিল্পে ইহ] ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহা হইতে সাধারণতঃ অন্যান্য উৎকৃষ্ট 
তামাকজাত ভ্্ব্য গ্রস্তত হয়। ইহার্দের মধ্যে নস্য, চুরুট, বিড়ি, অস্থুরি তামাক 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অগ্করাজ্যের গোদাবরী ও কৃষ্জানদীর ব-দ্বীপের 
উর্বর পলিমাটিতে আমেরিকার “ক্ডাজিনিয়া” নামক স্বাদে, গন্ধে এবং বর্ণে অতুলনায় 
তামাক উৎপন্ন হইতেছে । ইহ] ভারতের সিগারেট শিল্পে বাবসৃত হয়। পৃথিবীজ্ঞে 
তামীক উৎপাদনে ভারতের স্থান কেৰলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রেই। অন্ধ 
প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে একত্রে প্রায় ৫১ হাজার টন, 
মাদ্রাজে ২৭ হাজার টন, মহীশৃরে ১৮ হাজার টন এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে 
প্রত্যেক রাজ্যে ১১ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়। অন্যান্ত রাজ্যেও তামাকের চাষ 
আছে। ভারতে উৎপন্ন তামাকের অধিকাংশই স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। 
প্রচুর তামাক বিদেশে রপ্তানিও হইয়া থাকে । ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ 
ভারতীয় তামাক জাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা । ইহ জার্মানী, জাপান, হল্যা্ড এবং 
ফান্দেও রপ্তানি হয়। : প্রতি বৎসর প্রায় ৪* কোটি টাকার অধিক মূল্যের তামাক 


জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি কর! হয়। 


0. 35. শিখ 9005 115৩ 10879016678 01155905801 17015. 2170 00128 
০ (1) 5,585 ৬1567৩015৩7 87৩ 81০৬0, 15015560061 9078017028৩ 
8595. [00995 77082 95009016011 596৫5 ? 


৮৬ অথনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগে!ল 


[ ভারতের প্রধান তৈলবীজগুলির নাম কর এবং কোথায় এগুলি উৎপজ্প 
হয় তাহ। উল্লেখ কর। উহাদের অর্থনৈতিক উপযোগিভঠ কি? ভারত 
কি ভৈলবীজ রপ্তানি করে ?] 


ভারতে উৎপন্ন ঠহৈজবীজগুপির মধ্যে তিসি, সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, 
কার্পাসবীজ ও রেড়ির নামই উল্লেখযোগ্য । টতলবীজ খা প্রস্তুত করা ছাড়াও 
বিভিন্ন প্রকার ওষধ, স্থগন্ধি, বাণিশ, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি ঠৈয়ারির কাজে 
ব্যবস্থত হয়। ইহার খইল পশুর উৎকৃষ্ট খাগ্য ও চাষের জমির সার । 


(১) ভিসি বা মসিন। (1-178550 )--তিসি বা মসিনা হইতে যে তৈল প্রস্তত 
হয়) তাহ] সাধারণতঃ রং ও বাণিশ প্রস্ভতের কার্ধে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদদেশি এবং 
উত্তরপ্রদেশ ইহার প্রধান উৎপাদক । তামিলনাড়্‌, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ রাজ্যেও সামান্ঠ 
তিপিবীজ 1105690 ) জন্মে। ভারতে উৎপন্ন তিনি এবং উহা! হইতে প্রস্থত দ্রবা 
ষেমন তৈল, খৈল প্রভৃতি ব্রিটিশ ছ্বীপপুঞ্, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম, অষ্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হুয়। তিসি বা মপিন। উৎপার্দনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 


(২) সরিষা ও রাই (14 558151 8০ [858994 )-__-সরিষা উত্তর প্রদেশে 
সর্বাধিক পরিমাণে জন্মে । পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িস্ত। এবং পাঞ্জাবেও কিছু পরিমাণ 
সরিষ! জন্মে । দাক্ষিণাত্যে খুব সামান্য পরিমাণ সরিষা উৎপন্ন হয়। উত্তর প্রদেশেই 
সমগ্র ভারতে উৎপন্ন সরিষার অধেক জন্মে। সরিষার তৈল পাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে 
খা তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উহার উত্পাদন যথেষ্ট নে বলিয়া 
' উহ উত্তরপ্রদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। 

সরিষার খইল পশুর খাগ্য হিসাবে ও নানাকাধে ব্যবস্ৃত হয়) লাল সরিষা 
অপেক্ষা নাদা সরিষার চাহি বেশি। 

(৩) চীন। বাদাম (0০800 286 )- ভারতের ঠতলবীজগুলির মধ্যে চীনা 
বাদাম সর্বপ্রধান। অল্প বৃষ্টিপাতে ও হান্কা মাটিতে ইহা ভাল জন্মে। ভারতে 
প্রায় ৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়; ইহা প্রধানত: দক্ষিণ ভারতে 
উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ এবং অন্তর রাজ্যে ইহার উৎপাদন 
কেন্দ্রীভূত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলেও চীনাবাদামের চাষ হইতেছে । “বনস্পতি” 
প্রত্ততে ইহ ব্যবন্থত হয়। খাগ্ তৈল ও সাবান প্রভৃতিতেও বাদাম তৈল প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 

(৪) তিল (95587০৩)--ভারতের প্রায় সর্বব্রইঃকম-বেশি ডিল জন্মে। কয়েক 
লক্ষ একর জমি ইহার চাঁষে ব্যবহত হয়, তবে প্রধানতঃ ইহার উৎপাদন গজরাট, 


কৃষিজ সম্পদ ৮৭ 


উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও মধাপ্রদেশে কেন্দ্রীভৃত। পশ্চিম বাংলাতেও মামান্ত 
+ পরিমাপ তিল উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট তিল উৎপাদনের প্রায় শতকর। ২৫ 
ভাগ একমাত্র ভারতে উৎপন্ন হয়। খান্য তৈল, খধধ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রস্তত কার্ষে তিলের তৈল ব্যবন্ৃত হয়। ভারতে উৎপন্ন তিল প্রধানত: 
বেলজিয়াম, যুক্তপাষ্ট্, জার্মানী ও ব্রিটেনে রপ্তানি হয়। 


(৫) রেডী (058০7 59০ )__রেড়ী হইতে “ক্যাষ্টার অয়েল” প্রস্তত হয়। 
ইহা ওষধের জন্য গ্রধানতঃ ব্যবহৃত হুয়। ভারতে ইহার সাহায্যে প্রদীপ জালানো 
হয়। নানা শিল্পকার্ষে, বিশেষত: বিমানের ইঞ্জিন পরিষ্কার করিতে, এই তৈল 
ব্যবহৃত হয়। রেডী উৎপাদন ভারতের বিশেষ উল্লেখষোগ্ায ব্যবসায় । বিহার, 
তামিলনাড়ু, অন্ধরাজ্য, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশেই প্রধানতঃ রেড়ী উৎপন্ন হয়। 
খভারতের উৎপাদনের অধিকাংশই ব্রিটিশ ছ্বীপপুপ্ত, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের দেশ- 
গুলিতে ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রে বগ্চানি হয় । 


(৬ নারিকেল (0০০০%7৮)-__ নারিকেল তইতেও তৈল প্রস্তত হয়। উহ! 
প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতে উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুতে নারিকেল তৈল খাদ্য হিসাবে 
ও অন্যত্র কেশ তৈল তিসাবে ও সাবান শিল্পে ব্যধহৃত হয়। ভারত বর্তমানে 
ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন হইতে নারিকেল তৈল আমদানি করিতেছে । ভারত 
হইতে (প্রধানত: কোচিন হইতে ) নারিকেল দড়ি, কাতার মাছুর প্রভৃতি ইউরোপে 
রপ্তানি হয়। 


ভারত কয়েক বওসর পূর্বেও*পৃথিবার শ্রেষ্ট ভেষজ তৈল ও তৈলবীজ 
ব্গানিকারক দেশ বলিয়। পরিগগিত্ত ছিল। ১৯৫৫ সালে ভারত মোট ৩১ কোটি । 
'টাকার তৈল ও তৈলবাজ রপ্তানি করে। কিন্তু বর্তমানে আর্জের্টিনা, পশ্চিম 
আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। তাহ! ছাড়া, 
বর্তমানে ভারত হইতে অবাধে ঠতলবীঞ্জ রপ্তানি বন্ধ হইয়াছে । কারণ তৈল 
একটি পুষ্টিকর খাছ; খইল উৎকৃষ্ট পশ্ত খাদ্য এবং জমির সার। সুতরাং, তৈলবীজ 
রপ্তানি করা খাছ সমশ্যার দিনে সঙ্গত নহে। বর্তমানে কেবল তিসি, রেড়ী প্রভৃতি 
কয়েক প্রকার অথাগ্য তৈল ও খইল রপ্তানি হয়। এদেশের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন 
ষে, তৈলবীজ রপ্তানি ন। করিয়। ভারতে টৈল-শিল্প গড়িয়া তোল প্রয়োজন এবং 
কেবলমাত্র তৈলই রপ্তানি কর উচিত। গত কয়েক বৎসরে সমগ্র ভারতে শত শত 
তৈলের কল ও ধানি গড়িয়। উঠিয়াছে এবং ভারত বর্তমানে গ্রধানতঃ অথাস্ত তৈল ও 
খইল রপ্তানি করিতেছে। খান্ত তৈলের অভাবে এদেশের সাবান শিল্প বিদেশ হইতে 
ট্যালো আমদানি করিতেছে । 


৬৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজিতক ভূগোল 


প্রাণিজ পণ্য-_- 
ও. 36. ৬/151 ৫০ 5০00 200৬৮ ০ 871০0010075 270 01) 5111 
27000507501 হাঃএ12? 

[ ভারতে রেশম কীট পালন এবং রেশম শিল্প সম্পর্কে যাহ জান লিখ । ] 

রেশম (580 )- তু তিগাছের পাতা খাওয়াইয়া কুটার শিল্প হিসাবে গুটিপোকা 
পালন (5৮11০01681০ ) কর] হয়। এর গুটিপোক। হইতে কাচা রেশম উৎপন্ন হয়। 
এই রেশমের অনেকগুনমি সুক্ম আশ একত্রে পাকাইয়া সভা তৈয়ারির পর কলে 
বা তাতে বোনা হয় (511 100056 )। রেশম উত্পাদনকে চারিটি পর্যায়ে 
ভাগ করা যায়; যথা--”১) উপযুক্ত স্থানে তু'তগাছ চাষ করা, (২) গুটিপোকা ও 
উহার ডিম উৎ্পার্দন করা, (৩) পোকাকে কাচা পাতা খাওয়াইয় গুটি (০০9০০০% ) 
উৎপন্ন করা এবং (৪) গুটি হইতে রেশম সতী প্রস্তত করা (7661100 )। তাহ! 
ছাড়া, অরণ্যের গাছ হইতেও (বন্য পোৌঁক। দ্বারা উৎপন্ন ) রেশম পাওয়া যায়। 
আসামেই ইহ! অধিক পাঁওয়] ষায়। এপ্ডি ও মুগ! এই জাতীয় রেশম। ভারতের 
রেশম উৎপাদক অঞ্চলগুলিকে মোটাঁষুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা-_ 


(১) তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেল ও মহীশুরের দক্ষিণাঞ্চল (২) পশ্চিম 
বাংলার মুশিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম এবং বাঁকুড়া (৩) কাশ্মীর ও জন্মু। তাহ ছাড়া, 
বিহারের ভাঁগলপুর অঞ্চল ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলও রেশম উত্পাদনের জন্য 
বিশেষ বিখ্যাত; তসর, গরদ, এণ্ড, মুগ, মট্কা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রেশম 
এখানে উৎপন্ন হয়। প্ররুত রেশম উৎপাদনে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর 
ও কাশ্মীরের স্থান সর্বোচ্চে। ভাগলপুর, বহরমপুর, মুশিদাবাদ, বাঙ্গীলোর, বারাণসী, 
স্থরাট ও অমুতসরে প্রধান রেশম-শিল্প কেন্দ্রগুলি অবস্থিত । | 

ইদ্দানিং ভারতে রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্বেশে ভারতীয় রেশম 
বস্ত্র বেশ চাহিদা আছে। কিছু পরিমাণ রেশমজাত মৌখীন ভ্রব্য আমেরিক। 
গ্রভৃতি দেশে রগানিও হয়। ভারতের জলবাফু তুতগাছ চাষ ও গুটিপোক। 
(8111 ০1) পালনের উপযোগী । ভারতে প্রচুর স্থলভ শ্রম শক্তির অভাব 
নাই। স্থতরাং, ভারতে রেশম উৎপাদনের প্রসার অনায়াসেই সম্ভব। ভারতে 
রেশম কীট পালন (5511০510516) ও রেশম শিল্পের প্রসার হইলে মাথা পিছু 
আয়ও বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

কত্রিম রেশম_ বর্তমানে কৃত্রিম রেশম বা রৌয় উৎপাদনের অনেকগুলি 
কারখানা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কৃত্রিম রেশমও বিদেশে রগডানি হইতেছে । 
ফলে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার বৈদ্বেশিক মুদ্রা অর্জন হইতেছে । মহারাষ্, 
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পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল রাজ্যে কৃত্রিম রেশমের কারখানাগুলি অবস্থিত। ইহার গ্রধান 
কাচামাল বাশ এ রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 

০. 7. 110 815016 17010017078556 8000010715৩ 10110৬/- 
175 (5) 0505 75510718 50 1051 65 1017)6- 00) [17907651765 
0৫6 96171060165175 12 [17 018. | (2. 00778. 21953) 

[ নিন্লিখিতগুলি সম্পর্কে ক্ষুদ্রাকার তথ্যমূলক টীকা লিখ_(ক) ভারতে 
গোপালন ও তুগ্ধশিল্প (খ) ভারতে রেশম চাষের গুরুত || 

(৪) গো-পালন ও দুগ্ধশিল্প-_একজন সাধারণ মাশহ্ৃষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য 
বজায় রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ ১৫ আউন্স তুপ্ধ ব1 ছুপ্ধজাত ভ্রব্য খাওয়। দরকার । 
ভারতের নিরামিষভোঙ্জী (ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিরামিষ ভোজী) 
জনসাধারণের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছুধ খাওয়া উচিত। অথচ ভারতে 
মাথাপিছু দুগ্ধ সরবরাহ .যাত্র ৫ আউন্স। সুতরাং, আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
্বাযবান লোক খুব কম দেখা যায়। ভারতীয়দের গড় জীবনকাল মাত্র ৫* 
বৎসর ( নিউজিল্যাপ্ডে ৬০ বৎসরের বেশি )। পৃথিবীতে মোট গরুর সংখা! প্রায় ৭৯. 
কোটি ; তাহার মধ্যে প্রায় ২০ কোটি গরু ও মহিষ ভারতে রহিয়াছে । ভারত 
পৃথিবীর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে গো-সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমুদ্ধিশালী দেশ হইলেও সাধারণ 
ভারতীয় গরু অতি অল্পমাত্র দুগ্ধ দান করে। পৃথিবীতে গো-জাতি উন্নয়নে 
নিউজিল্যাও সর্বাপেক্ষা অগ্রণী । নিউজিল্যাণ্ডে গড়ে একটি গরু তাহার দুপ্ধদানকালে 
৭* মণ দুগ্ধ দান করে (কয়েক মাসে )। ভাল জাতের ভারতীয় গরু এক সালের 
সমগ্র দুপ্ধদানকালে (661 18009610%, ) মাত্র ১৯ মণ ছুপ্ধ দান করে। সাধারণ গরু 
ইহ1 অপেক্ষা অনেক কম ছুধদ্রেয়। ভারতে গো-মহিষাদদির ছুগ্ধ উৎপাদন ২৩৩গুদক্ষ 
টন, উহার মধ্যে গোছুপ্ধ ১১০ ও মহিষ দুগ্ধ ১২০ লক্ষ টন। ভারত বিভাগের 
ফলে কেবলমাত্র পাঞ্াবের বিখ্যাত হরিয়ান। গরু এখন কিছু সংখ্যায় ভারতে 
দেখা যায়। অন্যান্ত বিখ্যাত গো-জাতি পশ্চিম পাকিস্তানে রহিয়াছে । দক্ষিণ 
ভারতে মহীশৃর এবং নেলোরেও ভাল গরু দেখা ষায়। 

ভারতে গরুর (বা বলদ) প্রধান প্রয়োজন চাষের কাজের জন্য । গাড়ি টানা, 
খানি টানা, কুপ হইতে মেচের জল তোলা প্রভৃতি কাজে এখন পর্যস্ত গরুই 
মানুষের প্রধান অবলম্বন। ভারতীয় গরু যে পরিমাণ দুগ্ধ দান করে তাহ নগণ্য । 

ভারতের অধিকাংশ স্থানেই গরু স্বাস্থ্াহীন এবং ব্যাধির আক্রমণে বৎসরে লক্ষ 
লক্ষ গরু অকালে প্রাণত্যাগ করে। গ্রামাঞ্চলে গো-চিকিৎসার কোন স্থবন্দোবস্ত 
নাই। গরু কেবলমাত্র ঘাস খাইয়| অধিক দুগ্ধ দান করিতে পারে না। নানাপ্রকার 
পুষ্টিকর খান্চ উহাদের জন্ত প্রয়োজন, কিন্তু ভারতে লোকপসংখ্যার অন্থপাতে চাষের 


৯০ অর্থনৈতিক ও বাপিজ্যিক ভূগোল 


জমি এতই কম যেবর্তমান অবস্থায় গরুর খাদ্য ফল ও ঘান উৎপাদন কর! প্রায় 
অসম্ভব । সুতরাং, ছুপ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহজ নছে। তবেজমির বিঘ। প্রতি 
উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে অনায়াসে গরুর খাস্ত ফসল যথেষ্ট উৎপার্দিন করা সম্ভব 
হইতে পারে । ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিখ্যাত গো-ছুঞ্জবিশারদ্দ অধ্যাপক 
রিডেটকে (81৭৭6) এ দেশের গো-শিল্লের উন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা রচন। 
করিতে বলেন। অধ্যাপক রিডেটের মতে শহয়াঞ্লে গরু রাখা উচিত নহে । ইহাতে 
গরুর দুধের গুণ কমিয় যায় এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষিজমি সারের অভাবে অন্ধর্বর 
হইয়। পড়ে । 

ভারতে এ পর্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে দুগ্ধশিল্প গঠন করিবার প্রচেষ্টা মাত্র কয়েকটি 
সরকারী খামার ভিন্ন অন্যত্র হয় নাই। কলিকাতার নিকট হরিণঘাটা। এবং 
বোশ্বাইয়ের নিকটস্থ অঞ্চলে আধুনিক গো-পালন কেন্দ্র ও দুগ্ধশিল্প স্থাপন করা 
হইয়াছে । ভারতে দুগ্ধের অভাবের জন্য বর্তমানে সহশ্র সহতআ্র টন গড়া ও জমাট 
দুগ্ধ অষ্ট্রেলিয় ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানি করা হইতেছে । বৎসরে কয়েক কোটি 
টাকার দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়। ভারতে জমাট দুগ্ধ মাখন উৎপার্দন 
প্রভৃতি শিল্পগুলি অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে । দেশে দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি না হওয়। 
পর্যন্ত এই শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব নহে। কারণ টাটকা ছৃপ্ধ শহর ও গ্রামবাসীগণ 
মোটেই যথেষ্ট পরিমাণে পান না। সুতরাং, বাড়তি দুগ্ধ পাওয়ার প্রশ্বই উঠিতে 
পারে না। আমদানিকৃত গড়! দুধের সাহাষ্যে ষে সকল ছুপ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তত হয় 
তাহ! অতি নিকুষ্ট শ্রেণীর। সম্প্রতি নিউজিল্যাণ্ডের সাহায্যে ভারতে কয়েকটি 
দুগ্ধশিল্পকেন্দ্র গঠন পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হইয়াছে । গুজরাট এবং পাঞ্জাবে কয়েকটি 
গত $1 দুধের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । 

(৮) রেশম শিল্প _[ পূর্ববতী 3০ প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ] 

0. 38. 10650181965 616 11517178 102008075 01 17018 1012 
5090891 75667৩17705 £0 888. 61517106. 

[ ভারতের মণল শিল্পের, 'বিশেষতঃ সমুদ্রে মাছধরার বর্ণনা দাও । ] 

ভারতের মণ্ন্য শিল্প ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়। 
ইহার মধ্যে ছুই-তৃতীয়াংশই ধর] হয় সমুদ্র-উপকুলের মত্স্তক্ষেত্র হইতে । স্বাছু জলের 
মাছ স্থথাগ্য বটে কিন্তু ইহার সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। এদেশে 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পুকুর ও বিলে মৎস্য চাষ এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় 
নাই। ভারতের মধ্যে মতন্তের অভাব পশ্চিম বঙ্গেই সবচেয়ে বেশি । এই রাজ্যের 
প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি মংস্কপ্রিয় এবং এখানকার অধিবাসীর] সামুক্রিক মাছ পছন্দ 
'ফরে না। উত্তর ভারতে শ্বাহুজলের মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, মহাশোল 
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ইত্যাদি প্রধান। উত্তর ভারতে মাছের চাহিদা কম; কারণ সেখানে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুর! নিরামিফ, আহার পছন্দ করেন। পূর্ব ভারতে মাছের চাহিদা খুব বেশি 
কারণ বঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িস্তায় প্রায় সকলেই মৎস্য প্রিয় | এই অঞ্চলে নদী 
ও পুকুরে রুই, কাতলা, চিতল, বোয়াল, আড়, গলদা" ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গে ইলিশ 
ও ভেটকি পাওয়া ষায়। ইর্দানিং পশ্চিমবঙ্গে তেলাপিয়া মাঁছ খুব ব্যাপক ভাবে, 
চাষ হইতেছে । তবুও পুর্ব ভারতে মাছের খুব অভাব। সমুদ্রের মাছ ভিন এই 
অভাব মিটাইবার আর কোন উপায় নাই। 

ভারতের উপকুলভাগে বিরাট মহীসোপান মত্ম্য-সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতে বড মাছ 
ধর! হয় তাহার ২ ভাগ সমুদ্রতট হইতে পাওয়! যায়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কেরলের 
উপকুলে স্ুপ্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হয়। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও উড়িয্যার উপকুলেও 
কিছু পরিমাপ মাছ ধরাহয়। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে পমফ্রেট, ম্যাকরেল, ক্কামন 
প্রভৃতি মাছ স্থস্বাদ। আরব সাগর তটে গলদ। চিংড়ি মাছ ধরার জন্য কেরল ও 
মহীশৃূর উপকূলে কোচিন হইতে গোয়া পর্যস্ত শত শত ঘন্ত্রসঙ্জিত ট্রলার মাছ ধরে ॥ 
কোচিন হইতে ১৯৬৯ সালে প্রায় ১৭ কোটি টাকার চিংড়ি মাছ বিদেশে রঙ্ানি 
হয়। তামিলনাড়ু ও অন্ধের উপকূলে প্রচুর হাজরও শিকার কর! হয়। হাঙ্গরের 
লিভারের তৈল পুষ্টিকর উধধরূপে ব্যবহার করা হঁয়। ভারতেও ব-দ্বীপগ্ুলি মংস্- 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। স্বন্দরবনের ব-বীপ এবিষয়ে সর্বস্রেষ্ঠ। উপকুলভাগে চিক্কা 
প্রভৃতি উপ-হ্দ গুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মতস্ত সর্বত্রই নদীতে পাওয়া ফায়। 
কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশের জন্লাশয়গুলিতে শীতপ্রধান দেশের মাছ ট্রাউট প্রতৃতি 
চাষ করা হয়। বোম্বাই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গভীর সমুদ্রে ট্রলার প্রভৃতি আধুনিক বন্ত্র- 
সজ্জিত জাহাজের সাহায্যে মাছ ধরা হইতেছে । মাছ চালান দেওয়। এক বিরাষ্ট 
সমস্যা কারণ এদেশে মাছ শীপ্রই পচিয়। যাঁয়। এইজন্য প্রচুর লবণ, বরফ, ঠাপ্ডাঘর 
ও দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা! দরকার । বর্তমানে নানাস্থানে ঠাগ্ডাঘর নির্যাণ কর! 
হইয়াছে । কেরল হইতে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার সামুদ্রিক মাছ বিদেশে 
চালান দেওয়। হয় অথচ কলিকাঁত। মাছের জন্য প্রধানত: পার্ববস্তা রাজ্যগুলির উপর 
নির্ভর করে। ভারতীয়ের! গড়ে বৎসরে মাত্র ৩ সের মাছ খায়। জাপানীর। খা 
২৭ গুপ বেশি । | 
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[ ভারতে কম্পলাখনিগুলির অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য কর। ভারতে 
কয়ল৷ সংরক্ষণের জগ্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে? ] 

ভারতের কয়ল] সম্পর্ধ প্রধানতঃ দেশের মধা-পূর্বভাগে অবস্থিত। প্রাচীন- 
কালে গণ্ডোয়ানা যুগে দাক্ষিণাত্য মালভূমির উত্তর-পূর্ব অংশে দামোদর, মহানদী, 
গোদাবরী প্রভৃতি নদী উপত্যকাগুলিতে কয়লার স্তরগুলি সঞ্চিত হইয়াছিল। 
দ্াফোদর ও তাহার উপনদীগুলিব উপতাকায় ভারতের মোট কয়ল সম্পদের শতকব! 
৯৮» ভাগের অধিক সঞ্চিত রহিয়াছে । এখানেই ভারতের ঘা কিছু ভাল কয়লা 
পাওয়]! যায়। ঝরিয়া, রাণীগঞ্ত, বোকারেো এবং করণপুরা এই অঞ্চলের প্রধান 
কয়লাখনি অঞ্চল। মহানদীর অববাহিকায় রামপুর ও তালচবের কর়ণাখনি 
অবস্থিভ। গোধ্দাবরী ও তাহার উপনদীগুলির উপত্যকায় সিঙ্গাবেণী প্রভৃতি বনু 
কয়লাখনি আছে । মধাপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের চান্দ1 অঞ্চলেও কয়লা খনি আছে। 

ভারতীয় কয়লাখনিগুলির উপরিউক্ত প্রকার অবস্থানের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি 


. নানাভাবে অস্থবিধার সম্মুখীন হইয়াছে; যথা--(১) বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লা- 


খনিগুলি হইতে রেলপথে বহুদুর দূরাস্তে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইতে হয়। ফলে 
পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি গ্রান্তীয় অঞ্চলে কয়লার পরিবহণ-ব্যয় অত্যধিক 
তইয়াছে। এ সকল অঞ্চলে শিল্প স্বাপন করার নানা অস্থবিধা আছে, তাহার মধ্যে 
নিয়মিতভাবে কয়লা পাওয়ার সমস্তা সর্বাপেক্ষা গুরুতর । (২) বেল ওয়াগনগুলি 
বহুদূরে কয়লা কুইক] যায় বলিয়া এগুলি ফিরিতে অনেক দেরী হয় এবং ওয়াগনের 
ভাবে কয়লা খনির মুখে কয়লা জমিয়! যার। (৩) কলিকাতা বন্দরে সম্প্রতি 
আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইতেছে? কিন্ত এখন পর্বস্ত এ বন্দর মারফত 
বিদেশে এবং ভারতের বন্দরগুলিতে রাণীগঞ্জ-ঝৰিয়ার কয়ল৷ সরবরাহ করা ব্যয়সাধ্য। 
স্থতরাং, ভারতের নানাস্থানে যে সকল কৃষিজ, বনজ ও খনিজ. কাচামাল গ্রচুর 
পরিমাণে রহিয়াছে তাহা সম্ভা কয়লার অভাবে যথাযথভাবে কাজে লাগিতেছে 
নল) অবশ্য বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রসারে কয়লাখনিগুলি খুব সাহাধ্য 
করিয়াছে । বিহারের দক্ষিণভাগে এবং মধ্যপ্রর্দেশের কয়েকটি স্থানে উৎকষ্ট লৌহ- 
1শলার ভাগ্ডার ও কয়লার খনি কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় এ সকল স্থানে ভারী 
শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। ইম্পাতশিল্লের কেন্দ্র হিমাবে জামসেদপুর 
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তাহার ভৌগোলিক অবস্থানজনিত ত স্ববিধা ভোগ করে পৃথিবীর আর কোন 
ইম্পাত শিল্পকেন্দ্র তত স্থবিধা ভোগ করে না। হুগলী উপতাকার শিল্পগুলি সম্পর্কেও 
এ কথাই বলা চনে। 

ভারতের কয়লাখনিগুলি দেশের পূর্বভাগে অবস্থিত হুওয়ার ফলে দেশের অন্তান্ত 
অংশের যে অস্থবিধা রহিয়াছে, তাছা লাঘব করার জন্য ভারত সরকার ট্রিক 
করিয়াছেন যে, অত:পর ভারতের মধ্য ও দক্ষিণভাগের কয়লাখনিগুলির উৎপাদন 
যতদুর সম্ভব বৃদ্ধির জন্য সবপ্রকারে চেষ্টা করা হইবে। এই উদ্দেশ্টে মধ্য প্রদেশে 
ভিলাই ইম্পাত কারখানার একশত মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত করবা কয়লাখনিষি 
ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হুইতেছে। মান্রাজের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নেয়াভেলিবর 
বিরাট লিগনাইট কয়লাক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে বাবহার করিয়া ২২ লক্ষ কিলোওয়াট 
তাপবিহ্বাৎ উৎপন্ন করা হইয়াছে । সিঙ্গারেণীর উতৎ্পাদনও যথেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কয়ল। সংরক্ষণ (০01756৮8007)--ভারতে মাঝারি ও খারাপ কয়লার অভাৰ 
নাই । এ শ্রেণীর কয়লা আরুও পাঁচ শতাধিক বৎসর চলিতে পারে। কিন্তু ভা 
কোক গ্রস্ততের উপযুক্ত কয়লার মোট ভাণ্ডার ৩০ হুহতে ৫* কোটি টন মাত্র ( লর্ধ- 
প্রকার কোক কয়ল! উহার দুই তিন গুণ হইতে পারে )। সুতরাং, এ উৎকৃষ্ট কন্পল! 
ক্রমশঃ বধিত হারে খরচ হইলে ৮০ বৎ্সরও চগ্সিবে না বলিয়া মনে হয়। অবশ্ঠ এই 
সময়ের মধ্যে নতন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবন। রহিয়াছে এবং শক্তির জনক 
পারমাণবিক মহাশক্তি ব্যবহত হইলে কয়লার প্রয়োজন কতদুর থাকিবে তাছাঁও * 
বলা যায় না। তবু আমাদের কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। বিগত শতাবীত্ে 
বিদেশীদের হাতে আমাদের কয়ল* সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হইয়। বহুল পবিষাথে 
বিনষ্ট হইয়াছে । এখনও ভাল কয়লার অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। এজন্য বর্তমান্ধে 
সরকারের তত্বাবধানে যে সকল সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা হইন-. 

(১) উচ্চ শ্রেণীর কয়লা কম থাকায় বর্তমানে নিম়শ্রেণীর কয়লা অধিক 
পরিমাণে উত্তোলনের চেষ্টা চলিতেছে । 

(২) কয়লার খনিক্কে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবচ্থার করিয়া শ্রমিকের অস্থবিধা ও 
কয়লার অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা করা হইতেছে । কয়লা উত্তোপনের পর খনি গন্ধ 
বালি দিয়া ভবাট কর] হইতেছে। 


(৩) খারাপ কয়লা যন্ত্রের সাহায্যে ধৌত করিয়া উহার ছাইয়ের ভাগ কমাইস্বা 
অন্ন পরিমাণ ভাল কয়লার সঙ্গে মিশাইয়! উহ! ধাতুশিল্পে বাবহার করা হইতেছে । 

(৪) ভারতীয় রেলপথগুলি যাহাতে অধিক পরিমাণে ভাল কয়লা ব্যবহার না 
কৰে, সেজন্ত খারাপ কয়লা! হইতে উৎপন্ন তাপবিদাৎ ও জলবিছাৎ শঙ্তির সাহাধ্ডে 
অনেক স্থানে রেলপথ চালাইবার ব্যবস্থা! হইয়াছে । 


হে ছি, 


৪৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(৫) ধানবাদের নিকট অবস্থিত 76] [9582101) [080606০ 'নিকই কয়ল! 
হইতে নান! প্রকার প্রয়োজনীয় দাহাপদার্থ উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে । 

(৬) নানাস্থানে বু কোক চু্পী স্থাপন করিয়া কয়লার মপ্যস্থ জলীয় অঙ্গার 
ও গ্যাস কাজে লাগানে। হইতেছে । 

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে অবলম্বন করিলে ভারতের কয়লা সম্পদ 
দীর্ঘকাল ধরিয়! জাতির শিল্পগঠনের কাজে লাগিবে। 
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[ভারতে কয়লাখনির বিষ্াস পর্যালোচনা কর এবং স্থানীয় শিল্পের 
উদ্নয়নে এগুলির ব্যবহারের বিষয় ব্যাখ্যা কর। ] 

ভারত কয়লা সম্পদে মোটামুটি রকম সমৃদ্ধ। ভূনিয়ে ২০০০ ফুট পর্যস্ত মোট 
ব্যবহারযোগ্য কয়লার পরিমাণ ২০০ কোটি টনের বেশি । পরিকল্পনা কমিশনের 
১৯৮১ সালের বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে চার ফুটের অধিক চওড়। কয়লার স্তর 
আছে মোট ৫০০০ কোটি টনের মত। ইহার মধ্যে মাত্র ২৮ কোটি টন কয়পা 
কোক প্রস্ততের পক্ষে উপধুক্ত। পৃথিবীর কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির সঙ্গে 
তুলনা করিলে দ্রেখা যায় যে, ভারতের কয়লা সম্পদ ও উহার উৎপাদন অধিক 
নহে, তবে মধ্যম শ্রেণীর কয়লার প্রায় অফুরন্ত সংস্থান ভারতের নানাস্থানে 
বৃহিষ্বাছে। কেবল মাত্র দামোদর উপত্যকাতেই বিপুল পরিমাণে কয়লা 
বৃহিম্বাছে । ইত্ডয়ান বারো অৰমাইনস-এব অন্সঞ্কান প্রচেষ্টার ফলে সম্প্রতি এই 
ৰ্ষঞ্চলে আরও বু কয়লার স্তর আবিদ্কত হুইয়াছে। এই সকল নূতন আবিফুত 
খনিগুলির কোন কোন কয়লার স্তর শতাধিক ফুট পুরু এবং বহু বর্গমাইল 
বিস্কৃত। 
ভারতে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৭ কোটি টনের মত কয়ল। উৎপল্প হয়। 
বধ্যম ও নিয়শ্রেণীর কয়লা অদূর ভবিষ্যতেও নিঃশেষিত হইবার কোন আশংকা নাই। 
তবে রাণীগণ্জ প্রভৃতি পুরাতন খনি এনাকাগুপির কোন কোন খনি ইতিমধ্যেই 
২,৯* ফুটের অধিক গভীর হইয়াছে । ফলে কয়ল! উৎপাদন ক্রমশঃ ব্যক্রসাধ্য হই! 
উঠিতেছে। ভারতে এানথা নাইট কয়লা! নাই বলিলেই হয়, কোক প্রস্তুতের 
উপযুক্ত যে বিটুমিনাস কয়ল। মাটি হইতে ২*০* ফুট নিম পর্যস্ত স্তরে স্তরে রহিয়াছে 
(কেবল মাত্র রাণীগঞ্, ঝরিয়া, করপপুরা ও বোকারো অঞ্চলে ) তাহার সংস্থান 
'আধিক নহে) উহ] ৮* বধ্মরের মধ্যে শেব হুইয্সা যাইতে পারে, কারণ বর্তমানে 
ক্াবতে প্রধানত: ভাল কয়লাই তোল। হইতেছে । বেল ইঞ্জিনগুলি উহার অনেকট! 
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এখনও ব্যবহার করে--তবে এই ব্যবহার হাস পাইতেছে। ভারত সরকার দ্বেশের 
কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের জন্ত সম্প্রতি আইন করিতেছেন যে, খাৰাপ কয়লা অধিক 
পরিমাণে উত্বোঁলন করিতে হইবে এবং বালুক। ্বারা! খনিগর্ভ ভরাট করিতে হইবে। 

ভারতের অধিকাংশ করলার স্তর গণ্ডোয়ান! যুগে নদী ও হ্রদের মধ্যে সঞ্চিত 
হইয়াছিল। কঠিন শিলার আবরণে উহ| যুগ যুগ ধবিয়! তৃ-পৃষ্ঠের সহিত প্রায় 
সমাস্তরালভাবে স্তরীভূত হইয়! রহিয়াছে । স্থতরাং, ভারতে কয়লা উত্তোলন করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ । কেবল হিমালয়ের পাদদেশে ও আসামে যে সকল ক্ষুদ্র কষুত্র 
কয়লাখনি আছে উহাদের কয়লাস্তরগুলি ভাজ হওয়ার ফলে স্থানে স্থানে গুড়! 
হইয়া গিয়াছে । আসামের কয়লার সঙ্গে অধিক পরিমাণে গন্ধক মেশানো আছে। 
বোকারোর কয়লায় ছাই বেশি। অনেক স্থানেই কয়লার মধ্যে জল, গ্যাস ও ছাই 
খুব বেশি আছে । ভারতের প্রধান কয়লাখনিগুলির নাম :-- 


গঞণ্চোয়ানা কয়ল। কলয় 2-- 

(১) রাণীগণ্জে (পশ্চিমবঙ্গ) ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক করলা 
উৎপন্ন হয় । এখানকার কয়ল] উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর । (২) ঝরিয়ায় (বিহার ) 
ভারতের মোট উৎপার্দনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কয়লা উৎপন্ন হয়। এই কয়ল৷ খুব 
উচ্চশ্রেণীর। (৩) কবোকারোর (বিহার ) কয়লা গধানতঃ রেলওয়ে এবং বিদ্যুৎ- 
উৎপাদনের জন্ ব্যবহৃত হয়। এই কয়লায় ছাই বেশি বলিয়! ধুইয়! তবে ইম্পাত 
কারখানায় ব্যবহার করা যায়। (৪) করণপুরার (বিহার) বিপুল ভাণ্ডার সম্প্রতি 
ব্যবহৃত হইতেছে । (৫) গ্সিরেডির (বিহার) খনি ক্ষুদ্র হইলেও কয়লা! উৎরুষ্ 
শ্রেণীর। (৬) ভালচর ও রামপুরের ( উড়িত্যা ) কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে, 
উৎপাদনও কম। (৭) উমারিয়া ( মধ্যগ্রদেশ ) ষধ্যম শ্রেণীর কয়লা উৎপীন 
করে। (৮) করবা ( ৪০৮৪ ) মধ্যগ্রদেশের নৃতন বুহৎ খনি সম্প্রতি ব্যবহৃত 
হইতেছে। ইহা ভিলাই ইম্পাত কারখানা হইতে খুব বেশি দুরে নহে এবং এখানকার 
কয়লাও মধ্যম শ্রেণীর । (৯) চান্দ! মহারাষ্ রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি। 
(১০) সিঙ্গারেনিতে ( অন্ক) প্রচুর মধ্যমশ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হয়। 


টারসিয়ারি কয়ল। বলয়-_ 

মাদ্রাজ রাজ্যের নেয়াভেলিতে নিয়শ্রেণীর লিগনাইট কয়লার বিপুল ভাণ্ডার 
আবিদ্ধত হইয়াছে । এই কয়লার সাছায্যে নেভেলিতে ২ লক্ষ ৫* হাজার 
কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উত্পাদন হইতেছে এবং এখানেই লক্ষ লক্ষ টন ব্রিকেট 
এবং ইউবিয়| নামক বাসাক়নিক সার উৎপন্ন হইতেছে । অপরাপর টারসিয়ারি খনি- 
এগুলির মধ্যে রাজস্থানের বিকানিক্ ও কাশ্মীরের রায়াসি খনি উল্লেখযোগ্য । আসামে 


৯৬ অর্থনৈতিক ও বাপিজ্যিক ভূগোল 


মাকুম ও মিকির পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কয়ল! রহিয়াছে । কিন্তু রেল 


ব্যবস্থার অভাব থাকায় এখানে উৎপাদন কম। 

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় ৮* ভাগ কয়ল। পশ্চিমবঙ্গ 
ও বিহারে পাওয়া যায়। ভারতের খনিগুলি হইতে আধুনিক প্রথায় কয়লা উত্তোলন 
সম্প্রতি আরস্ত হইয়াছে । বালি দ্বারা খনি ভরাট, ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাভাযো কয়লা 
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কাট।, ব্রিকেট প্রস্তত ও কোক চুলি (০০1০ ০৮৪০) প্রস্তুত কার্ধ ক্রমশঃ অগ্রসর 
হইতেছে । বর্তমানে জামসেদপুর, কুলটি, সিষ্কি গ্রভৃতি স্থানের কয়লা পোড়াইবার 
চু্ধি হইতে আলকাতবা, জ্যামোনিয়! প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে। 
বর্তমানে ছুর্গাপুর গ্রভৃতি স্থানে আরও বহু আধুনিক কোক চুল্লি ও কয়লা ধৌতাগার 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 

কয়ল! ও শিল্পের একদেশতা-_-ভারতের শিল্পগুলি নানাস্থানে কেন্ত্ীভূত। 
কল্সিকাভার পাট, কাপাস, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্প, বোম্বাই ও গুজরাটের 
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কার্পাস শিল্প, কানপুরের কার্পাস ও চর্ম শিল্প, মাদ্রাজের কার্পাস এবং জামলেদপুর 
ও আসানসোলের লৌহ ও ইম্পাতশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ শিল্পপ্রধান 
স্থানগুলির মধ্যে বোদ্বাই শহর অনেকাংশে জলবিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভর করে। 
স্থতরাং উহার কয়লার প্রয়োজন কম। মাদ্রাজ অংশঘ্ঃ কমলার উপর নির্ভর করে 
এবং এ কয়লা কলিকাতা হইতে জলপথে ও রেলপথে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্ট 
মকল শিল্পপ্রধান স্থানের অধিকাংশ শিল্পই ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি গণ্ডোয়ানা কয়লা 
বলয়ের খনি হুইতে কয়লা লইয়া থাকে । এই কয়লা বহনের জন্ক রেলপথকে 
মর্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। ভারতে উৎপন্ন কয়লার মধ্যে রপ্তানি বাবদ প্রায় কয়েক 
লক্ষ টন বাদে অবশিষ্ট সকল কয়লাই ভারতে ব্যবহার করা! হয়। কয়লা রেলপথ ও 
ইস্পাত শিল্লেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। 

কয়লাখনি অঞ্চলে যে সকল বড় বড় শিল্প গড়িয়া উঠিম্াছে তাহাদের মধ্যে 
দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখঃনা, গ্যাস, বিছ্যৎ, কাচ, ভাবীষন্ত্রপাতি এবং মিশ্র ইম্পাত 
কারখানা সর্বপ্রধান। তাহা ছাড়া সিন্্ির সারের কারখানা, কুলটা ও বার্ণপুরের 
বড় ঝড় ইস্পাতের কারখানা, আসানসোলের অদূরে বৃহৎ ্যালুমিনিয়ামের 
কারখানা, সাইকেলের কারখানা, চিত্তরগ্জীন রেল ইঞ্জিন কারখানা এবং 
জামসেদপুরের বিশাল ইম্পাতভের কারখানার নাম করা যাইতে পারে। করলার 
সহজ লভ্যতার জন্যই এই অঞ্চলে দ্রুত শিল্লের প্রসার হইতেছে। এই প্রসঙ্গে 
রাণীগর্জের কাগজের কল ও কুমারধুবীর ফায়ার ব্রিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার" 
নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, কয়ল! পোড়াইয়1! উপজাত দ্রব্য 
বাহির করার বহু কারখানা ধানবারদ, রাউরকেলা, কুলটী, ঝরিয়া, হুর্গাপুর গ্রভৃতি 
স্থানে আছে। ভারতের অন্তান্য অঞ্চলের কয়লাখনিগুণি ছোট হওয়ায় শিল্প গঠনে 
পক্ষে তেমন সহায়ক হয় নাই। আসামের কয়লায় সিমেণ্ট ও চায়ের কারখানা চলে । 
মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধের কয়লায় রেলগাড়ি, কাচ, সিমেন্ট ও বস্ত্রের কারখানা চলে। 
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[ কয়লার প্রধান প্রধান ব্যবহার কি? ভারতের কয়লাথনি শিল্পের 
ক্রটিগুজি এবং সমন্যাগুলি পর্যালোচনা! কর। ভারতে কয়লা জংরক্ষণের 
প্রয়োজন আছে কি? ] 

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতে প্রায় ৭* মিলিয়ন টন কয়ল! উৎপন্ন হয়। অন্তান্ দেশের 
মত এদেশেও কয়লা! উত্তাপ উৎপাদন ও গ্রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার 
করা হয়। কয়লার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হইল--(0১) বেল ইঞ্জিন, 


ভাঃশ্র 


৯৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


জাহাজ, কারখানার বয়লার ইত্যাদির জন্য (২) গৃছের রদ্ধন কার্ধের জন্য । কয়লার 
পরোক্ষ ব্যবহার হইল--(ক) তাপ-বিদ্বাৎ ( €11610381 90৬০1) উত্পাদনের জন্য 
এবং (খ) গ্যাস, কৃত্রিম তৈল, পৌোকামারার উষধ, রাসায়নিক সার, রং প্রভৃতি 
উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য । বর্তমান জগতে ইঞ্জিন ও রম্ধনের জন্য কয়লার বদলে 
তৈল ও বৈহ্যুতিক শক্তি অথবা কয়লা-গ্যাস বা শ্বাভাবিক গ্যাস ক্রমশঃ অধিক 
ব্যবহৃত হইতেছে । ভারতেও কয়লার ব্যবহার পরিবর্তনের এই ক্রিয়া আরম্ত 
হুইয়াছে। ৰ 

কয়ল। সংরক্ষণ (00756196107 )-_-ভারতের কয়লা খনিগুপি দেশের 
পূর্বাংশে অবস্থিত। এই খনিগুলির মধ্যে রাণীগঞ্জে ১৮১৪ সান্সে প্রথম কয়ল! উত্তোলন 
আরম্ভ হয়। খনিগুলির বেশির ভাগ প্রাচীন ধরনের। ভারতীয় কয়লাখনি 
শিল্পের ত্রুটি এবং অস্থবিধাগুলিকে গ্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা £-- 
(১) যান্ত্রিক ক্রটি ও পরিবহণের অন্থৃবিধা এবং (২) সংগঠনের ত্রুটি । 

যান্ত্রিক ক্রুটির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল--(ক) আধুনিক কয়লা কাটা 
যন্ত্রের অভাব। ধবর্দেশিক মুদ্রার অভাবে এগুপি আমদানি করার অস্থবিপ্না আছে। 
ছুর্গাপুরে যষ্ত্রনির্মাণের ষে কারখানা স্বাপিত হইয়াছে উহা! অবশ্য এ অভাব মিটাইতেছে। 
(খ) খনির গহবরে বালি ভি করার (58070 50০ড7178) নানা অসুবিধা এবং তাহার 
ফলে ক্ষয়-ক্ষতি হয়। (গ) বহু তর্ঘটন1 ঘটে এবং ফলে কয়লা ও মানুষ উভয়ই 
বিপদগ্রস্ত হয় । ইহ1 অসাবধানতার ও যস্ত্রেরে অভাবের জন্যই ঘটে। (ঘ) রেল 
ওয়াগনের গুরুতর অভাবে কয়লা জমিয়া যায় অথচ কারখানা করল! পায় না। 
বর্তমানে এই অবস্থার উন্নতি হইলেও কয়লা শিল্পের ইহাই সবচেয়ে বড় বিপদ । 
স্গঠনের ক্রটির মধ্যে ছোট খনিগুলির ছুবল অবস্থা, খনিশিল্পে বিদেশী স্বার্থ, 
সরকারি কয়লা খনি সংস্থার (13010) অপ্রচুর ক্ষমতা ও মস্থর অগ্রগতি এবং 
শ্রমিক বিক্ষোভ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতে কয়লা সংরক্ষণ (002961৮2002) ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। আমাদের দেশে ভাল কয়লা! খুব বেশি নাই। সর্বোৎকৃষ্ট কোক গ্রস্ততের 
উপযুক্ত 'কয়লা মাটির নীচে আন্দাজ ২৮০ কোটি টনের মত আছে। স্থতবাং, ভাল 
কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা, রধ্ানি বন্ধ করা এবং বিকল্প ইন্ধন ব্যবহারের 
চেষ্ট। করা একান্ত গ্রয়োজন। এ সম্পর্কে ভারতে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন 
হইয়াছে, কিন্তু আরও প্রয়োজন । সংরক্ষণের প্রধান বিষয় হইল বর্তমানে কিছু ক্ষতি 
্বীকার করিয়। ভবিষ্যতের জন্ত ব্যবস্থা! করা। ভারতে ইহা একান্ত প্রয়োজন কারণ 
ভারত সবেমাত্র শিল্প যুগের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে । কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ 
বুদ্ধি পাইতেছে। স্থতরাং, সময় থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল। 


খনিজ সম্পদ ৯৯ 
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[ ভারতে শক্তির উদ্সগুলির বর্ণন1! দাও এবং উহাদের বর্তমান ব্যবহার 
ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবন। সম্পর্কে আলোচনা কর।] 

ভারতের শক্তি সম্পদের ভিতরে কয়লা, খনিজ তৈল এবং জলবিদ্যুৎ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া জালানী কাষ্ঠ, গোবর হইতে ঘুঁটে, প্রাকৃতিক গ্যাস, 
চিনির কল হুইতে উৎপন্ন স্থরাসার (2100101) এবং কৃত্রিম তৈল হইতে শক্তি 
উৎপন্ন করিয়া নান! শিল্পে ও নান! প্রয়োজনে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ভারতে 
পারমাণবিক শক্তি পরিচালিত অনেকগুলি বিছ্যাৎকেন্দ্র স্থাপিত হুইতেছে। 
বর্তমানে তারাপুর ও ট্রম্বেতে ছুইটি বড় এ্যাটমিক রিয়ার রহিয়াছে । এ ছুষ্ট 
স্থানে যথাক্রমে ৩০০ এবং ৪০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। 

ভারতের খনিজ তৈল (760০016000 1000505 0 [77019 )--ভারতে 
উৎপন্ন পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ খুব কম। ইহা ভারতের দুইটি অঞ্চলে মাত্র পাওয়া 
যাক্স।_-(১) আদামের পূর্বপ্রাস্ত এবং (২) গুজরাটের ক্যান্থে উপসাগরের তট- 
ভাগ। ব্রক্ষপুত্র উপত্যকার পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত আসামের সন্তর্গত ডিগবয়, নাহোর- 
কাটিয়া, লাকোয়া, শিবলাগর, মোরাণ ও রুদদ্রসাগ্নর অঞ্চলে কিছু খনিজ তৈল 
পাওয়া যায়। আসামের থনিগুলি হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, (৩ লক্ষ নে) 
তাহা অংশতঃ ভিগবয়ের শোধনাগারে এবং অংশতঃ গৌহাটির নিকট অবস্থিত "অয়েল " 
ইত্ডিয়ার” নৃনমাটি শোধনাগারে শোধন করা হয়। এছুইটি শোধনাগারে পেট্রোল, 
কলকবা পৰিফার করিবার উপর্যোগী তৈল, কেরোসিন তৈল, মোম প্রভৃতি গ্রস্ত 
হয়। আসামে তৈল উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়ায় এ তৈল পরিশোধনের জন্য বিহারেক 
ৰারাউনিতেও নৃত্ন তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। নলযোগে কাচা তৈল 
(০:0৪ ০11) নাহোরকাটির! ও মোরাপের তৈলকৃপগুলি হইতে বারাউনিতে 
(গঙ্গাতীরে মোকামার “বাজেন্দত্রপুলের” উত্তর প্রান্তে) লরবরাহ কর] হইতেছে। 
সেখান হইতে তৈলবাহী নল গ্রিয়াছে পশ্চিম বাংলার হলদিয়ায়। এখানেও একটি 
শোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। 

(২) গুজরাট রাজ্যের ক্যান্ে উপসাগরের তটভাগে অঙ্কলেশ্বরের নিকট 
কয়েকটি তৈলকুপ হইতে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া! গিয়াছে । এই রাজ্যে লুনেজ ও 
কালোলেও অল্প তৈল আছে। অস্কলেশ্বর হইতে তৈল উৎপাদন আরস্ত হইয়াছে। 
বৎসরে প্রায় ৩* লক্ষ টন তৈল এখানে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ট্রন্বের একটি শোধনাগার 
এই তৈল পরিশোধন করিতেছে । গজরাট রাজ্যে কয়ালিতে একটি বিরাটাকার 
লরকারি শোধনাগার নির্মাণ করা হইয়াছে। 


১০০ অর্থ নৈতিক-ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভারতে খনিজ তৈলের অভাব প্রধানত: ছুইটি উপায়ে দূর করিবার প্রচেষ্টা 
চলিয়াছে ; প্রথমতঃ, ইবাণ, আমেব্রিকাধুক্তরাষ্, ইন্দোনেশিয়া! এবং সোভিয়েট রাশিয়া 
হইতে খনিজ তৈল আমদানি করিয়া; দ্বিতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে নৃতন নৃতন খনি 
আবিষ্কার করিয়া! । 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে বিমান হইতে জরিপ করিয়া এবং 
মাটিতে গর্ত করিয়া অঙ্ছসন্ধান কার্য আরম্ভ হইয়াছে । তাহা ছাড়া, হিমাচলের 
জালামুখীতে ও রাজস্থানে বিশেষজ্ঞগণ তৈল অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। জালামুখীতে 
প্রচুর ্বাভাবিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতে ১৯৬৮ সালে প্রায় ৬০ 
লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উহ] 
বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫ লক্ষ টনে হইবে । তবুও বত্সরে আমদানির পরিমাণ একশত কোটি 
টাকার কম হইবে না। 

তৈল শোধন শিল্প ( 01] 22110106 1700505 )-ভারত তাহার প্রয়োজনীয় 
তৈলের বেশির ভাগ আমদানি করিয়া] থাকে । পূর্বে এই তৈল ইবাণ বা আরৰ 
হইতে ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্টে পরিশোধনের জন্য লইয়া যাওয়া হইত। সেই তৈলই 
পরিশোধিত হইয়া অনেক বেশি দামে ভারতে বধ্ানি করা হইত। বর্তমানে আরব 
ও অন্যান্ত দেশের ক্রড অয়েল বা কাচা তৈল ভারতের ট্রন্বে ও বিশাখাপতনমে 
পরিশোধন করা হয়। বোহ্বাইয়ের অদুরে ট্রন্থেতে দুইটি বিদেশী কোম্পানী ভারত 

'সরকারের সহযোগিতায় দুইটি অতিবৃহৎ তৈল শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে। 

এখানে মধ্য প্রাচ্যের ত্রুড অয়েল শোধন করা হইতেছে। বিশাখাপতনমের 
তৈলশোধনাগারটিতেও তাহাই হইতেছে । বর্তমীনে আসামের তৈল উৎপাদন 
ধরব ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য আসামের গৌহাটি এবং বিহারের বারাউনিতে 
ভারত সরকার ছুইটি শোধনাগার নির্মাণ করিয়াছেন। নাহোরকাটিয়া ও মোবাণ 
তৈলক্ষেত্র হইতে নলযোগে গোৌহাটি ( ছনমাটির ) ও বারাউনি শোধনাগার দুটিতেও 
তৈল দরবরাহু করা! হইতেছে । গুজরাটের কয়ালি শোধনাগারও তল পরিশোধন 
করিতেছে । €োচিন এবং মান্ত্রীজের শোধনাগার ছুইটিতে বিদেশের-__প্রধানতঃ 
ইরাপের--কীাচা তৈল পরিশোধন করা হয়। ভারতে পরিশোধিত তৈল ধরিলে ভারত 
এখন সমস্ত প্রকার খনিজ তল সম্পর্কে দ্বয়ংনির্ভরশীল। এমন কি কিছু পেট্রোল 
রপ্তানিও হয়। কিন্ত প্রায় অর্ধেক কাচা তৈল বিদেশ হইতে আসে । ৰাকীটা আসে 
আপাম ও গুজরাটের তৈলকৃপগুলি হইতে । 

ভারতে খনিজ তৈলের চাহি একটু বিচিন্ত্র ধরণের । পৃথিবীর মধ্যে একমান্্ 
যুজরাষ্ট্র ছাড়া অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা ভারতে কেরোনিন তৈলের ব্যবহার অধিক। 
গ্রামাঞ্চলে উহাই আলো! জালাইবার একমাত্র উপায়। কিন্ত ভারতে মোটর গাড়ির 
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সংখ্যা মা কয়েক লক্ষ (যুক্তরাষ্ট্র ৫ই কোটি ) এবং কলকারখানাও কম। স্থতরাং, 
এদেশে পেট্রোলের চাহিদা! কম। 

ভারতে পেট্রোল প্রভৃতির চাহিদা ভ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে অথচ আসাম ও ক্যাণ্থে 
ছাড়া অন্যত্র নৃতন কোন তৈলকৃপ পাওয়া যাইতেছে না। ফলে, পরিবর্তন্রব্য ব্যবহাবের 
গ্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে না। ভারতে গুড় হইতে চিনি প্রস্থতের সময় কোন 
কোন আধুনিক কারখানায় গ্রচুর শক্তি উৎপাদনকারী আযালকোহল প্রস্তত হইতেছে। 


ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন ও চাহিদ। 


সাল উত্পাদন চাহিদা (লক্ষ টনে) 
১৯৪৮ ্‌ ১৩ 
১৯৬৮ ৬ ১২৩ 
* ভারতের প্রধান প্রধান শক্তির উৎস 
ব্যবসাভিত্তিক শক্তি সরবরাহ গৃহের প্রয়োজনে শক্তি সরবরাহ 
( 0017017)01018]1 12165 ) ( 00-০01001761018] 02165 ) 
ব্যবসাভিত্তিক শক্তি সরবরাহের ঘু'টে দেশে মোট 
(মোট সরবরাহের নহে ) ৮৪ শতাংশ কাঠ উৎপন্ন শক্তির 
কয়লা হইতে ১৪ শতাংশ পেট্রোল- কাঠ কয়লা ৬১ শতাংশ 


জাতদ্রব্য হুইতে এবং ১৪ শতাংশ 
জলশক্তি হইতে পাওয়া যায়৷ 

[ কয়লা-_-৪*নং প্রশ্নোত্তর তুষ্টব্য, জলবিদ্যুৎশক্তি_২৬নং এপ্রোত্তর তরষ্টবা ] 

স্ুরাসারিক শক্তি (4১1০০,০1 ) গ্রভৃতি_বর্তমানে গুড় হইতে হাস 
(10001) প্রস্তত কর! হইতেছে। দক্ষিণ ভারতে ও বিছারে ইহার কয়েক 
উল্লেখষোগ্য কেন্দ্র স্থাপিত হুইয়াছে। ভারতে সমস্ত চিনির কল হইতে এই জাতীয় 
শক্তি সঞ্চারিত করিতে পাঁরিলে অদুর ভবিষ্ততে খাঁনজ তৈলের জন্য বৈদেশিক 
আমদানির উপর ভারতের নির্ভরশীলতার পরিমাণ অনেকাংশে হাস পাইবে। 
তাহার সহিত জলবৈছ্যতিক শক্তির সন্ভাবনাগুলিকে কার্ধকরী করিতে পারিলে 
এই নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও কাঠকয়লা 
হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে । যুদ্ধের সময় পেট্রোলের অভাবে 
কাঠকদ়লার সাহায্যে অনেক স্থানে মোটর চালানে। হুইস্বাছে। বর্তমানে কাঠকম্লার 
সাহায্যে মহীশূরের ভ্রাবতীতে লৌহ ও ইন্পাত উৎপাদনের কাজ চলিতেছে । কাঠ 
কয়লার সাহায্যে প্রস্তত ইম্পাত খুব উচ্চস্তরের হয়। 
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[ভারতের তৈলখনিগুলির বর্ণনা দাও এবং এদেশে তৈলশোধন 
শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর। 

[ পূর্ববস্তী ৪২নং প্রশ্নোত্তরের খনিজ তৈল দ্রষ্টব্য ] 

0. 44. ৮/13576 575 1155 1100100৮150 02010 ০015 02579093765 (088120 
10 170018? 91011]107 10019. 2071 17078 ০07৩ ? 

[ ভারতে প্রধান প্রধান লৌহ আকরিকের জংস্থানগুলি কোথায় 
অবস্থিত? ভারতের কি লৌহ আকরিক রপ্তানি কর! উচিত ?] 

লৌহশিল1 (197. ০7৩ )--ভারত পৃথিবীর মধ্যে লৌহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ 
দেশ। ভারতের নানা স্থানে মোট ২১০০ কোটি টন উচ্চশ্রেণীর লৌহ আছে।* 
নিয়মানের লৌহশিল1 উহার চার গুণ হইতে পাবে। পৃথিবীর মধ্যে লৌহ উৎপাদনে 
রাশিয়া, আমেরিকা ধুক্তরাষ্ট্, কানাডা, ফ্রান্স, এবং চীনের পরেই ভারতের স্থান । 

ভারতের লৌহথনিগুলি প্রধানতঃ বিহার, উড়িষ্যা, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ এবং মহীশূর 
 বাজ্য অবস্থিত। বিহারের সিংভূম জেলায়, উড়িত্বার ৫কওন্ঝর, বোনাই, এবং 
মহীশুরের বাবাবুধান পাহাড়ে, গোয়ায়, মধ্যুপ্রদেশের দক্ষিণপ্রান্তে কিরিবুকু 
ও বায়লডিল। ( ইহ। ভারতের বুহুত্বম লৌহ খনি ), অন্ধের কাড্ডাপ্লা এবং কারঙগলে 
থুব উৎকষ্ট শ্রেণীর আকরীয় লৌহ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে দুর্গ 
জেলা এবং মাদ্রাঞ্জের সালেষে ( দেলম ) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহশিলা আছে। এ লৌহ 
ভাগ্তারগুলি এখনও পরিপূর্ণূপে কার্ধকরী করা হয় নাই। তবে লৌহ আকরিক 
উৎপাদন দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৭ সালের লৌহুশিলা উৎপাদনে গোয়া প্রথম, 
উড়িস্য। দ্বিতীয্, বিহার তৃতীয় ও মধ্যপ্রদেশ চতুর্থ থান অধিকার করে। কিন্তু ১৯৬৯ 
সালের শেষ হতে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগের বড় বড় খনিগুলির কাজ পূর্ণোস্যষে 
চপিলে ২৪ বৎসরের মধ্যেই এ বাজ্যই ভারতের মধ্যে লৌহশিলা! উৎপাদনে প্রথম স্থান 
অধিকার কৰ্িবে। ভিলাই, ছুর্গাপুর ও রাউরকেলার 'ইম্পাত কারখানাগুলির জঙ্ 
কতকগুলি নৃতন খনি হইতে লৌহ আকরিক নরবরাহ কর] হইতেছে। ভিলাইয়ের 


* ডাঃ কৃষ্ণান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভারতীয় তৃতত্ববিদৃগণ কর্তৃক প্রমাণিত। স্্বশ্রেণীর লৌহ আকরিকের 
ভাওাসস ৮২** কোটি টনের মত--সমগ্র পৃথিবীর লৌহ ভাগারের প্রায় শতকর! ৬* ভাগ । 
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জন্ত ছুব্গ জেলার রাজহারা খনি, রাউরকেলার জন্ বারন্থুয়। এবং কিরিবুরু খনিতে 
কাজ চলিতেছে । | 

ভারতের উৎকৃষ্ট লৌছ-আকরিকের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাঁগেরও অধিক 
লৌহধাতু রহিয়াছে । ভারতে ১৯৬৮ সালে মোট প্রায় ছুই কোটি ৪০ লক্ষ টন 
আকরীয় লৌহ উৎপন্ন হয়। উহাতে ভারতের প্রর়োজন মিটিয়াও বাড়তি থাকে । 
এঁ বৎসর ভারত নিজ্জ প্রয়োজনে ১ কোটি টনের বেশি লৌহশিলা ব্যবহার করে। 
অবশিষ্টাংশের বেশির ভাগই বিদেশে রগ্ডানি করে। কিছুকাল যাবৎ জাপান 
ভাবত হইতে বৎসরে প্রচুর লৌহশিল! আমদানি করিতেছে । ভারতের লৌহু- 
শিলা কলিকাতা হইতেও রপ্তানি হুয়। মধ্যগ্রদেশের ছুর্ুগ প্রভৃতি বড় বড় 
লৌহের আকরগুলি বন্দর হইতে দুরে অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানি-বাণিজ্য গভিয়া তোলার 
নানা অস্বিধা । সম্প্রতি লৌহ বঞ্চানির সুবিধার জন্ত উড্ভিষ্যা তটে পরছ্ীপ নামক 
স্থানে একটি বন্দর গঠন করা হইয়াছে । মহারাষ্ট্রের বত্বগিরি, গোয়া] (মার্ধাগাও ) 
এবং অন্ধের বিশাখাপতনম্.বন্দর মারফতও প্রচুর লৌহুশিল! রপ্তানি করা হইতেছে। 
জাপানের যাস্ত্রিক সহযোগিতায় মধ্াপ্রদ্দেশের কয়েকটি ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে নৃতন 
রেলপথ হ্ধাপন করিয়া! এ সমস্ত অঞ্চল হইতে জাপানে রগানির জন্য অধিক পরিমাণে 
লৌহশিলা থন্নের ব্যবস্থা হইয়াছে । ভারতের লৌহশিল1 পশ্চিম জামানী, ইটালি, 
পোলা এবং ঢেকোন্সোভাকিয়াতেও যাইতেছে । ১৯৬৮ সালে প্রায় ৭০ কোটি 
টাকা এইভাবে অর্জন করা হয়। ভারতে উৎকৃষ্ট লৌহশিলা স্থপ্রচুর। স্থতরাং, 
বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সময় অধিক লৌহশিল] রপ্তানি করা৷ দেশের পক্ষে ভার্ল'। 
আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনুমকালের শেষে প্রতি বদর ১৫ মিলিয়ন ( নিষুত ) টন 
লৌহশিলা রপ্তানি কর! সম্ভব হইবে। এইজন্ত ভারতের কতকগুলি বন্দরকে উন্নত 
করা হইবে । এগুলি হইল-_পরছীপ, হলদিয়া, কাকিনাদা, কুড্ডালোর, ম্যাঙ্গাক্জোর 
ও কারোয়ার বন্দর। চতুর্থ পরিকল্পনাকালের শেষে লৌহুশিলা ভারতের বধানি- 
তালিকায় চা, বস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের পরেই স্থান পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
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[ভারতের (ক) অভ্র খে) ম্যাঙ্গানীজ, (গ) তাজ্স ও (ঘ) স্বর্ণ খনিজ- 
গুলি কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অভ্র ও ম্যাঙানীজ রগানি-বাণিজ্য 
সম্বন্ধে আলোচনা কর । ] 

(৪) অভ্র (01+০8)--পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভ্র পাওয়া যায়। কিন্তু ভারত» 


১০৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন অভ্র ছাড়া অন্ত দেশের 'অন্র উৎপাদন 
তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। স্বচ্ছতা ও দৈর্ঘের উপর অভ্রের মূল্য নির্ভর করে। নিখুত 
স্বচ্ছ অভ্রই শিল্পবাণিজ্যের উপযোগী । এরূপ অভ্র কেবলমাল্র এই কয়টি দেশেই পাওয়া 
যায়। কিন্ত ইহাদের মধ্যে ভারতই ইহার প্রধানতম উৎপাদক । পৃথিবীর মোট 
শিট (51362) অত্র উৎপাদনের ৭০ ভাগেরও বেশি একমাত্র ভারতেই পাওয়া 
যায়। অবশ্য নিকৃষ্ট অভ্র ভারত অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। অভ্র 
রপ্তানিতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতই প্রধান। যুক্তরাষ্ট্ই অধিক অভ্র আমদানি করে। 
ইহা! ছাড়া বৃটিশ হীপপুঞ্চ, জাপান, জার্মানী এবং ফ্রান্স ভারত হইতে প্রচুর অন্র 
আমদানি করে। আধুনিক যুগে প্লাষ্টিকের ব্যাপক প্রচলনের ফলে অভ্দ্ের ব্যবহার 
অনেক দেশেই হ্রাস পাইতেছে। প্রধানতঃ বৈছ্যুতিক শিল্পেই অভ্রের চাহিদা 
অধিক। 
বিহারের গয়াঃ হাজারিবাগ। রাজস্থানের কতকাংশ এবং অন্ষের নেলোরে 
ভারতের প্রধান অভ্রথনিগুলি অবস্থিত । মহীশুর এবং কেরলে সামান্য পরিমাণে অন্র 
পাওয়] যায়। ভারতের সকল খনিতেই যথেষ্ট অভ্র সঞ্চিত বুহিয়াছে। সুতরাং, 
ভারতে অদূর ভবিষ্যতে অভ্রের অভাব ঘটিবার সম্ভাবন1 নাই। ভারতের অভ্রশিল্পের 
প্রধান কেন্ত্র বিহারের কোদ্দারমা এবং প্রধান বাজার কলিকাতা । ভারতের 
অভ্রথনিগুলি অত্যন্ত অনুন্নত ধরণের । কলিকাতা বন্দর হইতে অধিক অভ বগ্চানি 
হয়। বোম্বাই এবং মান্রাজ হইতেও ইহা বপ্তানি হয়। ব্রেজিল, দঃ আফ্রিকা, 
'আর্জেন্টিনা, কানাডা, রোডেশিয়! এবং মাদ্দাগাস্কারে অত্রশিল্পের উন্নতি হওয়ায় এবং 
নানাপ্রকার কত্তিম দ্রব্য বাবহত হওয়ার ফলে ভারতের অভ্র রপ্তানির পরিমাণ যথেষ্ট 
হান পাইয়াছে। 
£ (8) ম্যাঙ্গানীজ (1517821,952)-_ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্য ভারত 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে । ভারতের ম্যাঙ্গানীজ খনিগুলির প্রায় সবগুলিই 
মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশে ও মহারাষ্ট্র বাজ্যের অস্তর্গত ছিন্দওয়ারা, 
তাগারা, বালাঘাট, পঞ্চমহল, রত্বগিরি, মহীশুরের অন্তর্গত চিতালদ্রাগ, অঙ্ক 
রাজ্যের অন্তর্গত বিশাখাপতনম্‌, সান্ধুর ও বেলারি, উড়িয্যার কেওনঝর প্রতি 
স্থানে এবং বিহারের অন্তর্গত সিংভূমে ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়। ভারতে সাধারণতঃ 
১২১৪ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ শিল! উৎ্পার্দিত হয় । উহার মধ্যে ভারতে ইম্পাত ও 
রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজন বাদে অবশিষ্টাংশ রপ্তানি করা হয়। ভারত হইতে 
প্রাতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ ইউরোপ, আমেরিকাধুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে বগ্তানি হয়। রপ্তানি-বাণিজা সাধারণতঃ বিশাখাপতনম্‌ বন্দর দ্বারা 
, পন্রিচালিত হয় । কলিকাতা এবং বোম্বাই বন্দর মারফতও কিছু ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি 


সা 


খনিজ সম্পদ ১৪৫. 


হয়। সম্প্রতি ভারত হুইভে ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হান পাইয়াছে; ইহার কারণ 
ভারতের প্রধান খরিদ্দার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে নিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে 
এবং ঘানা, ব্রেজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাঙ্গানীজ অধিক কিনিতেছে। জাপান চীন 
হইতে ম্যাঙ্গানীজ ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে । ভারতের বর্তমান নীতি হইল ম্যাঙ্গানীজ 
আকরিক গালাইয়া ফেবোম্যাঙ্গানীজ অধিক পরিমাণে প্রস্থ করা এবং ক্রমবর্ধমান 
স্থানীয় চাহিদা! মিটাইবার পর যাহা উত্বতত্ত থাকিবে তাহাই বিদেশে রপ্তানি কবা। 
বিহার ও উড়িস্তায় এইরূপ কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । উচ্চশ্রেণীর 
ম্যাঙ্গানীজ ভারতে খুব বেশি নাই। স্থৃতরাং, ভারত সরকার ভারতের ইম্পাত 
শিল্পের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া ভারত হইতে মাঙ্গানীজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন । 

(০) ভাজে (00026 )--ভারতে প্রাচীনকাল হইতে মুদ্রা, বাসন প্রভৃতি 
প্রগ্ততের জন্য তার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে । ভারতের নানাস্থানে বনু প্রাচীন 
তামার খনি দেখা যায়। দুঃখের বিষয় বর্তমান ভাবতে তামার সংস্থান খুব কম। 
বিহারের ধাটশিলার নিকট ভারতের বৃহত্তম তামার খনি হইতে বৎসরে মাক্র ৯০৯০ 
টন তাত্র পাওয়া] যায়। রাজস্থান রাজ্যের ক্ষেত্রিতে কিছু তাত্র উৎপাদন হয়। 
ক্ষেত্রিতে যে ব্যাপক খননকার্ধ ও কারখান! স্থাপনের কাধ চলিতেছে তাহা শেষ 
হইলে সম্ভবত; ১৯৭০ সাল হইতে এ খনি হইতে বসরে ৩০ হাজার টনে তা ধাতু 
পাওয়া যাইবে । অন্ধ ও সিকিম হইতেও অল্প তামা পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত 
ভারতের প্রয়োজন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এালুমিনিয়ম ধাতু তামার নদলে" 
বৈদ্যুতিক শিল্পে ব্যবহার সত্বেও, বর্তমানে ভারতের বৎসরে ৮* হাজার টন তারের 
প্রয়োজন হয়। বর্তমানে প্রতি বৎসর ভারতে বিদেশ হইতে (ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, 
জাখিয়) প্রচুর তাঅ আমদানি করিতে হয়। বৎসরে ৩০৪০ কোটি টাকার বো 
এইভাবে বিদেশে চলিয়া যায় । তা যন্ত্রাদিও ( বৈদ্যুতিক ) আমদানি করিতে হুয়। 
বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে ও সিকিমে তারের জন্য অন্সন্ধান চলিতেছে । কয়েকটি 


, পুরাতন পরিত্যক্ত খনিতে পুনরায় কাজ আরম্ত হইয়াছে । ভারতীয় তাত্র আকরিকে 


মাত্র ২% এর মত তাত্র পাওয়া যায়৷ 

(৭) স্বর্ণ (0০1৭ )--প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে সোনা পাওয়া যায়। 
বর্তমানে মোট মুল্যের দিক দিয়া ভারতে উৎপন্ন স্বর্ণ আমাদের দেশের খনিজগুলিব 
মধ্যে তৃতীয়। কিন্তু ভারত মান্্র পৃথিবীর ২ ভাগ স্বর্ণ উৎপন্ন করে (২ লক্ষ 
আউন্ন)। এই উৎপাদনের ৯৯ ভাগ মহীশূরের কোলার ব্বর্ণখনি হইতে পাওয়া যায়। 
খনিগুলি অত্যন্ত গভীর (৮**০।৯**০ ফুট ) হওয়ায় উৎপাদনের খরচ বেশি। 
উৎপাদনও ক্রমশঃ কমিতেছে। অন্ধরাজ্যে সামান্ত স্বর্ণ পাওয়া যায়। 


১০৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তুগোল 
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[ ভারতের €ক্) গ্যালুমিনিয়াম, খে) জিপসাম এবং গে) লবণ 
উত্পাদন সম্পর্কে টিকা লিখ । ] 


() এ্যালুমিনিয়াম (21000101070 )-ভারতে ২৫ কোটি টনের মত উচ্চ 
শ্রেণীর খযালুমিনিয়াম খনিজ ( বক্মাইট ) রুহিয়াছে বলিয়া] মনে হয়। ১৯৬৮ সালে 
এ্যালুমিনিক়াম উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া লক্ষাধিক টনের বেশি হয় এবং এই ধাতুর 
ব্যাপক ব্যবহারের ছারা এদেশের তার ধাতুর যে অভাব রহিয়াছে তাহাও কিছু 
পরিমাণে মিটিয়'ছে, কারণ উভয় ধাতুই বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রায় একই কাজে ব্যবহার 
করা চলে। ভারতীয় বঝ্মাইটের মধ্যে ৫* হইতে ৭৫ ভাগ পর্যস্ত এযালুমিনিয়াম 
পাওয়া যায়। তাহা ছাডা দিলিকন, লৌহ এবং টিটানিয়ামও থাকে । বিহার, 
মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্্র, যাত্রাজ ও কাশ্মীরে প্রচুর বক্মাইট আকৰিক রহিয়াছে। 
বিহারের রশাচি অঞ্চলে লোহারডাগায় ভারতের প্রধান বক্মাইটের খনি অবস্থিত 
এবং খ্যালুমিনিয়ামের কারখানাগুপি সন্বলপুর (সবচেয়ে বড় কারখান! ), রিহান্ন, 
আলানসোল, মাদ্রাজের মেতুর, বিহারের মুরি ( রণাচির নিকট এই কারখানাটিতে 
অন্তান্ত এযালুমিনিয়াম কারখানার জন্য এালুমিনা বা গুড়া এালুমিনিয়াম প্রস্তত 
করা হয় )ও কেরলের ম্বালোয়েতে অবস্থিত। বৈছ্যতিক ও বিমান শিল্পের জন্য 
 এ্ালুমিনিয়াম একান্ত প্রয়োজন । ইহার অন্তান্ত বছ প্রকার ব্যবহারও আছে। 
ইহার চাহিদ। আমাদের দেশে ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। 

(৮) জিপসাম (079৪2 )-_সিদ্ধির সারের কারখানা স্থাপনের পর ভারতে 
এ্জপলামের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ গন্ধক ও চুনজাতীয় 
খনিজ পাওয়া যায় । 

ভারতে ২ কোটি টনের মত িপসাম আছে বলিয়া! জান] গিয়াছে । রাজস্থানের 
বিকানীর হইতেই অধিকাংশ জিপসাম পাওয়] যাকস ( পিন্ষির কারখানা এখান হইতে 
জিপসাম গ্রহণ করে )। তাহার পন্ে মাদ্রাজের তিরুচিরাপলীর জিপসাম থনি 
বিখ্যাত। সৌবাষ্ট্র এবং কচ্ছেও জিপসাম পাঁওয়! যায় । রাসায়নিক সার, পিমেপ্ট, 
সালফিউরিক এ্াসিভ ও প্রাষ্টার গ্রস্তত করিতে ইহা! একান্ত প্রয়োজন । 

(০) লবণ (9816)-_-লবণ কেবল খাছ ছিসাবেই যে অপরিহার্য বস্ত তাহাই নহে, 
শিল্পেও ইহ! অতি প্রয়োজনীয় । ভাবী রাসাক্নিক শিল্পের ইহা সবপ্রধান কাচা মাল 
এবং মৎস্য শিল্পের জন্য ইহা একাস্ত প্রয়োজন । ভারতে ১৯৮ সালে মোট ৪২ লক্ষ 
টন সামুদ্রিক ও হুদ লবণ উৎপর্ন হয়। ভারতের প্রয়োজন প্রায় ৩* লক্ষ টন তাহার 


খনিজ সম্পদ ১০৭ 


মধ্যে মাত্র এক দ্শমাংশের কম লবণ লাগে শিল্পের জন্য । অবশিষ্টাংশ প্রধানতঃ খাস 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারতে লবণের তিনটি সংস্থান আছে; যথা-_ 

(১) সামুদ্রিক লবণ-_ইহা। ভারতের ছুই-তৃতীয়াংশ চাহিদ! মিটায়। সমুক্র- 
তীরের জল হুর্ধতেজের সাহায্যে শুকাইয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়। কারখানায় ইহা! 
পরিশোধন করা হয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজা এই লবণ উৎপার্দনের কেন্্র 
মাদ্রাজের সমূত্র তটেও গুচুর লবণ উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে লবণ উৎপাদন নগণ্য । 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় জাহাজযোগে বণ আমদানি হয়। 

(২) রাজন্থানের তুদ্দ লবণ বাসস্থানের সর প্রভৃতি লবণ হ্ৃদের তীরে প্রচুর 
লবণ পাওয়া যায়। এই লবণ দর্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী বাযু দ্বারা কচ্ছ অঞ্চল হইতে 
বাহিত বলিয়া! অন্মান করা হয়। 

(৩) পাঞ্ধাব ও হিমাচল প্রদেশে পার্বজ্য লবণ (7901 5৪1 ) পায়! যায়। 
মণ্ডি ইহার প্রধান উত্পাদন কেন্দ্র। বর্তমণনে উৎপাদন খুব কম। 


ভারতের শিল্প 
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[ভারতের ঢৌহ ও ইম্পাত শিল্পের অবস্থানগুলি বর্ণনা কর। 
বোকারো! ভিন্ন ভবিষ্যতে কোথায় ইহা স্থাপিত হইতে পারে তাহা যুক্তি 


দরিয়া বুঝাইয়। দাও। ] 


( উত্তরের জন্য 03. 49 দ্রষ্টব্য ) 
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[ ভারতের কোথায় কোথায় লৌহ আকরিক পাওয়। যায় উল্লেখ কর। 
ইস্পাতের জন্য আর কি কি কীচামাল লাগে? ভারতে কোথায় কোথায় 
এগুলি পাওয়। যায় ? ] 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কীচামাল-__ভারতে আকরিক লৌহের সংস্থান 
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম (উৎকষ্ট শ্রেণীর ২১০০ কোটি টন)। বর্তমানে উড়িস্যায় 
মযুরভঞ্, কেওনবার, পশ্চিমতটে গোয়া, মধ্যপ্রদেশের দুর্গ এবং বিহারের সিংভূম 
জেলাতেই অধিকাংশ উৎকুষ্ট লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এই লৌহ আকরিক 
হেমাটাইট জাতীয় এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৬ ভাগের মত লৌহ থাকে। 
ফষফরাস প্রভৃতি হানিকর দ্রবোর পরিমাণও উহাতে কম থাকে । মধ্যপ্রদ্দেশের 
ভিলাইএর নিকটে, দুর্গের রাজহারাতে খুব উৎকষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিকের বিপুল 
সংস্থান রহিয়াছে । উত্তর উড়িস্তায় রাউরকেলার নিকটে বারনুয়াতে লৌহ-আকৰিক 
এবং নিকটেই ম্যাঙ্গানীজ ও চুন! পাথর রহিয়াছে । মান্রাজের সালেম জেলা, 
মহারাষ্ট্রের রত্বগিরি এবং মহীশূরের বাবাবুধান পাহাড়ের বড় বড় লৌহ-আকরিকেব্‌ 
ভাণ্ডার রহিয়াছে । তাহা! ছাড়া, ভারতের নানা স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ 
আকরিকের অপরিমেয় ভাণ্ডার রহিয়াছে । 

লৌহ ও ইন্পাত শিল্পের জন্য অনেকগুলি কাচা মালের প্রয়োজন হয়। এক টন 
ইস্পাত তাল (20496) প্রস্তত করিতে কাচামালের গুণাগুণ অনুসারে মোটামুটি 
প্রয়োজন হয় £--(১) ২টন লৌহ আকরিক, (২) ১২ইটন ভাল কোক কয়লা, 
(৩) $ টন ভাল চুনা পাথর, (৪) প্রয়োজনমত ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, সিলিকন 
প্রভৃতি (৫) ফায়ার ব্রিক ও ক্লে, গ্রচুর জল উপরিউক্ত কীচামালগুলি সাধারণতঃ 


ভারতের শিল্প ১০৯ 


একত্র পাওয়া যায় নাঁ। যেখানে সবগুলি নাই সেখানে সর্বাপেক্ষা ভারী কাচামালের 
নিকট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে । যতদুর সম্ভব অল্প বায়ে অন্যান্য কাঁচামাল দেশের 
অন্ত্র হইতে বা বিদেশ হইতে আমধানি করিতে হয়। ভাবতে শৌহুশিলা স্থপ্রচুর 
অথচ কয়ল! সম্পদ অপেক্ষারৃত কম হওয়ায় ইম্পাত শিল্প গুলি কয়ল| খনিগুলির নিকট 
গঠিত হুইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কম কয়লায় অধিক লৌহশিল! গালাইবার 
পদ্ধতি আবিষ্কার কর! হইয়াছে । ফলে অন্যান্ত দেশের ইম্পাত শিল্পগুলি এখন ক্রমশ: 
লৌহ্‌শিল! ভাগ্ডারের নিকট অথবা নমুদ্রতটে যেখানে সন্তান্ব লৌহ ও কয়লা আমদানি 
কর! যায় পেখানে গড়িক্া উঠিতেছে। লৌহশিল্পের দিক দিয়া ভারতের মত 
ভাগ্যবান দেশ খুব কমই আছে। প্রায় সকল প্রকার কীাচামাল উত্তর উড়িস্যা ও 
ছোটনাগপুর অঞ্চলের খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। তবে কোক কয়লা তেমন ভাল 
নয়--উৎপাদনও কম । 
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[ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের বিষয় জমালৌচনা মূলক 
আলোচনা কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থার বিবরণ দাও। ] ণ 
ইস্পাত শিল্পের অবস্থান_-ভারতেব প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্ত্রগুলি মধ্য- 
পূর্ব ভারতে অবস্থিত। পশ্চিঈবঙ্গ, বিহার, উড়িস্ত/ ও মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা 
কয়ল। বলয়ের দীমার মধ্যে বড় বড় ছস্নটি কারখান1 জামসেদপুর, কুলটি ও বাণ, 
রাউরকেলা, হূর্গাপুর এবং ভিলাইয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য গণ্ডোয়ানা যুগের 
কযলাখনিগুলির অনতিদূরে লৌহশিলাও স্গ্রচুর। দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ 
ও মহীশুরে প্রচুর লৌহশিলা আছে; কিন্তু লৌহশিল্লের উপযুক্ত কয়লা নাই। স্থতরাংঃ 
এই অঞ্চলে কেবলমান্র ভপ্রাৰতীতে একটি ছোট ইম্পীতের কারখান! ছাড় অন্ত 
কোন কারধানা গড়িয়া ওঠে নাই। উত্তর ভারতে কয়ল! নাই তবে হিমালয়ের 
কুমায়ুন অঞ্চলে লৌহশিল! আছে। এই অঞ্চলে একটিও ইম্পাতের কারখানা নাই। 
নিয়ে ভারতের প্রধান গ্রধান লৌহ ও ইম্পাত কারখানাগুলির অবস্থান জনিত 
অ্ববিধা-অন্থবিধা! ও উহার্দের উৎপার্দন সম্পর্কে আলোচনা কর! হইল : 
(১)"জামসেদপুর (120 1:00 ৫. 9656] 0০. )_এই্‌ কারখানাটি দক্ষিণ 
বিহারে অবস্থিত। ১৯১১ সাল হইতে এই কারখানায় লৌহ ও কিছু পরে ইম্পাত 
প্রস্তত আরগ্ভ হয়। বর্তমানে ইহা ভারতের অন্ততম বৃহৎ ইম্পাত তৈয়ারির 


3১০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কারখানা । এই কারখানা হইতে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ২* লক্ষ টন ইস্পাত দ্রব্য 
প্রস্তুত হইতেছে । তাহা ছাড়া, জামসেদপুর কারখানায় প্রয়োজনীয় কোক কয়লা 
প্রন্তত করার মত কোক অভেন (0৮০) রহিয়াছে । ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
এই কারখানার যথেষ্ট উন্নক্তি করা হয়। বিশেষ ধরণের ইম্পাতও প্রস্তত হয়। 
টাটার লৌহ কারখানার চারিদিকে রেল ইঞ্চিন, ট্রাক, মালগাড়ি, গাড়ির চাক ও 
ফ্রেম গ্রত্থতের কারখানা আছে। ইম্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য যাহ যাহ! 
প্রয়োজন ; যথা ইন্ধন, কীচামাল, মূলধন, শ্রমিক, জলসরবরাহ প্রভৃতি সমস্তই 
জামসেদপুরে সহজলভ্য । জামসেদপুরের নিকটে খরকাই ও স্বর্ণবেখা নদী এবং 
ডিমন! জলাধার আছে। আদিবাসী শ্রমিক এ অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায়। 
নিমলিখিত স্থানগুলি হইতে কাচামাল জামসেদপুরে সরবরাহ কর! হয় £__ 


কাচামালের নাম স্থান জামসেদপুর হইতে দূরত্ব পরিবহণ 


(গ্রধানতঃ ) 
লৌহ আকরিক মযুরভঞ্চ ও সিংভূম ১০০ কিলোমিটার ও. দূ. তি. 
কয়লা ঝরিয়া ১৭* কি: মিঃ 5. দা. 2. 
চুনাপাথর গাংপুৰ ঠক ১, ঢু, তি, 
ম্যাঙ্গানীজ ্ এ ও, ঢু, চ, 


(২) কুগটি-_বার্ণপুর (18019171100 ৫ 5066] 0০. )--ইছাই ভারতের 
প্রাচীনতম লৌহ কারখানা । এখানে ছুইটি কাবখানা কাছাকাছি অবস্থিত । 
কারখানা ছুইটি আদানদোলের অদূরে বপাকর কয়লাখনির উপর অবস্থিত। সংভূমের 
৫.।ছুশিলা এখানে গলানে। হয় । নিকটেই বিফ্রাক্টরী ইট পাওয়া যায়। এখানে 
অনেকগুলি স্থবুৃহৎ ও আধুনিক কোক প্রস্তুতের চুলী আছে। পুরাতন ব্রাষ্ট ফার্ণেস 
ছুইটি বাতিল করিয়া দুইটি অতিকায় এবং অতি আধুনিক ফার্ণেল চালু করা হইয়াছে। 
এছুটিতে দৈনিক তিন হাজার টনের মত লৌহ প্রস্তত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মোট 
ইম্পাত উৎপাদন ক্ষমত। ব্সরে দশ লক্ষ টন; বার, রড ও প্লেটই প্রধানতঃ এই 
কারখানায় গ্রত্তত হয়। তাহা ছাড়া এখানে লোহার পাইপও প্রস্তত হয়। 

(৩) ভদ্রাবভী (1/158075 1707) 8 3666] 0০.)--এই কারখানাটি আকারে 
ছোট। বাবাবুধান পাহাড়ের উৎকৃষ্ট লৌহশিলা, পশ্চিমঘাটের অরণ্যের কাঠ হুইতে 
কাঠকয়লা, যোগ জলগ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহাষ্য লইয়। এখানে বৎসরে 
দেড় লক্ষ টনের মত উৎকৃষ্ট ইম্পাত, শঙ্কর ইম্পাত ও ফোরোনিলিকন গ্রস্তত হয়। 
এখানে বিছ্যৎচালিত চুন্নী রহিয়াছে। এখানকার বিশেষ প্রকার ইন্পাতের উপর 
নিভর করিয়! নিকটেই মেসিনটুল শিল্প গড়িয়! উঠিয়াছে। এই কারখানায় উ ৎপঙ্গ 


ভারতের শিল্প ১১১ 


ফ্েরোসিলিকন দ্বারা ভারতের সমগ্র ইম্পাত শিল্পের প্রয়োজন মিটান হয়। এখানেও 
' লোহার পাইপ প্রস্থত হয়। এটি স্রকার কর্তৃক নিষ়ন্ত্রিত। 

(৪) হিন্দুস্থান ঠ্টীল লিঃ-_ভাবতসরকারের মালিকানায় এবং নিয়্রণাধীনে 
(ক) রাউরকেলা, (খ) দুর্গাপুর ও (গ) ভিলাইয়ে তিনটি ইম্পাতের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে এবং বোকারোতে চতুর্থ কারখানাটি চতুর্থ পরিকল্পনার গোড়ার 
দিকে চালু হইবে। 

(ক রাউরকেলা ( 7১০4:15519 )-উড়িযায় স্ঘলপূরের হীরাকুঁদ বাধ ও 
বিদ্যুৎকেন্দ্রের অদূরে কলিকাতা-বোস্বাই রেলপথের উপরে রাউরকেলায় ভারত 
সরকার (জার্মান কোম্পানীছয় ক্র্যাপ ও ভেমাগের যাল্ত্রিক সহযোগিতায় ) একটি 
বিশাল ইম্পাতের কারখান| নির্মাণ করিয়াছেন? নিকটেই সিংভূম জেলায় ও 
. বারসুয়াতে লৌহ আকরিকের বিপুল সংস্থান আছে। উড়িয্যার বীরমিত্রপুরের নিকট 
' ম্াঙ্গানীজ ও চুনাপাথরের অভাব নাই। অভাব কোক কল্পলার। কয়লার জন্য 
সদর ঝরিয়া এবং বোকারোর উপর নির্ভর না করিয়! উপায় নাই। অবশ্ত ইহার 
জন্ত বোকাবো হইতে রাচি হইয়া একটি নৃতন রেলপথ গঠন করা হইয়াছে। (জল 
সরবরাহের জন্য নিকটেই কোইল নামক এক ছোট নদীতে একটি বাধ দেওয়! 
হইয়াছে) এই কারখানায় ১৯৫৯ সালের প্রথমে লৌহ ও পরে ইম্পাত উৎপাদন 
আরস্ত হয়। এখানে বৎসরে ১৮ লক্ষ টন ইম্পাত উৎপন্ন হয়। 

(খ) দুর্গাপুর (1981£827 )-_এই কারখানাটি রাণীগঞ্জ কয়লাখনির পূর্বপ্রাস্তে 
এবং দামোদবরের সেচ বাধেন্ধ নিকট অবস্থিত। কলিকাতা ও আসানমোলের 
শিল্পাঞ্চল এখান হইতে অধিক দূরে নহে। লৌহশিল৷ বিহারের দিংভূম হইতে পাওয়া 
যায়। কয়লা 1নকটস্থ খনিগুলি হইতে এবং চুনাপাথর উড়িস্যার বীরমিত্রু্ 
হইতে পাওয়া যাইতেছে । এই কারখানাটি কয়েকটি ব্রিটিশ ইন্পাত প্রতিষ্ঠানের 
অহারতায় ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । ইহার ইম্পাত উৎপাদনক্ষমতা! 
বুদ্ধি পাইয়া ১৬ লক্ষ টন হুইয়াছে। 

(গ) ভিলাইয়ের (81191) কারথানাটি মধ্যপ্রদেশে রায়পুরের নিকট এবং 
ছুর্গ অঞ্চলের বিখ্যাত ধার্সি-রাজহারা লৌহ আকরিক ভাগ্ডারের অদূরে অবস্থিত 
করবা কয়লা! খনি বৈদ্যতিকশক্তি সরবরাহ করে। ঝরিয়া ও বোকারে! হইতে 
কয়ল! গ্রহণ করা হইতেছে। খুব কাছেই নন্দিনী হইতে চুনাপাথর আসে । এই 
কারখানাটি রুশ যান্ত্রিক লহাক্সতায় নির্মাণ করা হইয়াছে। এখানেও ১৯৫৯ 
সালের প্রারন্ডে লৌহ ও পরে ইম্পাতের উৎপাদন আরস্ত হয়। ইহার বাধিক ইম্পাত 
উৎপাদনক্ষমতা ১৯৬৯ সালে ২৫ লক্ষ টন হয়। এই কারখানাটি ভারতের ইম্পাত 
কারখানাগুলির মধ্যে বুহতম। 


১১২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(ঘ)ট”বোকারো (8০18: )--বিহারের বোকারো কয়লাখনির নিকটে 
দামোদর নদীর অদূরে ১৭ লক্ষ টন ইম্পাত উতপাদনক্ষম এই কারখানাটির নির্মাণ কার্য 
১৯৭০-৭১ জালে শেষ হইবে। বাশিয়ানরা এই কারখানাটির ৪€* ভাগ যন্ত্রপাতি 
সরবরাহ করিয়াছে; অবশ্ষষ্টি ৬* ভাগ রাঁচিতে প্রস্তত হইয়াছে । ইহার ছিতীয় 
পর্যায় ১৯৭৪ সালে শেষ হইবে । তখন ইহা! সমগ্র দেশের বৃহত্বম ইস্পাত কারখানা 
হইবে। কারখানাটি বোকারে! কয়লা খনির উপরে অবস্থিত এবং জল সরবরাহের 
জন্ত দামোদরের উপরে তেমুঘাট বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে । লৌহ আকরিকের জগ্ঠ 
বোকারো৷ উড়িস্যা ও মধ্যপ্রদেশের উপরে নির্ভর করিবে। 

ইহা! ছাড়! বিশাখাপতনম্, গোয়া, সালেম প্রভৃতি স্থানেও ইম্পাত কারখানা 
স্থপিত হুইবে। বিদেশের ভাল কয়লার উপরে এই ভাবী কারখানাগুলি নির্ভর 
করিবে। 

ভারতে বর্তমানে ( ১৯৬৯) বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টনের মত হাঁবে ইম্পাত উৎপন্ন 
হইতেছে। পুরাদমে চলিলে ৯* লক্ষ টনের বেশি হইতে পারে । ১৯৬৭-৬৮ সালের 
মন্দার সময় সাময়িক ভাবে ভারতের বাজারে ইস্পাতের চাহিদা হাস পায়। এ 
সময় ভারত প্রচুর পরিমাণে ইম্পাত রগ্চানি করিয়! বংপরে ৬০।৭* কোটি টাক] অর্জন 
করিতে থাকে । কিন্তু ১৯৬৯ সাল হইতে মন্দা কাটিয়া যাওয়ায় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্রব্যের রপ্তানি অসাধারণ বুদ্ধি পাওয়ায় ভারতে আবার ইম্পাতের অভাব দেখা দেয় । 
। লৌহ আকৰিক, কাচা লৌহ, ইম্পাত ও ইস্পাতের তৈরি ওয়াগন, রেল, ডিজেল 

ইঞ্জিন, সেলাইকল, সাইকেল, পাখা ইত্যার্দি সকল প্রকার লৌহজন্রব্য ব্যাপকভাবে 

পৃথিবীর নানাদেশে (যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াতেও ) রপ্তানি করিয়া ভারত বৎসরে 
158 কোটা টাকার বেশি বৈদেশিক মূদ্রা প্রতিবৎসর অর্জন করিতেছে (যথা-_ 
১৯৬৯ )। এই বাণিজ্য আরও অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

ভারতে শংকর ইম্পাত (৪1105 5:99]) প্রস্ততের ছুটি কারখানা স্থাপিত বীর | 
একটি ছুর্গাপুরে এৰং অপরটি ভদ্রাবতীতে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের যাবতীয় চাহিদা 
এই কারখান! ছুইটি মিটাইতে সক্ষম । দেশ রক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় ইম্পাতও 
ভারতেই প্রত্তত হয়। তবে এখনও ২।১ শ্রেণীর বিশেষ ধরণের ইম্পাত বিদেশ হইতে 
আমদানি কর! হয়। 
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[ ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প সম্পর্কে যাহ।'জান লিখ । ] 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প-_ইশ্পাতকে ও কয়েক প্রকার অলৌহ ধাতুকে কীচামাল-. 
রূপে ব্যবহার করিয়। যে সকল যন্ত্রশিল্প গঠিত হয় তাহাদিগকে ইজি শিল্প বলে। 


রন 
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ভারতে ই্পাতের অভাব থাকার পূর্বে এই শিল্পটিও খুব উন্নত ছিল না। ভারী যন্ত্রাদি 
এখানে কম উৎপন হইত। এখন আবস্থা অগ্যরূপ। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে 
প্রথমেই প্রয়োজন হইল রেলব্যবস্থ! চালু রাখার জন্ত রেল্‌ ইঞিনের। ভারত সরকার 
চিন্তরপ্ন-এ €লাকোমোটিন্ত-এর কারখানা (ভারতের বৃহত্তম বেল ইঞ্জিন 
কারখানা ) স্থাপন করেন। চিত্তরগন কারখানায় গ্রাম ও ইলেট্রিক ইঞ্জিন বৎসরে 
গ্রায় ২০০ প্রস্তত হুয়। এই কারখানার নিজন্ব ইন্পাত ঢালাই ইউনিটও স্থাপিত 
হইয়াছে । জামসেদপুরের ইঞ্িন কারখানারও (171.009 ) বৎসরে ৫০্টির বেশি 
মিটার গেজ ইঞ্িন প্রস্তুত করিতেছে । বারাণপীতে ডিসেল রেল ইঞ্জিন প্রস্তত হয়। 
ভারতে ইপ্চিনিয়ারিং শিল্প প্রধানতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভালভাবে গঠিত 
হইতে থাকে । শ্বাধীনতা লাভের সমস্ব ভাবতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রায় কিছুই 


: উৎপন্ন হইত নাঁ। বর্তমানে গ্রধান প্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি জামসেদপুর, 


আসানমনোল, কঙ্গিকাতা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে গড়িয়। 
উঠিয়াছে। এই সকল কারখানায় রেলইঞ্জিন, বয়লার, ডিজেল ইপ্িন, ইলেকট্রিক 
মোটর, বস্ত্র, পাট ও চা শিল্ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রার্দ) মোটরগাড়ি প্রত্তৃতি 
প্রস্থত হয়। ইন্পান্ত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আরুও ব্যাপকভাবে গড়িয়া 
উঠিতেছে। ভারত দরকার রশচির নিকট বুশ ও চেক বিশেষজ্ঞদের তত্বাবধানে 


একটি বিরাট যন্ত্র নির্মাণের কারখান] স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানায় উৎপন্ন, 


যদ্ধাদির সাহায্যে বড় বড় ইম্পাতের কারখানা স্থাপন করা হইতেছে । আর একটি 
ভারী যন্ত্রাদির কারখানা মধ্য/গ্রদেশের ভূপালে স্থাপিত হইয়াছে। হৃরিম্বার, 
হায়দ্রোবাদ, বারাণসী প্রভৃতি বহু স্থানেও ভারা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাখ্রত 
হুইয়াছে। 
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[ ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিবরণ দাও ।] 

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত নিতান্ত অনুম্নত। উন্নততর এবং 
শক্তিশালী নৌবহর এবং অধিকতর মালবাহী জাহাজ নির্মাণ দেশের রাস্ত্রীক ও 
অর্থনৈতিক উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ একদিকে যেমন শক্তিশালী 
নৌবহর ব্যতীত বর্তমান যুগে জাতি হিসাবে বাচিয়া থাকা চলে না, অপরদিকে 
তেমনি নিজন্ব জাছাজ ব্যতীত বপ্তানি-বাণিজ্যেও তেমন উন্নতিলাভ করা যায় 
না। জাপানের নিজন্ব জাহাজ বেশি থাকায় ১৯৪৫--৬০ সালে জাপান তাহার 
এক টন মাল মাত্র ১৬০ টাকা ভাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক গ্রভৃতি বন্দরে প্রেরণ 
করিতে পারিত। কিন্ত ভারতের নিজের জাহাজ কম থাকায় এ সময় বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানীগুলি ১ টন মাল ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে বহন করিতে ৩০৭ টাকার মত 


ভা১-””৮ 


এঞ 


১১৪ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ভাড়া লইত। এই ভাবে গ্রতিবংমর আমাদের দেশ হইতে প্রায় ২০০ কোটি টাকা 
বিদেশীর হাতে চলিয়! যাইতেছিল ; এখন অবশ্ঠ অবস্থার একটু পরিবর্তন হইয়াছে। 
স্থৃতরাং, জাহাজ নির্মাণ করা দরকার। ভারতে জাহাজ নির্মাণের মত কাচা মালের 
মোটেই অভাব নাই এবং উহা! প্রয়োজন মত কাজে লাগাইতে পারিলে ভবিষ্তুতে 
ভারত যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষতা লা্ভ করিতে পারিবে তাহাতে 
শন্দেহ নাই। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ও মহাপামুদ্রিক বাণিজ্যে (লে) 
যেখানে ভারতীয় জাহাজ লিপ্ত ছিল-+১৯৪৯ সালে ছিল মাত্র দেড় লক্ষ টন, এখন 
১৯৬৯ সালে প্রায় ২২ লক্ষ টন। 

জাহাজ নির্যাণ শিল্পের উন্নতির জন্য গুয়োজন :--(১) গভীর জলযুক্ত প্রাকৃতিক 
বন্দর, (২) মহজলভ্য কাচা মাল (যথা _ইম্পাত ও কাঠ ), (৩) জাহাজ নির্মাণের 
জন্য উপযুক্ত প্রাঙ্গণ, (৪) সন্ত! শ্রমশক্তি ও (৫) প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ নৌকর্মী 
(08৮81 1)8107667 ) প্রভৃতি । এই সকল দিক দিয়! কলিকাতা ও মাদ্রাজের 
মধ্যবর্তী উপকৃলবন্দর বিশাধাপতনমের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বিশাখাপতনম্‌ 
একটি প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় । উহার জলের গভীরতা ৩৫ ফুটের বেশি। এই 
কারণে এখানে নিমিত জাহাজগুপি ভাসাইবার বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে । বাউবকেলার্‌ 
কারখানা হইতে রায়পুর-ভিঞিয়ানাগ্রাম রেলপথে বিশাখাপতনমের জাহাজ 
কারথানায় সম্তায় ইস্পাত সরবরাহ করা যায়। বিহার ও উড়িয্যার গণ্ডোয়ানা কয়ল। 
বেষ্টনী হুইভে উপযুক্ত পত্রিমাণ কয়লা কলিকাতা বন্দর হইতে জলপথে সরবরাহ 
করিবার স্থবিধাও এখানে রুহিয়াছে। বিশাখাপতঞ্ধমে তৈল শোধনাগার আছে। 
রে, আন্দামান এবং মধাপ্রদেশের জঙ্গলে জাহাজ্জের ডেক ও কেবিন নির্মাণের 
জন্ প্রয়োজনীয় কাঠেরও অভাব নাই। আন্বামান হইতে জলপথে কাঠ আমদানি 
করা যায়। তাহা ছাড়া, এই অঞ্চলটি কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের মত এত জনবহুল 
না হওয়ায় এখানে কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে ইস্পাতের 
কারখানাগুলি হইতে বিশাখাপতনমের দূরত্ব বেশি হওয়ায় জাহাজ নির্মাণের খরচ 
অধিক হয়। এখানে কোন বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ন! থাকায় যন্ত্রাদি এবং দক্ষ 
শ্রমিক পাওয়া! সহজ নয়। 

ইহার পরেই জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতার নাম উল্লেখযোগ্য । 
জনবহুল কলিকাতা বন্দর সমুদ্রের তীরবতী নহে। বাস্তবিক পক্ষে হুগলী নদীর 
বালুচরই এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গঠনের প্রধান অন্তরায় । কিন্তু, কয়ল! 
সরবরাহ, ইঞ্চিনিয়ারিং শিল্পের ঠনকট্য, পরিবহণ ব্যবস্থা ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার 
দিক হইতে এত সুবিধা ভারতের আঁর কোন বন্দরেই নাই। “কলিকাতা বন্দরের 
খিদিরপুর জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র ছিসাবে খুব বিখ্যাত। এখানে ছোট ছোট 
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সমুদ্রগামী ও নদীচর জাহাজও নির্মাণ কর! হয়। ছোট যুদ্ধজাহাজও নির্মাণ কর! 
হয়। এখন এখানে মাঝারি আকারের জাহাজ ও জাহাজের ইঞ্জিন গ্রস্ত হয়। 

দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ও নৌঘণটি কোচিন জাহাজ নির্মাণের পক্ষে 
উপযুক্ত স্থান। ইহার পোতাশ্রয়টি ভাল এবং মহীশৃরের ইম্পাত কারখানাও 
এখান হইতে খুব দূরে নহে। এইস্থানে ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ নির্যাপের 
কারখানা স্থাপিত হইতেছে । এই কারখানায় ৬০০০০ টনের অতিকায় জাহাজগুলি 
নির্মাণ করা হইবে। বোম্বাইয়ের নিকটে মাজগীঁও (এখানে বেশ বড় সমুদ্রগামী 
জাহাজও নির্াণ করা হয়) এবং গোয়াতে ছোট জাহাজ নিষাণ ও মেরামত করা 
হয় এবং ট্রশ্বেতেও জাহাজ নির্মাপের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, কারণ ভিলাই 
কারখানার উন্নতির ফলে বোম্বাইয়ে জাহাজশিল্প স্থাপনের যে প্রধান অন্তরায় তাহা 
কতকটা দূর হইয়াছে । গোয়ায় মাছ ধরা ট্রলার জাহাজ নির্মাণ করা হয়। 

গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে সিদ্ধিয়! টিম নেভিগেশন কোম্পানী বিশাখা- 
পতনমে জাহাজ নির্মাণ কারখানাটি স্থাপন করেন। বর্তমানে এই কারখানাটি 
ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে । ৮০০* হাজার টনের মালবাহী 
সমৃদ্রগামী জাহাজ “জলউব।” ১৯৪৮ খ্রীষ্টাবের ৪ঠা মার্চ তারিখে স্বাধীন ভারতের 
পতাকা বহন করিয়া] জলযাত্রা করে । উহার পর হইতে এই কারখানায় বৎসরে 
তিন চারিটি বড় জাহাজ নির্মাণ করা হইতেছে। বর্তমানে এখানে এক একটি 
১২৫০০ টনের মত মালবাহী জাহাজ নির্মাণ করা হুইতেছে। উহাদের ইঞ্জিন 
ব্যতীত বেশির ভাগ অংশই ল্লশাখাপতনমের কারখানায় প্রত্থত। ইপ্বিন অংশতঃ 
থিদ্দিরপুর এবং অংশতঃ রাচিতে প্রস্থত হয়। যদিও বর্তমানে জাহাজ নির্মাণ কত 
বায় কিছু বেশি পড়িতেছে, তবু আশা করা যায় অনুর ভবিযতে ভারত এ বিষয়ে 
উন্নতি লাভ করিতে পারিবে । ভারতে জাহাজ নির্যাণ শিল্পের উন্নতির জন্ত ইম্পাত 
শিল্পের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন । বিশেষতঃ আরও কয়েকটি নৃতন ট্টিল প্লেট মিল 
স্বাপন করা একান্ত গ্রয়়্োজন। ইম্পাত সরৰরাছের বিলম্ব ও অনিশ্চয়তার জন্তই 
শিল্পটি এখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে 
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[ ভারতে মোটরগাড়ি শিল্প গড়িয়। তুলিবার মত সকল প্রকার সুবিধাই 
রহিয়াছে মনে কর কি? কারখানাগুলি কোথায় অবস্থিত ? ] 

মোটরগাড়ী-শিল্প-_কিছুদিন পূর্বেও ভারতে মোটর গাড়ীনির্মাপের কোন 
কারথানা ছিল ন1। ভারত তাহার প্রয়োজনীয় মোটরগাড়ী, ট্রাক ও যাবতীয় 


১১৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


সাজপরগাম বিদেশ হইতে আমদানি করিত। ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর গাড়ীর চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া 
যাইবে। ভারতে মোট ২ লক্ষ ষাইল পাকা রাস্তা আছে এবং এ সকল বাস্তায় 
লক্ষ লক্ষ মোটর যাতায়াত করে। স্বতরাং, ভারতের নিজন্ব বাজারেই তাহার 
শিল্লিত পণ্যের প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে । তাহা ছাড়া, মোটরগাড়ী প্রস্থতের উপযোগী 
লৌহ ও ইন্পাত প্রভৃতি কাচ! মাল প্রস্তত করিবার অস্থবিধাও ভারতে নাই। নৃতন 
ইম্পাতের কারখানাগুলি স্থাপিত হওয়ার ফলে ইনম্পাতের অভাবে শিল্পটির উন্নতি 
ব্যাহত হইবার আশংকা নাই। প্রায় সকল প্রকার মিশ্র ইম্পাতও এদেশেই এখন 
প্রস্তুত হইতেছে । এই লকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের মোঃর গাড়ী 
শিল্পের ভবিষ্যৎ বিরাট সম্ভাবনায় পূর্ণ 

বোস্বাইয়ের নিকট মাতুঙ্গায় এবং কপিকাতার নিকট কোন্নগরে প্রথমে 
মোটর গাড়ী জোড়া দিয়া কাজ আরম হয়। মাদ্রাজের নিকটেও এই ধরণের 
কারখানা আছে। কোন্নগরের কারখানায় অবশ্ঠ বর্তমানে মোটবের ইঞ্জিনসহ প্রীয় 
সকল অংশই প্রস্তত হইতেছে । অন্যান্ত কারখানাতেও ৮০।৯* ভাগ দেশী যন্ত্রাংশসহ 
গাড়ি ও ট্রাক প্রস্তুত হইতেছে । কশিকাতা ও বোম্বাই শহরের লঙ্গিকটে স্থাপিত 
হওয়ার প্রথন গ্রয়োজনে এই কারখানাগুলি যন্ত্রাদি আমদানি করিবার স্থবিধা পাইতেছে 
এবং প্রত্তত গাড়ী বিক্রয় করিবার বাজারেরও সুবিধা সেখানে রহিয়াছে । কিন্ত 
ভারতের ক্রেতাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই অধিক, হৃতবাং লত্তা দামের ছোট গাড়ী 
নির্মাণের সম্ভাব্যতা বর্তমানে পরীক্ষা করিয়া দেখ হইতেছে । ভারতে বর্তমানে 
মেটে ট্রাক প্রস্ততের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। জামসেদপুর ও 
জব্বগপুরে হাজার হাজার ট্রাক নির্মাণ করা হইতেছে। 

ভারতে জীপ ও স্কুটার প্রপ্থত হুইতেছে এবং এদেশী আযান্বাসাডার ছাড়াও দুটি 
বিদেশী গাড়ী-্ট্যাপ্ডার্ড ও ফিয়াট ভারতে নির্মাণ করা হইতেছে । ভারতে ১৯৬৮-৬৯ 
সালে প্রা ৩৬ হাজার মোটর গাড়ি, ১৫ হাজার বাস, ২৫ হাজার মোটরট্রাক, 
৮ হাজার জীপ এবং তাছাড়া টেম্পে। ইত্যাদি অন্যান্ত গাড়িও কয়েক হাজার গ্রস্ত 
হয়। দেশের চাহিদ] সম্পূর্ণভাবেই এদেশের কারখানাগুলি মিটাইতে সমর্থ । বিদেশেও 
টাটার ট্রক ও বাস বৎদরে বছ শত বপ্ধানি করা হয়। সামরিক বাহিনীর জন্তও 
সকল প্রকার মোটর গাড়ি জব্বলপুরে প্রপ্তত হয়। অত্যন্ত জোরালে ট্রাক 
"শক্তিমান” জীপ “জোঙ্গ।” এবং ছোট ট্রাক “নিলান” জব্বলপুরে প্রস্তত হয়। মাত্রা 
ও দিল্লীতে প্রতি বৎসর ১*।১৫ হাজার ট্রাক্টরও নির্মাণ করা হয়। এই সংখ্য। দ্রুত 
বুদ্ধি পাইতেছে। মোটর সাইকেল এবং স্কুটার এদেশে যথেই সংখ্যায় গ্রস্ত হয়। 
ভারত এখন এই নকল গাড়ি রপ্তানি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। 


ভারতের শিল্প ১১৭ 


ভারতের মোটর গাড়ি শিল্পের প্রধান অস্থবিধা হইল এই যে, ভারতের জনসাধারণ 
দরিদ্র এবং রাস্তাঘাটেরও অত্যন্ত অভাব । তবে সম্প্রতি বহু পাকা রাস্তা প্রত্তত 
হওয়ায় মোটর ট্রাকের ব্যবহার অত্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। খুব বৃহদাকার 
প্রতিষ্ঠান ছাড়া" জন্যেব পক্ষে মোটব নির্ধাণ শ্ল্প চাক্তানে! লাভজনক নয়। সুতরাং, 
দেখা যাইতেছে মোটর নির্মাণ শিল্পের নানা সমন্া বর্ডমান। তবু এই শিল্পটি ক্রমশ: 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। 
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[ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রধান কুটার শিল্পগুলির বিবরণ দ্াও। 
এগুলির উন্নতির জষ্টা কি কি ব্যবস্থা! গ্রহপ কর! হইন্তেছে ?] 

কুটীর-শিল্প-_ভারতের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে কুটীর-শিল্লের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় 
নয়। সাধারণতঃ চাষীর! মাঠে ছয় মাস কাজ করে আব বাকী ছয় মাস ঘরে বসিয়া 
অবসর সময় কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিয়া থাকে । বর্তমানে ভারতের 
২ কোটির বেশি লোক কুটীর শিল্পের কাজ করিয়। জীবিক]। অর্জন করে। কেবল 
খাদি ও তাত শিলেই ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। 

অতীতে আমাদের দেশে কুটীর-শিল্লের অবনতবু জন্য ষদিও প্রধানতঃ বিদেশী 
শাসক সম্প্রদায়ই দায়ী, তথাপি জনসাধারণের উপেক্ষা উহার অন্যতম কারণ একথা, 
অস্বীকার করা চলে না। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞত', তদ্পরি সমবায় প্রথায় কাধ 
করিবার উপযোগী শিক্ষা ও মন্রোবৃত্তির অভাব, সরকারী গুদাসীম্য এবং ধনীদের 
ব্যবসা-বিমুখতা প্রভৃতি নানা কারণে ভারতে কুটরশ্ল্পি তেন গ্রসারলাভ 
পারে নাই। এই দেশে কুটারশিল্পের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। দেশের শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি কুটির শিল্লের পক্ষে খুবই অস্কৃল, কিন্তু ব্যাপক প্রচেষ্টা ও দংগঠন এবং 
শিক্ষার বড অভাব; স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভারতীয় জনজাগরণের ফলে কুটার- 
শিল্পের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়। কুটার-শিল্পের পুনজাঁবনের 
সহিত মহাত্মা গান্ধীর নাম জড়িত। 

ভারতের কুটির-শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র শিল্পই প্রধান। প্রায় ৫* লক্ষ লোক 
এই শিল্প-দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাতবস্ত্র উত্পাদন প্রতি বৎসর বাড়িয়া 
চলিয়াছে। ১৯৫১ সালে ৭৪২ কোটি গজ তাতবন্ত্র ভারতে উৎপন্ন হুয়। 
১৯৬৮ সালে এ উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়া ৩২৯০, কোটি গজ হয়। অন্বর চবকাজাত 
সতায় প্রত্তত খাদি বস্কের উৎপাদন ১৯৫৬ সালে ১*৯ কোটি বর্গগজ হইতে বুদ্ধি 
পাইয়া ১১৬৬ সালে প্রায় ও কোটি বর্গগজ হয়। যদ্ধিও বৃহদাকার বস্ত্রের কারখান। 





১১৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এখন ভারতের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বশ্তই উৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি তাত 
শিল্প যে প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহা কম 
কথা নয় । 

বেশম ও পশমের উপর নির্ভরশীল তাতশিল্পে এক সময় ভারত উন্নতির চরম 
শিখরে আরোহণ করিয়াছিল) ব্রিটেন, চীন, জাপান ও অন্যান্ধ কতকগুলি 
দেশের প্রতিযোগিতার ফলে ভারুত্ের রেশম ও পশম শিল্প এক সময় ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল । বর্তমানে ভারতীয় রেশম ও পশমের আন্তর্জাতিক চাহিদ! 
রহিয়াছে । ভারতে প্রায় ৩৬ লক্ষ পাউও্ড রেশম উৎপন্ন হয়। ইহ ব্যতীত দুগ্ধজাত 
ও ফলজাত দ্রব্যশিল্পগ ভারতে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। কেরল রাজ্যে নারিকেল 
দড়ি শিল্প এবং মাদ্রাজ রাজ্যে কাজুবাদাম ও ক্যাসাভা (নকল সাগুদান! ) প্রস্থত 
অন্ততম প্রধান শিল্প । এ সকল ছাড়া পিতল ও কাসার বাসন তৈরি, ছুরি ও কাচি 
তরি, জুতা ও ব্যাগ তৈরি, হাতে গড়া কাগজ, গুড় গ্রস্ত, ধান ভানা এবং 
মুৎপাজ্রার্দি নির্মাণ শিল্প কুটার-শিল্প হিসাবে ভারতীয়দের অক্ম সংস্বান করিয়া 
থাকে । বর্তমানে বৃহত্তর কর্পিকাতা অঞ্চলে শাখের কাজ, অলঙ্কার শিল্প ও 
হম্তীদস্তের কাজ ভারতের কুটার শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । ইহ! ছাড়া, বেতের 
কাজ, ঝিনুকের কাজ, দেশলাই, নাবান গ্রস্তত, তৈল ও গদ্ধত্রবা, পাউকটি, 
বিস্কুট প্রভৃতি তৈয়ারিও ভারতের কুটার শিল্পের অন্তর্গত। বর্তমানে উন্নত 
ধরণের প্রস্তত প্রণালী ও সরকারী সাহাষ্য ব্যতীত কুটার শিলজাত দ্রবাগুপি কলে 
প্রস্তত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া! টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। জাতীয় 
ত্বার্থের খাতিরেই সরকারের এই সকল কুটীরশিল্পগুলিকে বাচাইয়া রাখ প্রয়োজন । 

গ্রনারলাভ করিলেও কতকগুলি বিষয়ে কুটীর শিল্পের প্রয়োজন চিরকালই 

থাকিবে। তাছাড়া কুটারশিল্প ও বৃহ যুত্ত্রশিল্প পরস্পর পরম্পরের প্রসারের 
পরিপস্থী নয় বরং বুহদায়তন শিল্পের সাহায্যকারী শিল্প হিসাবে কুটার-শিল্পের 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ভারতের অর্থ নৈতিক জীবনে সামগ্ুস্ত বিধান করিতে 
হইলে যেমন কৃষি ও শিল্প উভয়েরই উন্নতিসাধন প্রয়োজন তেমন শিল্পে শ্বয়ংসম্পুণ 
হইতে হইলে ভারতকে বৃহদায়তন শিল্প ও কুটীর শিল্প উভয়কেই উন্নত করিতে 
হইবে। মহাত্মা গান্ধী স্বাবলম্বন ভিত্তিক কুটার শিল্পের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটীর শিল্পথাতে ২০* কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। 
তাছার মধ্যে বস্ত্র বয়ন শিল্প ৫৯ কোটি টাকা এবং খাদি স্থতা প্রস্তত (অন্বর চরকা) 
শিল্প ১৬ কোটি টাক] সাহায্য পায় । 


ভারতের শিল্প * ১১৯ 
তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটার ও গ্রাম শিল্প খাতে বায়-বরাদ্দের পরিমাণ 


(কোটি টাক!) (কোটি টাকা) 
হম্তচালিত তাত ৩৪ রেশম উৎপাদন ও শিল্প ণ 
শক্তিচাপিত তাত (ক্ষুদ্র শিল্প ) ৪ অন্যান্ত ক্ষুত্র শিল্প ৮৪.৬ 
খাদি ও গ্রাম শিল্প ৯২*৪ নারিকেল কাতা ৩'২ 


বর্তমানে ভারতে কুটার-শিল্পের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশেষতঃ 
বেকার সমন্যা সমাধানের জন্য কুটার শিল্পের একান্ত প্রয়োজন । তবে শিল্পগ্রলি অত্যন্ত 
প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া উহাগ্ের উৎ্পান্ধন ক্ষমতা কম ও খরচ 
বেশি তয়। কুটার শিল্পকে যতদুর সম্ভব আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সন্ভায় 
বিছ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারিলে ইহা বুহদাকার যন্্রশিল্ের নৈতিক কুপ্রভাব হইতে 
দেশের জনসাধারণের স্বান্থযকে রক্ষা করিতে পারিবে । শ্রমের জন্ত কোন খরচ না 
থাকায় কূটারুশিল্পের মাল খুব সম্ভা হওয়া ক্বাভাববিক। একমাত্র বৃহৎ ধাতুঙ্জাত- 
শিল্প ছাডা সকল শিল্প কুটার-শিল্পে পরিণত করিতে পাবিলে পল্লী-উন্নয়নের জন্য 
কোন শ্বতন্্ চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। শিল্পকেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ আজ সকল দেশেই 
প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। বিকেন্জ্রীকরণের একমাত্র সহায়ক-কুটার-শিল্প ॥ স্থৃতরাং 
কুটার-শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারের ( 7০01৮ (00101010066, 1955 ) কুটার শিল্প 
নীতি সম্পর্কে শিম্বদিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য--(১) ষন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে গ্রামে 
যাহাতে বেকার সমস্তা বৃদ্ধি না পায় তাহার বাবস্থা করা। (২) যত অধিক 
সংখ্যক লোক গ্রামীণ কুটার শিল্পে নিয়োজিত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। 
(৩) শিল্পের বিকেন্ত্রীকণের 7 06০0170081158 60018 ) ব্যবস্থা করা রশিল্প 
প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। কুটীর 
উন্নতির জন্য খণদান এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্ক বাজার হৃষ্টিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। 
বিদেশে বিশেষতঃ আমেরিকায় ভাবতীয় হাতের কাজের বেশ সুনাম আছে এবং 
সিকের শাভী প্রভৃতির বিরাট চাহিদা আছে। 

কুটীর শিল্পগুলিকে নানাভাবে সাহাষা করার জন্ত সরকার 'ম্যাশন্তাল ম্মল 
ইত্তাত্িজ কর্পোরেশন” নামক সংস্থা গঠন করিয়াছে। নানাপ্রকার প্রচেষ্টার ফলে 
কুটীর শিল্পগুলির উৎপাদন ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫২ সালে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ 
টাকার খাদ্দি বস্ত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়] দশ কোটি টাকায় 
দাড়ায় । তাত শিল্পের উৎপা্নও এ সময়ের মধ্যে পাঁচগ৭ বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
কুটার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সংক্রান্ত নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে । এই সকল 
লমন্তার সমাধানের উপর ভারতের কুটীর শিল্পগুলির ভবিস্ৎ নির্ভর কৰিতেছে। 
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& [ভারতের কার্পাস বন্ত্র শিল্পের অবস্থান ও জান্প্রতিক জমস্যাগুজি 
সম্পর্কে আলোচনা কর । ] 

কার্পাস শিল্প-_অতি গ্রাচীনকালেও ভাবতে তাতবস্্ তৈয়ারি হইত। এক 
সময় ঢাক] (মসলিন ) ও কালিকটের ( ক্যালিকে। ) কার্পাস দ্রব্য বিশ্ববিখ্যাত 
ছিল। বিগত শতকের শেষার্ধে ভারতে কাপড়ের আধুনিক বৃহদাকার কারখানা 
স্বাপিত হইয়াছে । কিন্তু এখনো ভারতের প্রয়োজন ও কুচিব দ্রিক দিয়া তাতের 
কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে। 

ইংবাজ শাসনের মধাভাগে ভারতের তাতশিল্প ল্যাঙ্কাশায়ারের সম্তা বস্ত্রের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া ধ্বংসোন্ুখ হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে একদিকে 
ভারছের তাত ও খাদি বন্্রশিল্প যেমন অংশতঃ রক্ষা পাইল তেমনই ভারতীয় বুৃহদাকার 
বস্্রশিল্প এক বিরাট রপ্তানি বাজার অধিকার করিয়া লইল। আজ পরিস্থিতির এতই 
পরিবর্তন হইয়াছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারকে (ব্রিটেন ) এখন ভারতের বস্ত্রের উপর নির্ভর 
করিতে হয়। বর্তমানে ভারত সমগ্র পৃথিবীর বস্ত্র উৎপাদনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণ উৎপন্ন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই এবং চীনের সমশ্রেণীতে (রাশিয়ার 
উপরে ) বিশ্বের বস্ত্র-শিল্পে আজ ভারতের স্থান। মোটামুটি উৎপাদন, কোটি 
্্ুষ্টিঃরে এইবূপ-_যুক্তবাষ্্ ৭৫০, ভারত ও চীন প্রত্যেকে ৭৩০, রাশিয়া ৬৫০। 

বর্তমানে ভারতে সার্ধ চার শতাধিক (৪৮০টি ) কাপড়ের কল আছে। 
ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই ছিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্থাপিত হুইয়াছে। এগুলির 
যন্ত্রাদি খুব আধুনিক ধরণের । ভারতে বর্তমানে বন্ত্রশিল্পের যন্ত্রাদি (যথা 
[১০ 1109010, 18775689 ) প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায় যন্ত্রপাতির বিজ্ঞানসম্মত 
পুনবিন্তাসের কাজ অনেক সহজ হুইয়াছে। কলিকাতার নিকট টেক্সম্যাকো 
প্রভৃতি কারখানায় এই যন্ত্রা্দি এখন প্রচুর পরিমাণে প্রস্বত হয়। 

অবস্থানের বৈশিষ্ট্য--কাপড় এবং হ্থতা প্রত্তভতের জন্ত বোম্বাই এবং 
আমেদ্দাবাদ শহর বিশেষ প্রর্গিদ্ধ। উভয় শহরে ৬৫ হইতে ৭*টির মত কাপড়ের 
কল আছে । তাহ! ছাড়া, মহাবাষ্র রাজ্যে শোলাপুর, নাগপুর, পুণা এবং গুজরাটের 
হ্রাটে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে?) এই অঞ্চলে স্থবিধা অনেক । যথা-_- 
সৌরাষ্, মহারাষ্ট্র ও মারাঠা-ওয়াদা অঞ্চলের উৎপন্ন তুলার নৈকট্য । (২) টাটার 
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ও কয়নার জলবৈছাতিক কেন্দ্র ( পশ্চিমধাট পর্বতে,_-ভীরা, ভীভপুরী, খোপোলী ) 
হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ (ই্ম্ের তৈলশোধনাগার ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্বাপিত 
হওয়ায় শক্তিসরবরাহ্থের আরও সুবিধা হইয়াছে )। (৩) বোগ্থাই বন্দরের স্থবিধা। 
এই বন্দর মার্ফ? দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করা হয় (মিশর, সথদান ও যুক্তরাষ্ট্র 
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হইতে ) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে প্রচুর বস্ত্র রগ্তানি করা হয়। 
(৪) দক্ষ কারিগর ও মূলধন প্রাপ্তির স্থবিধা। (৫) আর্্র জলবাদুর হুবিধ!। 
ভামিলনাডুতেও বন্শিল্পের জন্ব উত্ত স্থবিধাগুলি রহিয়াছে। মাদ্রাজ, কোয়েঘাটোর 
ও মাছুরাই শহরে বহু কাপড়ের কল আছে। কোয়েন্বাটোর দক্ষিণ ভারতের 
বৃহত্বম শিল্পকেন্ত্র। তা্ষিলনাড়ুর তুলা মধ্যম তাশযুক্ত বলিয়া এখানে পুঙ্স 
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বস্তা প্রপ্থত হয়। কলিকাতার বন্্শিল্ের প্রধান স্থবিধা বাজার লম্পর্কে, 
পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প তেমন উদ্নতিলাভ করিতে পারে নাই। মোট প্রায় ৪০টি 
কাপড়ের কল আছে। অধিকাংশ কারখানাই ছোট এবং উহাদের সম্মিলিত 
উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। শীঘ্রই কয়েকটি বড় বড় 
কারখান! সরকারী উদ্যোগে প্রতিগিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । ক্ষুদ্র কারখানা- 
গুলিতে নৃতন স্বয়ংক্রিয় তাত ও টাকু সংযোজন করা হইতেছে । কলিকাতার 
জলবায়ু, শ্রমিক, যুলধনের সরবরাহ এবং কয়লার সরবরাহ শিল্পগঠনে সাহায্য 
করিয়াছে বটে কিন্তু কার্পাস তুলা পশ্চিম'ও উত্তর ভারত হইতে আনিতে হয়। 
ইহাতে খরচ অধিক পড়ে। ভারতের অন্যান্ত স্থানের মধো উত্তর প্রদেশের 
কানপুর এবং মধ্যপ্রদ্দেশের ইন্দোর এবং দ্বিলী অঞ্চল বস্ত্রশিল্পের বড় কেন্দ্র। 
এখন দেশের নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপন করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ভারতের 
মিলগুলি হইতে ১৯৬৮ আলে প্রায় ৫০০ কোটি মিটার (প্রায় ৩০০ কোটি মিটার 
তাতবস্্র বাদে) কাপড প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে জাপানের পরেই ভারত দ্বিতীয় 
বন্ত্ররপ্তানিকারক দেশ হিসাবে স্থান লাভ করে। কিছুকাল যাবত চীন খুব সস্তায় 
গ্রচর বন্্ রপ্তানি করিতে থাকায় এবং ভারতীয় কাপড়ের আভ্যন্তরীণ শুক্কের 
হার বুদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় বন্ত্রশিল্প আভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্পর্কে মহা 
ংকটের সম্মুথীন হইয়াছিল। ১৯৬ সালে মাত্র ৬৪ কোটি টাকা মূলোর কার্পাস 
বস্ত ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু এখন অবস্থার উন্নতি হইতেছে। 
তুলার সরবরাহের দিক হইতে বর্তমানে ভারতের অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে। 
ভারতের বনু স্থানেই এখন দীর্ঘ আশযুক্ত তুলা উৎপাদনের চেষ্টা অনেকাংশে 
'দফল হইয়াছে । ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রায় ৬* লক্ষ গাট তুলা উৎপন্ন হয়। 
বর্তমানে ভারত, মিশর, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণ তুলা আমদানি 
করিয়া তাহাব বস্ত্রশিল্প চালাইতে সক্ষম। ভাল দীর্ঘ আশ তুলা আমদানি করার 
জন অবশ্ঠ থাকিবে । 
ভারতের বস্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা মোটের উপর ভাল। উৎপাদন বুদ্ধি 
পাইতেছে এবং বাজারে চাহিদাও ভাল। তবে ক্রমশঃ এদেশে ও বিদেশে কৃত্রিম 
তন্তর প্রচলন বুদ্ধি পাওয়ায় এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল বলিয়! মনে হয় না। 
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[ দক্ষিণ ভারতে কার্পাস বস্ত্র শিল্প একদ্রেশীভূত হওয়ার কারণ কি?] 

দক্ষিণ ভারতের বনস্ত্রশিল্প__বন্তরশিলল ভারতের প্রাচীন শিল্প। প্রাচীনকাল 
হইতেই বস্ত্রশিল্পে ভারতের স্বনাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে বস্ত্রশিল্প বলিতে বৃহৎ 
বৃহৎ কলকারখনাঞ্চলিকেই বুঝায়। সন্তা বিলাতী কাপডের আমদাশির ফলে যখন 
দেশীয় ঝুটীর শিল্প হিসাবে বস্ত্রশিল্প বিপন্ন হইয়া পড়িল, তখন একদণ ভারতীয় 
ব্যবসায়ী বোস্বাই নগরে আধুনিক বস্ত্রশিল্পের বুৎ কারখানা প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
কালক্রমে এই শিল্প সমগ্র বোখাই হইতে সমগ্র দাক্ষিণাতোর ও দাক্ষিণাত্যের 
বাহিরেও ছভাইয়? পড়িল এবং বিলাতী কাপড আমদানিও প্রায় বন্ধ হইল। বন্ধু 
কোটি টাঞ্চার ভারতীয় মিলে প্রস্তুত বস্ত্র ও স্থতা এখন বিদেশে রপ্তানি হয়। 
এ বিষয়ে দাক্ষিণাতোর অবদান সর্বাধিক । ভারতে খোট প্রাক» ৫০০টি বড কাপড়ের 
কল আছে, তার মধো ভিন শতেরও অনিক কল দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত । 
দ্াক্ষিণাতোর কার্পাস শিল্পাঞ্চসগ্ুলির অবস্থান নম্বূপ :--0১) বোশ্বাই অঞ্চল 
[৬৫টি ক্স ], (২) আমেদাবাদ অঞ্চল [৭দটি কল 7, (৩) নাগপুর, (৪) দক্ষিণ 
বোস্বাইয়ের পোলাপুব বেশগাও অঞ্চল ও (৫) মাদ্রাজ-মাছুরা-কোয়েম্বাটোর-মৃহীশৃর 
অঞ্চল। 
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(১) বোম্বাই বন্দর কাচা তুলা বঞ্টানির প্রধান কেন্দ্র ছিল, এখনও আছে, 
তবে তুল! বপ্ানির পরিমাণ কম বরং আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি। 
আফ্রিকা হইতে উতরুষ্ট তৃপ্তি আমদানি করা যায়। টাটা হাষ্টড্রোইলেকট্রিক 
কোম্পানীর কেন্দ্র হইতে অত্যন্ত সন্তায় গরচুর জলবিহাৎ শক্তি পারস্য । 
সুদক্ষ শ্রমিক, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মালিক এবং যথেষ্ট মূলধন এখানে পাওয়া যায়। 
বন্দরের স্ববিধাও রহিয়াছে । (২) আমেদাবার্গ তুলা উৎপাদক অঞ্চলের সর্ব- 
প্রধান কেন্দ্র। উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা, মূলধন, দক্ষ শ্রমিক গ্রভৃতিরও অভাব 
নাই। বোম্বাই বন্দরও নিকটেই অবস্থিত। (৩) মহারাষ্ট ও গুজরাট রাজ্যের 
ক্ঃমৃত্তিকা অঞ্চল তুলা উৎপাদনের অন্তম প্রধান কেন্দ্র। নিকটেই মহাবাষ্ট্ের 
চান্দা প্রেলায় অনেকগুলি ছোট ছোট কর়লাখনি রহিয়াছে । প্রচুর সপ্তা শ্রষিক 
পাওয়া যায়। কলগুলি বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া রহিয়াছে । (৪) মহারাষ্রের 
দক্ষিণাংশে শোলাপুর অঞ্চলে ভাল তুলা জন্মে। (৫) মান্দরাজ রাজ্যের দক্ষিণভাগে 
গ্রচুর পরিমাণে দীর্ঘ আশবুক্ত তুলা জন্মে। লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় বাজারও 
নিকটেই। মেথুর বাধের বিছ্যাত্শক্তি ও কলিকাতা হইতে ট্রেন ও জাহাজ ঘোগে 
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আনা কয়লা ব্যবহার করা যায়। মাদ্রাজ বন্দর দিয়াব্স্ম রগ্তানিগ করা যায়। 
মূলধনও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। মাদ্রাজ, মাছুরাই, কোয়েপ্ধাটোর প্রভৃতি এই 
অঞ্চলের প্রধান শ্শল্পিকেন্্র। কোয়েছ্বাটোর সবচেয়ে ৰড় কেন্দ্র। | 

পূর্বাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম 
বলিয়া এখানে উৎপন্ন সুতা ও বস্ত্র উভয়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত । সুতরাং মহারাষ্ট্র 
মাদ্রাজ ও গুজরাটের বন্দরগুলি মারফৎ প্রচুর কার্পাস দ্রব্য বিদেশে রঞ্টানি হইতেছে । 
ভারতের অপরাপর অংশে দাক্ষিণাত্যের বস্ত্রের যথেষ্ট চাহিদা আছে। অবশ্ঠ 
বর্তমানে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প দ্রুততর বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে 
কার্পাদ শিল্পগুলি ক্রমশঃ কাচামাল হইতে দরে এবং বাজারের নিকটে স্থাপিত হইতে 
দেখা যাইতেছে। 
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[ ভারতে পাটশিল্পের অবস্থান এবং উহার বর্তমান অবস্থার বর্ণনা এবং 
ভবিষ্যৎ অন্তাবনার ইলিত দাও। ] 

পাটশিল্প-_ভারতে প্রথম চ্টকল স্বাপিত হয় ১৮৫৫" খ্রীষ্টাবে শ্রীরামপুবের 
সন্গিকটে রিষড়া নাক স্থানে । ইউরোপীয় মূলধনের সাহাযযই এই শিল্পের প্রত্ষ্ঠ। 
সম্ভব হয়) 
* পৃথিবীর প্রান অর্ধেক চটকঞ ভারতে অবস্থিত। ভারতে মোট ১১২টি পাট 
কল আছে । পাশ্চম বাংলাব ৯০টির বেশী বড পাটকলের মধ্যে সবগুলিই 
বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখন অবশ্য কয়েকটি 
পুর্শুদ ধরণের কারখানা বদ্ধ আছে। ভারতের অন্যান্ত পাটকলগুলি বিহারের 
পুণিয়া জেলায়, অন্ধ, উড়ি্যা, মধ্য এবং উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। অন্ধে ৩টি, বিহারে 
৩টি, উত্তর প্রর্দেশে ৩টি, এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি চটকল আছে। পাটশিল্প আয়তনের 
দ্দিক দিয়! কেবলমাত্র কার্পাস, ইম্পাত ও কয়লা! শিল্পের পরেই ভারতের চতুর্থ বৃহৎ 
শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে প্রায় ছুই লক্ষ ব্যক্তি কাজ করে। অধিকাংশ শ্রমিক 
উড়িহ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদ্দেশের অধিবাসী । 

পাট রগানি বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা পাটশিল্প ভারতের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিকমুদ্রা অর্জনক্ষম শিল্প। ভাবত বিভাগের ফলে ভারতের পাটশিল্প 
যে সংকটের সম্মুণীন হয় তাহ! এখন কতক পরিমাণে দূর হইয়াছে । তবে পৃথিবীর 
বাজারে কাগজের ব্যাগ, রোজেল, রেমি, সিসাল প্রভৃতি তন্তর আবির্ভাকে 
ভারতের পাটজাত ভ্রব্যের চাহিদা! কিছুট! হাস পাইয়াছে। 


ভারতের শিল্প ১২৫ 


১৯৬৮ সালে, ভারত হুইতে প্রায় ১৮* কোটি টাকা মৃঙ্যের পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি 
হয়। ইহা প্রধানতঃ কপিকাতা বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি হয়। বর্তমানে 
পাকিস্তান তাহার কাচা পাটের অধিকাংশ চট্টগ্রাম ও চাঞনা বন্দর মারফত ইটালি, 
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ব্রেজন প্রভৃতি দেশে বঞ্চানি করিতেছে। 
যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ভারত সরকার পাট দ্রব্যের উপর 
বপ্তানি শুক হাস করিয়াছেন । 

কিন্ত ভারতীয় পাট শিল্পের সবচেয়ে বড় বিপদের কথা এই যে, পাকিস্তান 
সরকারের সহায়তায় চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় ১৫টির বেশী স্থবৃহৎ পাটকল 
স্বাপিত হইয়াছে । ইহার ফঙ্গে পাকিস্তানে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদ| নাই। 
এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বাঞ্জারেও ভারতের পাটজাত ভ্ত্রব্য পাকিস্তানের 
প্রতিযোগিতার লম্মুখীন হুইয়াছে। ভারতীয় পাটশিল্পেন্ পক্ষে ইহ। খুবই বিপদের 
কধা। ভারতের পাটদ্রব্য রপ্তানি হাস পাইয়াছে। 

ভারতীয় পাট কলগুলিতে প্রধানতঃ হেসিয়ান, গানি, বস্তা, দড়ি, ব্যাগ, 
কার্পেট প্রভৃতি প্রন্তত হয়। ুক্তরাষ্ী কার্পেট ও ছেপিয়ানের সর্বপ্রধান ক্রেতা। 
ইহা প্রস্তত করিতে ভাল পাট দরকার হয়। এই পাটের কতকাংশ এখনও পাকিস্তান 
হইতে সিঙ্গাপুর মারফত আমদানি করিতে হয়। ভারতের চটকলগুলিতে উৎপন্ন 
পাটজাত দ্রব্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানি হইয়া! যায়। পূর্বে অধিকাংশ, 
পাটকলই ছিল ইউরোপীয়দের। এখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আশ! 
কর] যায়, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত স্কট কলগুলি ভারতীয়দের দ্বার] পরিচালিত হইবে। 

ভারত বিভাগের ফলে চটকলগুলি কাচামালের অভাবে খুব কতিগ্রতষ্ছা 
স্থতরাং, ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িগ্তা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাটচাষ 
বাড়াইয়৷ হুগলী নদীর তীরবর্তী কলগুলির কাচামালের চাহিদা! মিটাইবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । ১৯৫৮ সালেই প্রথম ভারত আপন কলগুলির জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাট 
ও ম্যাসতা ( রোজেল) উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়! ১৯৬১-৬২ সালের পাট 
ফসল ভালই হয় এবং অবস্থার আরও উন্নতি দেখাষায়। ১৯৬৮ সালে ৬৫ লক্ষ গঁট 
পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হয়। উহ! প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নছে । ১৯৬৯ সালে 
অবস্থার উন্নতি হয়। এ বৎসর উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টনের বেশি হয়। 

বর্তমানে ভারতীয় চটকল্রে মালিকের! আধুনিক শ্বরংক্রিপন যন্ত্াির দ্বারা 
পুরাতন কলগুলিকে কার্ধোপযোগী করিতেছেন। ইহাতে একদিকে যেমন শ্রমিকের 
কর্ণচুতির আশংকা] বিগ্ভমান অপরদিকে তেমন পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় পাটজাত 
দ্রব্যের মূলাহাস ও চাহিদা! বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ভারতের পাটকলগুলিতে মোট 
পাটের চাহিদ! প্রায় ৭২ লক্ষ গাট। অন্ধ, মধ্াগ্রদেশ ও বোদ্বাই রাজ মেস্ত। অর 


১২৬ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । এই মেস্তার আশ পাট অপেক্ষা কর্কশ হইলেও উহ ড়ি 
ও থলি গ্রস্তত করিবার জন্য পাটের সংগে মিশানো যায়। এই,গাছ কম বুদ্টিতে 
অপেক্ষাকৃত শু ডাঙ্গা জমিতেও জন্মে। ইহার মুল্যও কম এবং বিঘা প্রতি উৎপাদন 
পাট অপেক্ষা বেশি। ইহা! ভারতের পাটশিল্পকে অনেক পরিমাণে শ্বাবলমী করিয়াছে। 
পাকিস্তানের ভাল পাট আমদানির উপায় নাই। কিছু “কটিং* আমদানি হয়। 
থাইল্যাণ্ড হইতেও মেস্তা! আমদানি কর। হয়। 
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[ “ভারতে পাটশিল্প অত্যন্ত কেক্দ্রীভূত শিল্প”__ তোমার মতামত কি? 
কারণ দেখাও । ] 

অবস্থান_-ভারতের পাটশিল্প কলিকাতার উপকণ্ঠেই প্রধানতঃ কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছে । হ্গলী ন্দীর ছুই তটে কলিকাতার ২৫ মাইল উত্তর হইতে প্রায় ২* মাইল 
দক্ষিণ পর্যভ্ত স্থান লইন্প। শিল্পগুলি অবাস্থত। সর্বাপেক্ষা উত্তরের পাটকল বংশবাটীতে 
এবং সবাপেক্গা দক্ষিণের পাটকণ বিড়লাপুরে অবস্থিত। ২৩টি ছাড়া প্রায় 
সমস্ত পাটকলগুসি হুগলী নদীর দুইতটে অবস্থিত। [01/-র সাশ্ত ৮৫টি বড় 
পাটকল এখানে অবস্থিত। কয়েকটি দড়ির কলও আছে। মোট কলসংখ্যা ৯৫-এর 
ষত। কিন্ত অনেকগুলি কারথান! নিয়মিত চলে না। ভারতে পূর্বে যত পাটের 
তাত ছিল এখন আর তত নাই কিন্তু অতি আধুনিক ন্বয়ংচালিত ( 2560712080 
10015 ) যগ্ত্রের প্রবর্তনের ফলে পাট বস্ত্রের উৎপাদন্জকমে নাই বরং বুদ্ধি পাইয়াছে। 
তে: €থ|, ভারতের পাটশিন্পের কথ! বলিতে গেলে বুহত্তর কলিকাত। অঞ্চলের 
কথাই ৰলিতে হম্স। এই অঞ্চলের বাহিরে উত্তরবিহারে, উত্তরপ্রদেশের কানপুরে, 
অন্ধের উপকৃলভাগে ও মধ্যপ্রদ্দেশে যা ছুচারটি পাটকল আছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত 
ছোট এবং স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজনই উহার! মিটাইয়া থাকে । এখন 
দেখ! যাক যে হুগলী নদী-তীবে পাটশিল্প কেন কেন্দ্রীভূত হইল। 

প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মে। ২৪ 
পরগপা, নদীয়া, মুশিদাবাদ ও হুগলী জেলার পাট হুগলী নদীপথে ও রেলপথে 
কলিকাতায় আসে। স্থন্দরবনের পথে স্থদূর আসাম ও পূর্বপাকিস্তানের পাট গ্রিমার 
যোগে অল্প খরচে হুগলী নদী অববাছিকায় চালান দেওয়া যায়। তবে এই পথ 
এখন বন্ধ। 

দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতায় সমগ্র পূর্বভারতের বেলপথগুলি একত্রিত হইয়াছে। 
রেলযোগে উড়িস্যা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পাটও কলিকাতায় সরবরাহ করার 


সুবিধা আছে। 


৫ 


ভারতের শিল্প 4 


তৃতীয়তঃ, হুগলী নদীর জল পাট ধুইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়৷ যায়। 
নৌকা ও ট্রিমারের সাহায্যে পাটজাত দ্রব্য মিল হইতে জাহাজ ঘাটে কম খরচে 
পাঠানে৷ যায় । 

চতুর্থত:, পাটজাত দ্রব্যের অর্ধেকের বেশি কলিকাতা বদর হইতে ফুক্তবাষ্ 
প্রভৃতি দেশে বগ্তানি হয়; জ্তরাং শিল্পগুলি বন্দরের নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় 
রপ্তানির স্থবিধা হয়। কণিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য এই শিল্পের জন্য একান্তভাবে 
প্রয়োজন। 

পঞ্চমত:, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে বলিয়া 
প্রচুর কয়লা ও তাপ-বিছ্বাৎ্শক্তি ছুপলী নদী অঞ্চলে অল্প খরচে পাওয়! যায় । 

ষষ্ঠতঃ, কলিকাতায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাটশিল্প প্রতিষিত 
থাকায় এই অঞ্চলে বংশপরম্পরায় স্থ্দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, 
কলিকাতায় গ্রচুর মূলধন এবং ব্যাঙ্কের স্থবিধা গ্রতৃতিও রহিয়াছে । সুতরাং, 
কলিকাতা অঞ্চল যে পাটশিল্লে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহ] খুবই স্বাভাবিক এবং 
এই সমৃদ্ধি দীর্ঘকাল চলিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই । 
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[ ভারতের চিনি শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং ইহার উন্নভির 
উপায় কি লিখ।] 

চিনি-শিল্প--ভারতের ইক্ষু হতেই প্রধানত: চিনি প্রস্থত হইয়! থাকে । এদেশে 
প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে । ভারতের প্রধান ও বৃহৎ শিল্পগুলি 
চিনিশিক্পের নাম উল্লেখযোগ্য । ১৯৩২ সালে সরকারী সংরক্ষণ পাইবার পর 
হইতেই চিনিশিল্প বিশেষভাবে প্রসারলাভ করিয়াছে । ইক্ষু ক্ষেত্রের নিকটেই চিনির 
কলগুলি অবস্থিত কারণ ইক্ষু অধিক দূরে বহন করিলে উহার রস শুকাইয়া যায় 
এবং চিনির পরিমাণ হাম পায়। ভারতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পাঞ্জাবেই 
সর্বাপেক্ষা! বেশি ইক্ষু চাষ হয়। এখানে অধিক ইক্ষু চাষ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, 
এই অঞ্চলে তুলা, পাট বা তৈল বীজের মত কোন ভাল আধিক ফসল (089) ০:০০) 
সর্বপ্র উৎপন্ন হয় না। স্থতরাং, খুব সথবিধাজনক প্রাকৃতিক অবস্থা না হইলেও বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশে ইক্ষু চাষ করা ছাড়! গত্যন্তর নাই। অন্তর, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্টে 
ইক্ষু চাষের উপযোগী সর্বোৎকৃষ্ট জলবায়ু ও মাটী আছে। এই সমস্ত স্থানে ইক্ষুর চাষ 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার হযোগ-স্থবিধাও কম নয়। তামিলনাড়ু 
ও মহারাষ্টের উপকৃলভাগে যথেষ্ট ইক্ষুর চাব হইয়। থাকে। ভারতে মোট 
গ্রায় ২০০টি চিনির কারখানা! আছে। উত্তরপ্রদেশ ইক্ষু ও চিনি উৎপার্দনে 


১২৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান। বিগত কয়েক বৎসরে দক্ষিণ-ভারতে অনেক বেশি 
চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে । এখন মহারাষ্ট্রের স্থান উত্তর প্রদেশের পরেই । অন্ধ 
এবং তামিলনাড়ুতেও ইক্ষুর একর-প্রতি উত্পাদন খুব বেশি । 

ভারতের চিনি শিল্প পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম (কিউবা ও ব্রেজিলের পরে )। 
কিন্ত গুড় ও খান্দসৰি ধবিলে ভারতই পৃথিবীতে প্রধম। ভারতে চিনি উৎপাদনের 
বিরাট সম্ভাবন। রহিয়াছে । ভারতবাধী মাথা-পিছু যে পরিমাণ চিনি ব্যবহার করে 
€ ভারতে মাথাপিছু চিনির খরচ ১১ পাউও-_সেই তুলনার ব্রিটেনে মাথাপিছু ১০৩ 
পাউও চিনি খরচ হয়) তাহা প্রয়োজনের তুগনায় নিতান্তই নগণ্য। ভারতবাসীর 
জীবনধারণের মান উন্নত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদাও বাড়িয়। যাইবে। 

১৯৫* সালে চিনি সম্পর্কে ভাৰত হ্বয়ংপূর্ণতা লাভ করে । কিন্তু ১৯৫৮ লালে 
দেশে চিনির অভাব দেখা! দেয়। আবার ১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চিনি 
উৎপাদন বুদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে ভারতে প্রায় ৩৮ লক্ষ টন চিনি এবং প্রায় 
৪০ লক্ষ টন গুড় ও খান্দসরি চিনি' উৎপন্ন হয়। ভারত যুক্তরাষ্ী ও অন্যান্ত দেশে বেশ 
কিছু পরিমাণ চিনি বপ্থানি করার স্থযোগ লাভ করিয়াছে। কারণ কিউবার সহিত 
রাজনৈতিক কলহের ফলে যুক্তরাষ্ট্র চিনি আমদানির জন্য অংশতঃ ভারতের উপর 
নির্ভরশীল হইয়। উঠিয়াছে। কিন্ত বিশেষ সুবিধা ব্যতীত বিশ্বের বাজারে ভারতীয় 
চিনির ক্রেতা মেলা সহজ নহে; কারণ ভারতীয় চিনির উৎপাদন-ব্যয় ও উহার উপর 
আবগারী শুস্ক অধিক। তবুও ভারত বু কোটি টাকার চিনি রপ্তানি করিতেছে । 

ভারতের বাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্প পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হয়। 
গশেশলে পলাশী, বেলডাঙ্গ। ও আমেদপুরে মোট তিনটি চিনির কারখানা আছে। 
এই রাজ্যে পাট চাষ অধিক হয় বলিয়া ইক্ষু চাষ এবং চিনি শিল্প এখানে প্রসার 
ল্লাভ করে নাই। পশ্চিমবঙ্গে গ্রতি বৎসর বনু কোটি টাকার চিনি বিহার ও 
উত্তরপ্রদেশ হইতে আমদানি করা হয়। উত্তরপ্রদেশই ভারতের মধ্যে চিনি 
উৎপাদনে অগ্রগণ্য । কিন্তু দক্ষিণ ভারতেই চিনি উৎপাদন বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দক্ষিণ ভারতে চিনি শিল্প অধিক লাভজনক ; স্থতরাং এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে অধিক 
চিনির কারখানা স্থাপিত হওয়া সম্ভব। ভারতে চিনির চাহিদা ভ্রুত বুদ্ধি 
পাইতেছে। স্থতরাং দেশে আরও বহু চিনির কারখানা গড়িয়া! তোল! দরকার । 

ভারতে চিনি শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন ইক্ষুর জমিতে 
উপযুক্ত সার দেওয়া। একর প্রতি উৎপাদন কম হওয়ায় ইক্ষু মূল্য অধিক হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, চিনির কলে ইচ্ষু খুব শীঘ্র ৫পীছান গ্রয়োজন, কারণ, শুকনো ইচ্ছু 
হইতে খুব অল্পই চিনি উতৎপক্ন হুয়। ভাল পাকা রাস্ত! থাকিলে ক্ষেত হইতে ইচ্ষু 
শীপ্র কারখানায় পৌছিতে পারে। বড় বড় জমিতে ইক্ষু চাষ করিলে এ জমির 


ভারতের শিল্প ১২৯ 


ইক্ষতেই এক-একটি চিনির কল চলিতে পারে। তৃতীয়তঃ, গুড় হইতে স্থরাসার 
বাহির করিয়! লইয়া উহা! হইতে চিনি প্রস্তত করা প্রয়োজন। তাহাতে 
পেট্রোলের যোগান তো হইবেই উপরস্ত চিনির দামও সম্তা হুইবে। চতুর্থতঃ, 
চিনির কলগুজির অবস্থান উহাদের প্রয়োজনীয় কীচা মালের নিকট হওয়া 
প্রয়োজন। কলগুলি বিক্ষিপ্চভাবে অবস্থিত হওয়ায় কয়না সববরাহের খুব 
অন্থবিধা। অনেক কারখান'য় ইক্ষুর ছিপড়1 (বাগাসী ) জালাইয়া! বয়লার চালান 
হুয়-_কিন্তু এ ছিপড়া হইতে অনায়াপে কাগজশিল্প গড়িয়া! ভোলা যাইতে পাবে। 
পঞ্চমতঃ, ভারতের চিনির ফলগুলি বারমাস চালু ব্বাখার ব্যবস্থা করা উচিত। 
বর্তমানে ৬হাবরা মাত্র পাঁচ মাস চলে এবং "অবশিষ্ট সময় বন্ধ থাকে; কারণ, 
জলবায়ুর অস্থবিধার জন্য সকল সময় ইক্ষু পাওয়া যায় না। ইহাতে শ্রমিক ও 
মালিক উভয়েবই অন্থবিধা হুয়। ভারতে তাল ও খেজুর গুভৃতি বৃক্ষের মিটি বস 
হতেও ষথেষ্ট পরিমাণে গুড় তৈষ়়ারি হয়। তানগুড় উৎপাদনে বাংলা, মাদ্রাজ 
ও মহারাই বাজ্য বিশেষ অগ্রণী । 
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[ সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য প্রধানতঃ কিকি কীচামাল লাগে? কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে শিল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে? ইহার ভবিষ্ৎই বা কি?] র 

ভারভের সিষেণ্ট শিল্প-ভারতে সিমেন্ট শিল্পের স্ত্রপাত হয় ১৯০৪ সালে। 
এই নময় মাদ্রাজে একটি ক্ষুদ্র পিমেন্টের কল খোলা হয়। ভারতে সিমেন্টের চাহিদা 
অত্যন্ত বাড়িতে থাকে এবং রেলপথের প্রলারের সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্ট গ্রস্ত সকার 
সময় মস্ত কাচা মালও ভারতের নানাস্থানে খুব সহজলভ্য হুইয়! উঠে । 

প্রধানত: চুনাপাথর, ম্বওপ্রস্তর (5816) ও জিপসাম সহযোগে সিমে প্রত্তত 
করা হয়। ভারতের দ!ক্ষিণাত্য মালভূমির প্রায় পর্বআঅই এগুলি প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। বাজস্থানে ও মহীশূরে যথেষ্ট জিপসাম পাওয়া যায়। ই্ছা ভিন্ন 
কয়লার প্রয়োজন আছে; তবে পিমেণ্টের কারখানায় সাধারণ কয়লা ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। তবুও কয়ল! পাওয়ার অন্থবিধাই ভারতের পিমেপ্ট শিল্পে 
প্রধান অন্তরায় । দক্ষিণ ভারতের দিমেণ্টের কারখানাগুলি জলবৈছ্যাতিক শক্তি 
বাবহার করে। 

তামিলনাড়ু, গুদরাট, মধ্যগ্রদ্দেশ ও বিহারে ভারতের অধিকাংশ সিমেন্ট 
কারখানা অবস্থিত। ভারতে মোট প্রায় ৪০-টির মত কারখানা আছে। ভারতের 
নিষেন্ট শিল্প বিক্ষিগুভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছে। ইহার কারণ লিষেন্ট শিল্পের জন্ত 


ভাঃস্”৯ 


১৩০ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


প্রয়োজনীয় প্রধান কাচামাল, চুনাপাথর ভারতের অনেক স্থানেই আছে এবং 
সিমেন্টের চাহিদাও সমগ্র ভারতেই বুহিয়াছে। বিকানীর ও মহীশুর রাজ্যে 
জিপসামের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দিক দিক্লা ভারতের কৌন অস্বিধা আর 
নাই। পশ্চিমব্ ব্যতীত প্রায় সকল রাজে/ই পিমেপ্ট উৎপন্ন হয়। উত্তববন্ষের 
হিমালয় অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া! অঞ্চলে প্রচুর চুনাপাথর বৃহিয়াছে। ভবিষ্তে 
এ সকল অঞ্চলে সিষেণ্ট কারখানা স্থাপিত হুইবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও 
ভাবত সরকারের কয়েকটি সিমেন্টের কল রহিয়াছে । বিহারের শোন নদীর 
উপত্যকা, বিশেষতঃ ডালমিয়ানগর সিমেপ্ট উত্পাদনের বৃহৎ কেন্দ্র। রাজগঙ্গাপুর, 
সিদ্বি, উত্তর প্রদেশের রিহান্? বাধের নিকট ও পাঞগ্ডাবের কয়েকটি স্থানে সিমেণ্টের 
কারখানা চালু হইয়াছে । কেরল রাজ্যে কয়েক প্রকার বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট 
উৎ্পস্ন হয়। ভারতে সিমেন্ট উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু চাহিদাও 
ততোধিক ক্রত বুদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান গৃহ সমন্যার দিনে দিখেন্টের প্রয়োজন 
সহজেই অনুমেয় । বিশেষতঃ কনক্রিটের বাধ, সেতু, পথ, গৃহ, শ্রমিকর্দের আবাস, 
ব্ছ্যৎকেন্দ্র ও কারখান! প্রস্তত করিতে ইহা লাগে । নিয়ে কয়েক বৎসরের সিমেণ্ট 
উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল £-_ 

ভারতে ১৯৫৫-৫৬ নালে ৪৬ লক্ষ টন, ১৯৬০-৬১ সালে ৮৫ লক্ষ টন এবং ১৯৬৪ 
সালে ৯২ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১২০ লক্ষ টনের মত 
'মিমেণ্ট উৎপন্ন হয় । 

বর্তমানে কয়েকপ্রকার বিশেষ ধরণের সিমেন্ট বাদে সাধারণ পোটল্যাগ্ড 
সিমেন্টের আভ্যন্তবীণ প্রয়োজন ভারতীয় কারখার্নীগুলি মিটাইতে সক্ষম । ভারত 
বমরন কিছু পরিমাণ সিমেন্ট রগ্তানি করে। এদেশে পিমেণ্ট উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি 
পাওয়ায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে । বর্তমাৰে সিমেণ্টের প্রধান গ্রাহক (১) নদী 
উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি, (২) গৃহস্থের জন্ত ও শ্রমিক কল্যাণের জন্ত গৃহাদি নির্মাণের 
গ্রাতিষ্ঠানগুলি ও (৩) সামবিক ও জাতীয় পথ পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার হ্বয়ং। 
সুতরাং, সিমেণ্টের চাহির্ধা ও উৎপাদন উভয়ই দ্রুত বুদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অশ্ুযায়ী ১৯৬৬ সালে ভারতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট 
উৎপন্ন হওয়া! উচিত ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। ১৯৬৬-৬৮র মন্দা ইহার জন্য দায়ী । 

পৃথিবীর সিমেন্ট শিল্পে ভারতের স্থান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু জার্যানী ও 
ব্রিটেনের লঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতের মত বৃহৎ দেশের বর্তমান 
সিমেপ্ট উৎপাদন খুবই কম। এমনকি, জাপান এবং ইটালিও ভারতের প্রায় 
ছিগুণ পিমেণ্ট উৎপাদন করে। সিমেণ্ট উৎপাদনকে বর্তমান, যাত্ত্রিক সভ্যতার 
উন্নতির মাপকাঠি বলা চলে। ন্থতরাং, দেশের উন্নতি করিতে হইলে আরও 


ভারতের শিল্প ১৩১ 


সিমেন্ট চাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে, ভূ-তত্ব সমীক্ষার ফলে প্রম্নাণিত হইয়াছে 
যে, সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতে সিষেণ্ট উৎপাদনের কাচা মাল অর্থাৎ চুন, কাদীমাটি, 
জিপসাম ও কয্পার অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

03. 60. 10658077196 0156 191582106 17308361010 01 17707518 81887717711 
10075865, 

[ ভারতের এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বর্তমীন অবস্থা বর্ণনা কর। ] 

গ্যানুমিনিয়াম বর্তমান জগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ইহা! শক্ত, হান্কা ও 
মরিচাহীন থাকে বলিয়া বাসন, বিমান ও বৈদ্যুতিক শিল্লে ইহা ব্যবহৃত হয়। 
ভারতে এ্যালুমিনিয়াম থনিজের অর্থাৎ, বক্সাইট শিলার বিপুল সংস্থান রহিয়াছে। 
বিহার, উড়িষ্যা, মহীশুর, তামিলনাড়ু ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে ইহার খনি বিছ্যমান। 
বর্তমানে ভারতে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ টনের মত বল্াইট উৎপন্ন হয়। 

বিহারের মুবিতেঃ পশ্চিমবঙ্গের আপানগোলের নিকট, মাপ্রাজের মেথুরে 
ও কেরল রাজ্যের আলোয়েতে গ্যালুমিনিয়ামের গুড়া অর্থাৎ ্যালুমিনা ও ধাতু 
প্রস্থতের কারখানা আছে। সন্ত! তড়িৎ-শক্তিব অভাবে ভারতের এই শিল্প এখনও 
তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। ১৯৪৯ সাপে ৫ হাজার টনের তুলনায় 
বর্তমানে (১৯৬৯) বৎসরে একলক্ষ টনের বেশি এযালুমিনিয়ম ধাতু ভারতে প্রস্তত 
হয়। উড়িষ্যার হিরাকুদে এবং রিহান্দ বাধের নিকটে ছুইটি খুব বড় এযালুমিনিয়াম 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহ! ছাড়া, মহারাষ্ট্রের কয়না এবং মধ্যপ্রন্মেশের 
করবাতে ছুটি বিরাট আকারের এ্যালুমিনিয়াম কারখানা স্থাপিত হুইতেছে। 
এযালুমিনিয়াম উৎপাদন পাচশ্রীণ বাড়াইবারএক পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হুইয়াছে। 


ভারত এই ধাতু বিষয়ে স্বাবলম্বী; বখানিও করা হয়। ৬ 
03. 61. ৬155 0০ 500 10770%/ 01 10018,59 81707861 11008815 ? 
[ ভারতের বিমানশিল্প সম্পর্কে কি জান ?] 


বিমান শিল্প--ভারতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিমান 
গ্রয়োজন। এইজন্ত বর্তমানে, বাঙ্গালোর কানপুর, নাসিক ও কোরাপুটের (বিমান 
ইঞ্জিন ) কারখানাগুলিতে সামরিক বিমান নির্মাণ করা হইতেছে । বৰাঙ্গালোরে প্রত্তত 
চ7-2 নামক সম্পূর্ণ ভারতীয় বিমান শিক্ষা দিবার উপযোগী করিয়া প্রস্তত করা 
হইয়াছে । ইহা! খুব উৎকৃষ্ট বিমান বলিয়। প্রমাণিত হুইক়াছে। পুশপক ও কৃষক 
নামক হাকা বিমানও এখানে গ্রস্ত কর! হয়। এখানে বিমানের ইঞ্চিনও প্রস্তত 
হইয়াছে । মরুত ও কিরণ নামক জেট চালিত জঙ্গী বিমানও এই কারখানায় নির্মাণ 
করা হইতেছে । বেসামরিক বিমান মেরামতের কাজে এই কারখান! খুব দ্রুত 
অগ্রসর হইয়াছে। ভারতে জেট ইপ্জিনও গ্রস্তত হয়। কোরাপুটে কুশ সহযোগিতায় 


১৩২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


1110-21 নামক দ্রুতগামী বিমান-এর ইঞ্জিন প্রস্তত হইতেছে । ভারতে বর্তমানে 
কয়েকটি গ্লাইডার বিষানও প্রস্তত কর! হইয়াছে । কানপুরেও বিমান প্রস্তুত হয়। 
এখানে গ্রস্তত 781)01-2 বেশ ভাল বিমান। এখানে খাক্রীবাহী চু, 9. 748 
নামক বিমানও প্রস্তুত হইতেছে । 


03. 62. 18 20515115159 816 77660501017. 11০ 06%610797779171 ০01 
28199127508 10 170072. 210 18515 275 055 60112001005 
05 06770755 01 1981961. হাট 87006801010 210 ]71016. (6 0. 1960) 


[ ভারতে কাগজ শিল্প গড়িয়! ভুলিবার জগ্য কি কি কীচামাল দরকার 
হয়? এগুলি কোথায় পাওয়া.যায়? ভারতে কাগজ শিল্পের কেন্দ্রগুলির 
উল্লেখ কর। ] 

৭0৮, 4৯০০০৪০৪৫০৮ 055 100911010 0£ 8156 78067 1088119 0£ [1105 


৪8270. 01801588 0718108119 0195 10758610 1009818100 8170 11026 8007১6 
0£ 05 198262 12000987, (0. 8. 3. 0072. 1965) 


কাগজ-শিল্প _ভারতে প্রথম কলে প্রস্তুত কাগজ-শিল্প স্থাপিত হয় ১৮৩৭ 
খীষ্টাবধে। এই সময়ে হুগলী নদীর তীরে বালীতে পর্বপ্রথম কাগজের কল “বরয়াল 
পেপার মিল” প্রতিষ্িত হয় । তাহার পর টিটাগড়, নৈহাটি প্রভৃতি অঞ্চলে কাগজের 
কল গড়িয়া উঠিতে থাকে । বর্তমানে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্দ কাগজ শিল্পের 
প্রধান কেন্দ্র । বাণীগঞ্ের কয়লার খনি ও স্থানীয় শিক্ষিত সমাজে কাগজের চাহিদাই 
ইছার কারণ। অন্তান্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র, মহীশৃর ও উত্তর-গ্রদেশের 
নাঁম উল্লেখযোগ্য । উড়িস্তার কোরাপুট অঞ্চলেও বেশ বড় বড় কাগজের কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে । এদেশে মোট ২০টির বেশি কাগঞ্জর কল আছে। 
€স্সরিক্ষণের স্থবিধার আহ্কৃল্য থাকা সত্বেও ভারতের কাগজ-শিল্প উপযুক্ত নরম 
কাঠ ও রাসায়নিক ভ্রব্যা্দির অভাবে এপর্বস্ত আশান্ুযায়ী উন্নতিলাভ করিতে পারে 
নাই। কাগজের মণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় নরমকাষ্ঠের অভাব ভারতের সর্বজ্ঞ অনুভূত 
হয়। এই দকল কাষ্ঠ বিদেশ হইতে আমর্দানি করিয়। চালানে। যায় বটে, তবে তাহাতে 
বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না । কেবলমাআ হিমালয় পর্বত অঞ্চলে প্রচুর পাইন ও 
ফার নামক কাগজ প্রস্ততের উপযুক্ত কাঠ রহিয়াছে । অবশ্ত মধ্যপ্রদেশ ও অক্ক 
বাজোর দণ্ডকারণ্যেও নরম ও শক্ত কাঠ রহিয়াছে এবং উহ্থাব সাহায্যে মধ্য 
প্রদ্দেশের নেপানগরে ভারতের একমাত্র নিউজপ্রিণ্ট কারখানা চলিতেছে । আসামের 
জঙ্গলেও কিছু নরম কাঠ ও চুর বাশ রহিয়াছে। 

হিমালয়ের পাদদেশে পাইন, ফার, লার্চ প্রভৃতি লরলবর্গীয় গাছ যদিও প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে কিন্তু যানবাহনের অন্থবিধার জন্ত তাহার্দের সুবিধামত কাজে 
লাগানে। নস্ভব হইতেছে না। দেরাছনের “বন বিজ্ঞান গবেষণাগারে, সহজলভ্য 
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কাগজের উপাদান আবিষ্কারের জন্ত চেষ্টা চলিতেছে । ইহা সাফল্যলাভ করিলে 
ভারতের কারখানাগুলির কাচামালের অভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। 
ভারতে প্রধানতঃ বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড প্রস্থত হয়। আসাম ও কেরলের 
অরণ্যে গ্রচুর বাশ পাওয়া যায়। বিহার, উড়িয্যা ও পশ্চিমবঙ্গেও বাশ উৎপন্ন হয়। 
তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই বাশ যথেষ্ট নহে। সাবাই ঘাস হইতেই ভাল কাগজ 
প্রস্তুত হয়। সাবাই (595৪1) ঘাস মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে 
জন্মে এবং চেষ্টা করিলে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো চলিতে পারে। 
নৈাটি অঞ্চলের কাগজের কলে কাগজ প্রস্ততের জন্য বাশ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । টিটাঁগড়ের কাগজ প্রধানতঃ বাশের মণ্ড হইতেই প্রস্তত হয়। 
কাগজ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান অগ্রগণা। এখানে টিটাগড, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী, 
বাণীগঞ্জ ও কুম্তীঘাটে (ত্রিবেণী) কাগজের কল আছে। আসাম, বিহার ও উড়িয্যার 
বাশ ও ঘাস পশ্চিমবঙ্গের কলগুলিতে ব্যবহৃত হয়। 

ভারতের ক্রমবর্ধমান কাণাজ শিল্পের জন্য প্রচুর রাসায়নিক দ্রবোব প্রয়োজন । 
কথ্িকসোডা', ব্রিচিংপাউডার, সল্টকেক্‌ প্রভৃতি বাসার়নিক দ্রবা এখন এদেশে গ্রচুর 
উৎপন্ন ₹ইলেও বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা এখনও রুহিয়াছে। তাহা ছাড়া, 
যানবাহনের অস্থবিধা এবং বিদ্বাৎশক্তির অভাবও বিশেষ ভাবে অন্থভৃত হয়। ভারত 
সরকারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে ভারতীয় কাগজের চাহিদা দেশে অত্যধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভারতে বর্তমানে যথেষ্ট নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হয় না। তবে উত্তরপ্রদেশ ও 
পাঞ্জাবের হিমালয়াঞ্চলের নিকটে সন্তায় খববের কাগজ ছাপিবার কাগজ গ্রস্তত 
করা যাইতে পারে । ইহার ক্জ "গস ও ফার গাছের কাঠ লাগে। দেবদার কাঠ 
এবং আখের ছিপড়া লইয্বাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। পশ্চিম বজেজ্্ঞ- 
বৎসরে যে বিপুল পরিমাণ পাটকাঠি উৎপন্ন হয় তাহাও কাগজ শিল্পে ব্যবহার করার 
চেষ্ট1 চলিতেছে । ফেলিয়া দেওয়া তুল্লা ও কাপড় হইতে ভাল কাগজ ও হাতে 
প্রস্তত কাগজ হইতে পারে। নানাস্থানে কুটারশিল্পের অন্তর্গত এরূপ কয়েকটি 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৃ 
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অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের উত্তর প্রদেশে কাচের চুড়ি ও শিশি 
বোতল প্রস্তত একটি স্ৃবিখ্যাত গৃহশিল্পরূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতে 
আধুনিক উন্নত ধরণের কাচশিল্পের প্রতিষ্ঠা অল্পদিন হুইয়াছে। এখন ভারত কীচ 
লন্র্কে, খং২০টু৭1 উতকষ্ শ্রেণীর চশমার কীচ, জানালার কচ প্রভৃতি জার্মানী, 
জাপান, ক্যা ও যেলজিকাম হইতে কিছু পরিসাণে আমদানি করা হইত। 


১৩৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কাচ প্রস্বতের জন্তু প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বালুকা এবং 
ব্‌ প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য, স্থদক্ষ কারিগর ও আধুনিক যন্ত্রাদি। কলিকাতার 
নিকটে যাদ্বপুরে কাঁচ ও চীনামাটির দ্রব্য প্রস্বত সম্পর্কে গবেষুণা করা হয়। 
যাঁদবপুরে ও ছুর্গাপুরে চশমার কাচ প্রস্তুত হইতেছে । ভারতে বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের কাচ, “শিট কাচ” প্রভৃতি উৎপাদন খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং আমদানিও কমিতেছে। আসানমোলের নিকট “শিট কাচের” একটি বিরাট 
কারখান1 চালু হইয়াছে । দুর্গাপুরে একটি বীক্ষণ কাচের কারখানা স্থাপিত 
হইতেছে । ভারতে মাইক্রস্কোপ প্রভৃতিও প্রস্থত হইতেছে । কীচশিল্পের কাচামালের 
সহজ লভ্যতার জন্য বড় বড় কারখানাগুলি কলিকাতা শু বোম্বাইয়ের নিকটস্থ 
অঞ্চজে এবং বিহার, উড়িস্তা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিফ্াছে। উত্তুর- 
প্রদেশের প্রাচীন “ব্যাঙ্ষেল” শ্িল্পকেও ক্রমশঃ উন্নত করা হইতেছে । বর্তমানে 
ভারতের কাচ দ্রব্য প্রস্তুতের ২২৫টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখান্ন আছে। উহাদের মোট 
উৎপাদন এক লক্ষ টনের অশ্নিক এবং মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ১০ কোটি 
টাকার অধিক । 
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(১) পশমশিল্প -.ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মেষ আছে এবং বৎসরে প্রায় 
সাড়ে পাচ কোটি পাউগ্ড পশম উৎপন্ন হয়। ভারতীয় পম টৈর্ঘ্যে ছোট বলিয়া! ইহাতে 
কেরন বল ও কার্পেট প্রস্তত হয়। রাজপ্বান, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে কিছু পরিমাণে 
দীর্ঘ তন্ত পশম উৎপন্ন হয়। উহা] হইতে শাল ও জামার কাপড় প্রস্থত হুয়। 
তবে ভারতে যে ২৪টি আধুনিক ছোট বড় পশমের কারখানা আছে তাহাদের জন্য 
ভাল জাতের পশম প্রধানতঃ অঙ্টেলিয়া হইতে আমদানি করা হয়। ভারতের 
পশমের কারখানাগুলি বেশিরভাগই কানপুরে এবং ধারিওয়ালে অবস্থিত। পাঞ্জাবে 
মোট ২৬টি পশমের কারখানা! আছে; কুটীর শিল্প হিসাবে এই শিল্প বিশেষ 
উল্লেখযোগা স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারত হইতে কার্পেট, শাল ও কম্বল 
নান! দেশে রপ্তানি হয়, আবার উচ্চশ্রেণীর পশমজাত দ্রব্য আমদানিও করা হয়। 

(২) চর্মশিল্প পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গরু ভারতেই আছে। প্রতি 
বৎসর এদেশে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ গকর চামড়া, পঞ্চানন লক্ষ মোষের চামড়া, 
এবং প্রায় আটব্রিশ লক্ষ ভেড়া ও ছাগলের চামড়া পাওয়া যান্ন। ভারতের 
চর্মশিল্প ছুই প্রকারের; যথা--(১) গ্রামের চামাররা নানা প্রকার উত্ভিদ্বের 
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রসের সাহায্যে আধা পাকানো (96202-7 2160) চামড়া প্রত্বত করে। (২) কানপুর, 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লী, আগ্রা শুভূতি স্থানের আধুনিক বড় বড় 
কারখানায় বাবলার ছাল এবং হুরিতকীর রদের লাহায্যে এবং ক্রোমিয়াম ও 
এালু'মনিয়াম ধাতুর পাগায্যে উত্কই শ্রেণীর পাকা চামড়া প্রস্তত করা হয়। 
ভাব্রত্ত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০1৫০ কোটি টাঙ্কার চামডা এবং চামড়ার জুতা 
প্রভৃতি রপ্তানি কঝা হর । ভারতীয় ছাঁগচর্ধ বশ্ববিখ্যাত। ভারতে বৎসরে প্রায় 
দশ কোটি জোড়া জুতা এবং হক্ষ লঙ্গ ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্ত করা হয়। ভারতীয় 
চর্মজাত দ্রব্য ব্রিটেন, রশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে রগ্ডানি হইতেছে । 
00,655. ৮৮72 হক হত 510 275 দন 10 025 015701081 
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[ ভারতে রাসায়নিক শল্সে কি কি কীচামাল ব্যবহার করা হয়? 
১ এগুলি কোথায় কতটা পাঁওয়। যায়? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থ! 
প?] 


রাসায়নিক শিল্প "বিভিন্ন শিল্পের জন্য বু প্রকার ঝাসায়নিক ভ্রবা প্রয়োজন 
হয়। শীগুপি ন! হইপে কোন শিল্প চঙ্গিতে পারে না। স্বতরাং, রুসায়ন শিল্প 
ভারতের এক মুল শিল্প (1798510 12050 ) হিসাবে পরিগণিত। বিগত 
দশ বৎসরে ভারতে বপায়ন শিল্লেব দ্রুত অগ্নগতি হইয়াছে । রদায়নশিল্পকে , 
প্রধানভঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়-_(*) ভাবী ব্রসায়ন ও (২) হাকা বসায়ন। 
প্রথম শ্রেহীতে সালফিউরিক গ্জছুতি এ্যাগিড, বলি্চং পাউডার, কসটিক সোডা, 
মোডাএ্যাস, অন্যান্য নানা প্রকার এযালক্যালি, ক্লোরিণ প্রভৃতি বহিধ। 
এগুলি প্রচুর পরিমাণে ও সন্তা দামে উৎপন্ন করা প্রয়োজন । কারণ, এগুলির সস্তা 
মূল্য ও সহজ লভ্যতার উপর কাগজ, রং, সিমেন্ট, ওষধ, কার্পাস, রেয়ন, সাবান, 
কীচ প্রভৃক্ষি প্রায় সকল শিল্পেবই উন্নতি নির্ভব করে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওষধ, রং 
ফটোগ্রাফারের দ্রব্য প্রভৃতি বহিয়াছে। এগ্রলি প্রস্বত করিতে অধিক দক্ষতার 
প্রয়োজন হয়| নিয়ে কয়েক প্রকার বাপায়নিক দ্রব্যের বিষয় আলোচনা করা হইল :-_ 

সালক্িউরিক গ্র্যাসিড শিল্প রসায়ন শিল্পগুলির মধ্যে পর্বপ্রধান। ভারতে 
খনিজ গন্ধক পাওয়া যায় না। সুতরাং, এই শিল্পটি কাচামালের জন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
উপর নির্ভরশীল। প্রায় ৪০টি হ্ুদ্র ও বৃহৎ কারখানায় ইহা! প্রপ্তত হয়। অধিকাংশ 
কারখানাই পশ্চিমবঙ্গ, মারার ও গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। লৌহ ও তাত্র 
শিল্পের উপজাত দ্রব্য হিসাবেও সামান্ত সালফিউরিক ধ্যাসিভ উদ্ধার করা হয়। 
রষায়নের মধ্যে ইহাই প্রধানতম এবং যে কোন শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য!। অপর 


১৩৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


ছুই প্রকার ভারী রসায়ন হুইল গ্র্যালক্যালি (যথা--সোডাএযাস ও কিক সোডা) 
এবং জার (যথা_-সালফেট অফ এমোনিয় প্রভৃতি )। ভারতে ভারী রুলায়ন 
প্রস্ততের উপকরণের অভাব নাই । এদেশে প্রচুর লবণ, চুন ও জিপসাম রহিয়াছে। 

ভারতে প্রয়োজনীয় রসায়নের অধিকাংশই এখন এদেশে প্রস্তত হয়। এইগুলির 
উৎপাদন খুব ক্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। গুজরাট উপকূলে লবণের উপর নির্ভর করিয়া 
বিখ্যাত টাটা! কেমিক্যালন্‌ গড়িয়া উঠিকাছে। কলিকাতার বেঙ্গল কোম্ম- 
ক্যালস্ও বিখ্যাত। তাহ! ছাড়া বরোদা, পুণা, দিল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানেও 
অনেকগুলি ছোট বড় রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা আছে। দিলীতে একটি বড় 
ডি.ডি. টির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । কেরলে একটি এইরূপ কারখানা স্থাপিত 
হুইতেছে। 

তাহ ছাড়া, ভারতে ইলেকট্রে। কেমিক্যাল দ্রব্য ( যথা-_কার্বাইড, ব্যাটারি ), 
খনিজ তৈল এবং কয়লা হইতেও রসায়নিক দ্রব্য প্রপ্তভ হর । ট্রম্বে পেট্রে! কেমিক্যাল 
শিল্পের বড় কেন্ত্র। 

লঘু রসায়ন শিল্প (11676 01361010915 ) ভারতে অতান্ত দ্রুত প্রঙার লাভ 
করিয়াছে । নানা প্রকার ওষধের বিষয়ে ভারত বর্তমানে যে কেবল শ্বয়ংপূর্ণ 
তাহাই নহে, প্রচুর রঞ্চানিও করিতেছে । 0, টি. 0-র আহ্তকৃল্যে পুণাও শিকট 
পেনিসগিন ও ই্রেপ্টোমাইসিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । হৃমিকেশ এবং 
ররোদায় বড় বড় উধধের কারখানা! আছে। ভ্ভারতে রংশিল্প এখনও আশানুরূপ 
উন্নতি লাভ করে নাই। তবে ইদানিং বহুপ্রকাঁর রং ভারতেই প্রস্তত হইতেছে। 
কণিকাতার নিকট বহু বং এর কারখানা স্বীপিতুহইঞ্কাছে। কয়ল! খনি অঞ্চলে 
এ 'মির্ন গড়িয়া উঠার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে । ভাবতে সম্প্রতি খনিজ তৈল 
হইতে বহুপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে) এই কারখানাগুলি বৌগ্াইয়ের 
নিকট ট্রম্বেতে এবং ডিগবয় ও বিশাখাপতনমে অবস্থিত। ভারতে বর্তমানে 
ক্যালমিয়াম্‌ কারবাইভ এবং বহু প্রকার বিস্ফোরক ভ্রব্য (বিহারের গোমিয়াতে ) 
প্রপ্তত হইতেছে । 
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[ ভারতের সারশিল্প সম্পর্কে কি জান? ] 

খনিজ সারশিল (56101125610 10005 )--ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ভারতে স্বাভাবিক খনিজ সার (যথা-__নাইট্রেট, পটাস প্রভৃতি ) 
নাই বলিলেই চলে। ন্থৃতরাঁং, নানা প্রকার খনিজ হইতে কৃত্রিম লার প্রস্ততের 
কারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। কেরলের আলোয়েতে প্রথম লারের কারখানাটি 


ভারতের শিল্প ১৩৭ 


স্থাপিত হয়। পরে বিহাবের সিদ্রিতে এশিয়ার অন্যতম বুহৎ সারের কারখানা 
প্রতিষিত হইয়াছে । রাজস্থানের জিপসাম ও বিহাবের কয়লার সাহায্যে বিপুল 
পরিমাণ এযামোনিয়াম-সালফেট, স্থপার সালফেট প্রভৃতি প্ররস্ততের ব্যবস্থ! 
ইইয়াছে। এই কারখানায় প্রত্যহ ১০** টন সার ও গুচুর গ্যাস প্রস্তত হয়। 
এথানে কোক ব্যাটারিও আছে এবং নিকটেই সার শিল্পের উপজাত দ্রব্য 
হিসাবে সিমেন্ট প্রস্তত হইতেছে । এই কারখানাটিকে আরও বড করার 
কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে । ইউরিয়া, ভবল সণ্ট প্রতৃতি কয়েকগ্রকার নৃতন 
সারও উৎপস্ন হইতেছে । এপাটাইট নামক খনিজ হইতে ও জন্তর হাড় হইতে 
ফসফেট প্রস্তুতের চেষ্টাও হইয়াছে । ভারতে জমির ফসল বাড়াইতে হইলে প্রচুর 
পরিমাণে সারের প্রয়োজন হইবে। পাঞ্জাবের নাঙ্গালে আর একটি খুব বড় 
সারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া, রাউরকেলায় এবং তামিলনাড়ুর 
নেভেলিতেও ছুইটি খুব সারের বড় কারখান। সরকার কর্তৃক স্বাপিত হইয়াছে। 
রাউরকেলার কারখানাটি ১৯৬২ সেপ্টেম্বরে চালু হয়। ইহার দৈনিক উৎপাদন 
ক্ষমতা ১০৭০ টন। এ কারখানা রাউরকেলা ইম্পাভ কারখানার উপজাত 
গ্যাস ও অক্সিজেন হইতে আামোনিয়। নাইট্রেট সার প্রস্তত করে। পশ্চিমবঙ্গে 
ছর্গাপুরেও সারের কারখানা! আছে। ইছা৷ ছাড়া ট্রপ্বে, নাহারকাটিয়া, গোরক্ষপুর 
এবং সিঙ্গারেণীতেও বড় বড় সারের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে । ইবাণ 
হইতে তরল ন্াপথা ( পেট্রোলঙাত ) আমদানি করিয়া পশ্চিম ভারতের তটভাগে, 
অনেকগুলি বড় বড় সারের কারখানা স্বাপন করা! হইতেছে। বর্তমানে ভারতে 
ষত রাসায়নিক সার দরকারজ্জ হয় তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ভারতে উৎপন্ধ 
হুয়__'অবশিষ্টাংশ আমদানি করিতে হয়। বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা বশ্ুস্্ষা 
এইভাবে বিদেশে চলিয়া যায়। তবে নৃতন কাবরখানাগুলি চলিতে থাকিলে 
অবস্থার উন্নতি হুই্বে বলিস্বা মনে হয়। এদেশে সারের চাহিদা অতি দ্রুত বুদ্ধি 
পাইতেছে। সুতরাং শিল্পটির ভবিষ্যৎ উজ্জবল। 


পারিবভণ, নগর ৪ বন্দর 
1781820চণোও 01779 4170 20279 
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[ভারতের রেলপথ ব্যবস্থার বিবরণ দাও। ভারতের রেল-ব্যবস্থার 
আঞ্চলিকরণের কি সুফল হইয়াছে? ] 

রেলপথ ( [২৪11 অ৪55 )--১৮৫৬ সাল হইতে ক্রমশঃ ভারতের সর্বত্র রেলপথ 
স্বাপনের কাক্স আরম্ভ হয়। বর্ত্গনে ভারতের বরেল-ব্যবস্থা বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ 
বুহৎ। বর্তমান ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বেশির ভাগই রেলপথের উপর 
নির্ভর করিয়া চলিয়াছে। প্রথমে সামরিক প্রয়োজনেই ভারতে রেলপথ তৈয়ারি 
করা হয়। কিন্তু ক্রমশঃ অর্থ নৈতিক দিক দিয়া রেলপথগুলি লাভজনক হইয়! 
উঠে এবং দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা] গ্রহণ করে। বর্তমানে 
ভারতে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬* হাজার কিলোমিটারের মত। 

পুনবিন্যাস (02510019108) -১৯৫২ সালে ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার পুনবিন্তান 
সাধিত হয়। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বেলপথকে একত্র করিয়া! আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
পুনর্গঠন করা হইয়াছে :-_ 


রেলপথের বিভাগ সদর ₹গুর 
১। উত্তরাঞ্চলীয় রেলপথ-_. 7২15. ( পাঞ্জাবউঃ প্রদেশ ) দিললী 

€ 'শ” উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ. দা. 15... (উঃ বিহার, পূর্ব উঃপ্রদেশ) 
গোরক্ষপুর 

৩। উত্তর-পূর্ব শীমান্ত রেলপথ-- বব. ঘ. ঘ. 7২. (আসাম, উঃ বঙ্গ) পা 

৪। পূর্ব রেলপথ-_. 215 ( পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ) কলিকাতা 


৫1 দক্ষিণ-পূর্ব বেলপথ--5. দূ, 0২15. (পঃ বঙ্গ, উড়িস্তা, মধ্যগ্রদেশ, অন্ধ) এ 

৬। দক্ষিণাঞ্চলীয় রেলপথ--5. 15. (মাদ্রাজ, অন্ধ, কেরল, মহীশুর) মাদ্রাজ 

৭। পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথ-__ডা. 1২15. ( গুজরাট, রাজস্থান ) বোস্বাই 

৮। অধ্যাঞ্চলীয় রেলপথ--0. 715. (মহারাষ্ট্র, মধ্যগ্রদেশ ) এ 

৯। মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলীয় ঘেলপথ-__9. 0. 71 ( মহারাষ্ট্র, অন্ধ ) সেকেন্দ্রাবাদ। 
এছাড়া আজমীড়কে কেন্দ্র করিয়া দশম রেল অঞ্চলটি গঠিত হইবে। 

ভারতীয় রেলপথগুলির বিজ্ঞানসম্মত আঞ্চলিক পুনবিস্তাস জাতীয় জীবনের 
এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই পুনবিস্তাস প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ দুইটি কারণে। 


পরিবহণ, নগর ও বনার ১৩৯ 


স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দ্বেশীম রাজ্য গুলির স্বয়ং শাসন ব্যবস্থার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
বহু নৃদ্ধন রেলপথ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসায় এক নৃতন সমন্তার 
হুত্রপাত হয়। ইহার নমাধানেব জন্ত পুনবিন্তাসের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
সরকার কর্তৃক নিষুক্ত বিশেষজ্ঞগণের মতে ভারতীয় বেলপথগুলিকে অন্তান্ত 
উন্নত দেশের রেল-ব্যবস্থার মত আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করা হইলে গাড়ী চলাচল 
অধিক কার্ধকরী করা যাইতে পারে এবং নানাদিক দিয় বায় হাস এবং 
কার্ধকারিতা বুদ্ধিরও সম্ভাবন] থাকে । এই মকগ উদ্দেশ্য লইয়াই পুনবিষ্তান কর 
হয়। তাহা ছাড়া ভারতীয় বেলপধগুপিতে তিনপ্রকার গেজ (11080, 71092: 
৪0 178170%7 8০08০) আছে। ইহাতে নান] 'অহ্বিধা হয়। প্রাঃ নৃতন 
ব্যবস্থায় কোন কোন অঞ্চলকে এক এক প্রকার গেজের রেলপথ শ্ধক দেওয়া 
হইয়াছে । ইই্টার্ণ বেলপধে পায়ই সবই ব্রডগেজ লাইন; অপর বক্ষে নর্থ ইট্টার্ণ 

বেলপথ এবং নর্থ ইষ্ট ফ্র্টিয়ার রেলপথ প্রধাপ্ঃ মিটার গ্নেজ লইগ্জা গঠিত। এই 
ব্যবস্থার ফলে মালগাড়ি চলাচল দ্রভতর হয় এবং রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের খরচও 
কম হয়। বর্তমানে ভারত পরকারের নীতি হইল ন্তারো গেজ বেলপথগুলিকে 
ক্রমশঃ মিটার বা ব্রড গেজে পরিণত করা । আমেরিকাধুকত্াষ্, কানাডা প্রভৃতি 
দেশের তুলনান্ধ ভারতী ইউনিয়নের রেলপথের মোট পরিমাণ নিতান্তই কম। 
সুতরাং, ভাবতে বর্তমানে স্মারও আধ্ক রেলপথ স্থাপন করা গ্রয়োজন। 
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[ ভারতের রেলপথ অঞ্চল্লির বর্ণনা দাও । প্রত্যেক অঞ্চলের প্রধান 
শিল্পগুলির বিবরণ দাও । ] 

( পূর্ববর্তী ৬*নং প্রশ্নোত্তর পিখিয়া পরে নিম্ন ংশ যোগ কর ) 
ভারতে বর্তমানে মোট নয়টি রেশ-অঞ্চল আছে। আর একটি গঠিত 5ইতেছে। 

(১) উত্তরাঞ্চলীক় রেলপথ (বব. 1২15. )--এই বেলপথের উপর নির্ভর করিয়া 
পাণ্ডাব ও দিল্লীর বস্ত্র, পশম প্রভৃতি শিল্পগুপি গঠিত হইয়াছে । শিল্পকেন্দ্র গুলির 
মধ্যে অমৃতসর, লুধিয়ান! ও দিল্লী 'ন্ততম। কানপুর এই অঞ্চলের বৃহত্তম শিল্পকেন্্র। 
দিলী এই রেলপথের সদর দফতর । 

(২) ভত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রেলপথ (টব, ঘ 8.) উত্তর-পূর্ব রেলপথের প্রধান 
শিল্প হইল উত্তর বিহারের চিনিশিল্প। তরাই, নেপাল ও কুমাযুন অঞ্চলের বনজ 
সম্পদ বহনের ইহাই উল্লেখযোগ্য পথ। গোরক্ষপুর ইহার সদর দফতর। 

(৩),উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত রেলপথ (টব দু. চু. [২.)_-এই রেলপথটি আসাম 
ও উত্তবববঙ্ের আর্থিক সম্পদ নংগ্রহ ও উন্নয়নের কার্ধে নাহায্য করিতেছে। প্রধান 


১৪০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


শিল্প চা ও পেট্রালিয়াম শিল্প। জলপাইগুড়ি, ডিক্রগড়, গৌহাটি ও ডিগবয় এই 
পথের গরধান শহর । 

(৪) পূর্ব রেলপথ ( ্. টি.) এই রেলপথটি ভারতের প্রধান শিল্পাঞ্চল- 
গুলির মধ্য দিয়া গিরাছে। আদানলোলকে কেন্দ্র করিয়া উঞ্জিনিয়ারং, 
এ্ালুমিনিয়াম গুতৃতি শিল্পি গঠিভ হষ্টয়াছে। কুলটি, বার্ণপুর, কৃমারধুবি, রূপ- 
নারায়ণপুর, চিত্তরগন এভন স্কানে নানা প্রকার লৌহ ও ইম্পাত শিল্প গঠিত 
জইয়ংছে । কলিকাতা ও হাওচ বু সুবিশাল শিল্পাঞ্চল পূর্বেলপথের উপর অবস্থিত। 
এখানে পাট, কার্পাস, কসায়ন, কাগজ, চর্, বুবাব, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্প 
উল্লেখডা9”। উহা ছাড়, ছেোটনাগপুরের খনিজ সম্পদ পরিবহণের ইহ] অন্যতম 
পথ। সদ? ফতর কলিকাতা 

(৫) দা” পূর্ব-রেলপথ (9. ঢু, , )-_-এই হেলপথের উপর ভারতের গ্রধান 
ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র জামলেদপুর এজং নৃত্তন ইস্পাত কারখান। রাউরুকেলা ও ভিলাই 
অবস্থিত। তাচ্ছা! ছাড়! এই রেলপথ বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের লৌহ, কয়লা, 
ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ বহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহা 
কলিকাতার সঙ্গেও যুক্ত । কলিকাঙ! সদর কার্যালয় । 

(৬) দক্ষিণাঞ্চপীয় রেলপথ (9 1২. )--*ই রেলপথের উপরে বনু শিল্প আছে। 
তাহাদের মধ্যে মাঞ্রাজ, কোয়েম্বাটোর ও মাদ্রাইয়ের কার্পাসশিল্প, বাঙ্গালোরের 
ছাতক যন্ত্র, মেশিনটুল ও বিমান শিল্প এবং ভত্রাবতীর ইস্পাত কারখানা প্রধান । 
ষাদ্রাজ ইহার সদর কেন্দ্র। 

(৭) অধ্যাঞ্চলীয় রেলপথ (0. £২.).-এই রেক্কপথের উপর মহারাষ্ট্রের অনেক- 
তৈল ক্কার্পাস বন কারখান] অবস্থিত । তাহা ছাড়া ইছা৷ চামড়া, তৈলবীন্ষ, সিমেণ্ট 
প্রভৃতিও বহন করে। এই অঞ্চলের কাচামাল ও শিল্লিত পণ্যের আদান-প্রদানের 
কার্ধ ইহার উপরই ন্যস্ত । বোম্বাই ইহ'র সদর কার্ধালয়। 

(৮) পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথ (ভ/. . )--এই রেলপথ গুজরাট ও রাজস্থানের 
যধ্যেই প্রধানত: অবস্থিত। ইহার উপর আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প অবস্থিত। তাহা 
ছাঁড়া ওখা বন্দরে রাসায়নিক শিল্প, এবং লবণ শিল্পও এই রেলপথের আওতায় পড়ে। 
বোহ্বাই ইহার কেন্দ্রীক কার্ধালয়। 

(৯) মধ্য-দক্ষিণ রেলপথ (5. 0, [1)-__মহাবাষ্ট ও অস্ত্রের কতকাংশ লইয়া ইহা 
গঠিত। গ্রধান শিল্প কার্পাস ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখান]। ইহার সদর কেন্ত্ু সেকেন্দ্রাবাদ । 

কলিকাতার পাটশিল্প, বোস্বাইয়ের কার্পাসশিল্প, বিশাখাপতনমের জাহাজ নির্মাণ 
শিল্প, দিলীর বন্ত্শিল্প ও নাগপুরের বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি একাধিক ৫: অঞ্চত্রের ছারা 
প্রভাবিত হইয়াছে। ্ 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৪১ 
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[ আসাম-সংযোগ রেলপথের বর্ণনা দাও । ইহার অর্থনৈতিক সস্তাবন। 
কিনপ ?] 

আসাম রেল সংবোগ- ভাবত বিভাগের ফলে যে নকল গুরুতর সমস্তা দেখা 
দিয়াছিল আপাম ও পশ্চিম বাংলার একদ। খণ্ডিত উত্তরাংশের (দািলিং, জলপাইগুড়ি 
এবং কোচবিহার জেগা) সহিত ভারতের মূল অংশের যোগাযোগ রক্ষা ছিল 
তাহাদের মধ্যে অন্থতম। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া একটি অপ্রশস্ত “করিডরস্ই 
আসাম ও ভারভের অন্যান্থধ অংশের মধ্যে একমাত্র স্থল সংযোগ । এই অগ্রশস্ত 
অংশ আবার ছিমালয় পর্বতের ক্ষুদ্ ক্ষুদ্র পাদ্দ-পর্বতমালা দ্বারা ছুর্গঘ ও দৃরতিক্রম্য 
হইয়াছে । পূর্বে ভারতের অন্তান্ত অংশ হইতে আগামে যাইতে হইলে রেলপথে 
পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়! যঁইতে হইত । বর্তমানে ভারত সরকার নিচ্গ এলাকার 
মধ্য দিয়া আদাম সংযোগ রেলপথ নির্মাণ করিয়াছেন। মাল ও যাত্রীবাহী ট্রেণগুলি 
এখন পা এই পথে যাতায়াত করিতেছে । ১৯৫৮ সালে রেল-ব্যবস্থার 
পুনবিস্যাসেক্ীক্িলে ইহ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের অন্তভুক্তি হইয়াছে । 

কলিকাতা হইতে এই বেলপথটি শুরু হইয়াছে । আমামগামী ট্রেণ শিয়াপদছ 
হইতে বোলপুর হইয়া ফারাক! যায়। সেখানে প্টিমারে গঙ্গা পার হইয়া ওপারে 
খেজুরিয়াতে ব্রডগেজ ট্রেনে চাপিতে হয়। ট্রেন বর্দশাইক্স! এই পথে নিউজলপাইণুড়ি* 
হইয়া! আসামে বঙ্গাইর্গাও পর্বন্ত যাওয়া ষায়। এই রেলপথের প্রায় সমান্তরাল একটি 
মিটার গেজ বেলপথও কাটিহঞ্্ষ ও শিলিগুড় হইয়া গৌহাটি গিয়াছে। ব্রডগেজ 
কলিকাতা হইতে গাড়ি বদল না করিয়াই ১৯৭০-৭১ সালে গৌহাটি যাওয়া যাইবে 

বর্তমানে ফারাকা ও খেলুরিয়াঘাট হইয়া শিলিগুড়ি পর্বস্ত ব্রডগেজ ট্রেন 
চপিঙেছে। এই পথে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি যাইতে অনেক কম সময় লাগে; 
ফারাক্কায় পুল হুইলে সময় আরও কম লাগিবে। শিলিগুড়ি হইতে বাগরাকোট 
পর্যস্ত নৃতন মিটারগেজ লাইন বসান হুইয়াছে। এই পথে তিস্তার উপর একটি 
বিরাট পেতু নির্মাণ করিতে হয়। বাগরাকোট হইতে মাদারিহাট পর্বস্ত আর একটি 
মিটারগেজ লাইন বসান হইয়াছে; উহার পর হাসিমার1 পর্ধস্ত নৃতন রেলপথ 
তৈয়াবি হইয়াছে । হাসিমারা হইতে আলিপুর দুয়ার পর্বস্ত মিটারগেজ রেলপথ 
পূর্বেই ছিল। আলিপুরদুয়ার হইতে ফকিরা গ্রাম পর্ধন্ত মিটারগেজ রেলপথ তৈয়াৰি 
হইয়াছে। ফকিরাগ্রাম হইতে রঙ্গিয়া হইয়া আমিনগাওএ ব্রদ্মপুক্র পার হইয়! পাও 
গৌছাইলে ( এখানে ব্রহ্মপুত্র সেতুর উপর দিয়া ট্রেন চলে) আলামের এই অঞ্চলে 
যাতায়াত করিতে আর কোন গাড়ী বদল করিতে হয় না। 






১৪২ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এই রেলপথ সম্পূর্ণ হওয়াতে দার্জিলিং ও আসামের চা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া কলিকাতীয় আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, 
আসামের বিপুল কষিজ সম্পদ ও থনিজ তৈল ভাবতীক় যুক্ততাষ্ট্রে বিনা বাধায় 
আসিতে পারে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজন 
ছাড়াও অর্থ নৈতিক দ্দিক হইতেও এই রেলপথ আজ একাস্ত প্রয়োজনে লাগিতেছে। 
ভারত বিভাগের সময় আসামের অধিবাসীদের মনে ধে আতংকের সঞ্চার হইয়াছিল, 
এই রেলপথ দ্রুত সমাণ্ড হওয়ায় তাহ? সম্পূর্ণরূপে দূর হুইয়াছে। স্থতরাং, এই রেল- 
পথকে আমরা আসামেন অর্থ নৈতিক মুক্তির পথ বলিতে পারি। ছুঃখের বিষয় 
বর্ধাকালে কয়েক মান প্রবল খন্তার আঘাতে এ অতি প্রয়োজনীয় যাতায়াত 
ব্যবস্থা বাবে বাবে ব্যাহত হয়। 
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[ভারতের নাধিক উন্নয়নে রেলপথের অবদান কত দূর ? ছ্টাখন রাত 
এবং জলপথ উন্নয়মের উপরে অপ্িক জোর দেওয়! উচিত মনে কর কি?] 

ভারতে রেলপথ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূধে দেশের এক প্রান্তের সহিত অপর 
' প্রান্তের প্রায় কোন যোগাযোগ ছিপ না। সুতরাং, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
আধিক সম্পদগুলিকে একত্রিত করিবার কোন উপায়ও ছিল না। এমন কি, 
বর্তমান যুগের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ রেলপঞ্চ স্থাপনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। 
জরি রেলপথকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নবধুগের প্রবর্তক বলিয়া গণ্য 
করা যায়। 

বর্তমানে ভারতে প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার রেলপথ রহিয়াছে । কিন্তু দেশের 
বিশাল আয়তনের তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নহে । এখনও মধ্যপ্রদ্দেশ, আসাম 
ও হিমালয় পর্ততমাঁলার অনেক স্থানে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু প্রাকৃতিক সম্পদ 
কেবলমাত্র রেলপথের প্রসারের অভাবেই ব্যবস্ৃত হইতেছে না। শিল্পাঞ্চলগুলিতেও 
রেলপথ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় রেলপথগুলির 
কতৰগুলি অস্বিধার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। বহুস্থানেই যথাযথ জল 
নিকাশের পথ নাথাকায় বন্যায় রেলপথ ডূবিয়া যায়। তিন প্রকার “গেজ থাকায় 
ভ্রব্যাদির স্থানাস্তর অনেক ক্ষেত্রেই সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সাধ্য হইয়] পড়ে। 

ভারতেরু নানাস্থানে খাস্ত ঘাটতির সময় ভারতীয় রেলপথগুলির উপযোগিত। 
বুঝা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে অনাবৃষ্টির ফলে পর্যায়ক্রমে উত্তর বিহার, পুর্ব- 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৪৩ 


উত্তরগ্রদেশ, সৌরাষ্র, রায়লপীমা ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে যে খাস্ভাভাব 
হইয়াছিল তাহা কেবলমাত্র রেলপথের পরিবহণ ক্ষমতার জন্যই বৃহত্তর বিপর্ধয়ে 
পরিণত হয় নাই। স্বতরাং, বর্তমানে রেলপথই যে ভারতের প্রধানতম যোগাযোগ 
ব্যবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন উন্নত দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই 
কেবলমাত্র ব্রেলপথের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারে না। এক জাতীয় 
পরিবহণের উপর নির্ভর করা কেবল যে বিপজ্জনক তাহাই নহে উহা! এক প্রকার 
অসম্ভব । 

ভারতে পাঁক1 রাস্তার দের্ধ্য বর্তমানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারের 
বেশি । লক্ষ লক্ষ মোটর যান এই সকল রাস্তায় চলাচল করিতে পারিবে । ভারতের 
প্রধান অভাব দীর্ঘ পথের (70101 7২০৪৭ ) এবং শাখা পথের (0০০61 7২০৪)। 
এগুলি দেশরক্ষার জন্ত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন । বর্তমানে 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির' মধ্যে জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা (ব90079] 
[71509 9০1১০01০ ) গ্রহণ করা হইয়াছে । উহ1 কাজে পরিণত হওয়ার ফলে 
এখন কলিকাতা, মাপ্রাজ, বোহ্বাই, দিলী ও নাগপুর পরম্পর পরম্পরের সহিত 
রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত হুইয্লাছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বহু নৃতন 
নৃতন বাস্তা শির্ধাণ করিতেছেন । এগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-_ 
(১) বাজাগুলির নিজপ্ব রাজপথ (9085 1)161)ত8% ) এবং (২) যোগাযোগ 
রক্ষাকারী রাজপথ (45206: 0980 )। শেযোক্ত পথগুণি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্রক-' 
গুলিতে নিমিত হইতেছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কয়েক বৎসরে ভারতে 
মডক পরিবহণ ব্যবস্থায় অসাধারকীপ্রসার হইয়াছে। 

ভারতে প্রথম শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ জলপথের একান্ত অভাব। উতর 
ভারতের নদীগুলি স্থানে স্থানে বারমাপই ছোট ছোট নৌকা ও ট্রিমার চলাচলের 
উপযোগী থাকিলেও পূর্বের মত নদীপথে এখন আর অধিক দূর যাওয়া যায় না। 
কারণ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী প্রভৃতি নদীতে এন বালুচর পড়িয়াছে যে, 
নৌবাহুন ক্রমশঃ প্রায় অস্ন্তব হইয়া উঠিতেছে। এই নধীগুলিকে জলযান 
যাতায়াতের উপযোগী করিতে হইলে বহু অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন । সম্প্রতি এক 
পরিকল্পনার মধ্যে কলিকাতা হইতে কানপুর পর্যস্ত নৌচালন প্রবর্তনের বিষয় 
উল্লেখ কর] হইয়াছে । এইরূপ ব্যবস্থা কার্ধকারী হইলে ভারতের রেলপথের উপর 
স্তম্ভ গুরুভার কিছু পরিমাণে লাঘব হইবে এবং সস্তায় পণ্য চলাচলেরও ব্যবস্থা 
হইবে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিতে বারমান জল থাকে না। স্থতরাং, এগুলি 
নৌবাহনযোগ্য করিয়া তোলা অধিক ব্যন্সাধ্য। বর্তমানে মহানদী, নর্মদা, 
গোরদাবরী ও কৃষ্ণানদীর নিষ্পপ্রবাহ অঞ্চলে নৌচলাচল ব্যবস্থা গ্রচলিত আছে বটে 


১৪৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


কিন্ত তাহা অত্যন্ত নগণা। অথচ এ সকল নদীর উচ্চ প্রবাহ নানা প্রকার খনিজ 
সম্পর্দে সমৃদ্ধ। কেবলমাজ্ম স্থলভ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেই উহাদের কাজে 
লাগানো সম্ভব হইতেছে। 

ক্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতে রেলপথের যে উন্নতি হইয়াছে নদীপথের 
সেইরূপ উন্নতি হয় নাই। অবশ্য ব্তমানে বাস্ত। গ্রস্ততের কাজ খুব ভ্রুতহারে অগ্রসর 
হইতেছে। বর্তমান যুগে এ তিন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়েই আধুনিক 
শিল্প প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে। কৃষিজ দ্রব্য পরিবেষণের জন্যও এই তিন 
প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থার জন্য বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার 
প্রয়োজন। ভারতের মত বিশাল দেশে বন ব্যবস্থা গ্রথম শ্রেণীর হওয়াই 
বাঞ্চনীয় । 
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[ ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবস্থা! সম্পর্কে কিজান? ভারতের 
আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের জন্য এখন অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত 
মনে কর কি ?] 

আভ্যন্তরীণ জলপথ (17191) ড/৪51:৬25৪ )-_-ভারতের রেলপথের পরেই 
বঙমানে নদী ও খালপথের গুরুত্ব উল্লেখষোগ্য । বর্তমানে ভারতের নাব্য নদী- 
পথের ধোর্ঘ্য প্রায় ২৬*০* মাইল। নদীপথের অধিকাংশই উত্তর ভারতে অবস্থিত। 
এই প্রসঙ্গে গজ। ও ব্রহ্মপুত্রের নাম উল্লেখযোগ্যণী এই ছুইটি নদীই বেশ গভীর 
ও বার মাস জল থাকায় বড় বড় নৌকা ও নদীর উপযোগী জাহাজ অনায়াসে 
যাতায়াত করিতে পারে। গঙ্গা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদ্বেশ, বিহার ও বাংলার পবিবহণ 
ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে । ব্রদ্মপুত্রের সহিত গঙ্গানদীর মিলন ঘটায়, বাংলা, 
বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের সহিত নদীপথে আসামের যোগন্ুত্র স্থাপিত হইয়াছে। 
ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতের শ্রেষ্ঠ নৌবাহনযোগ্য নদী। পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য দিয়া 
কলিকাতা হইতে আসাম যাইবার ইহাই উৎকৃষ্ট নদীপথ। ছুঃখের বিষয় এখন এই 
পথ বদ্ধ। বিভিন্ন নদীর সহিত খালগুলি মিশির়া জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থায় অনেক 
স্থবিধা করিয়া দিয়াছে । দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি খুব গভীর না হওয়ায় কেবলমাজ 
নিম্নাংশেই নৌচালন মস্ভব হয়। ভারতের নদীপথগুলির উন্নতি লাধন করা এবং 
নদী ও খালগুলির মঙ্গিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পশ্চিম 
বাংলার নৌবাহন সমস্যা চরমে পৌছিয়াছে। নদীগুলি ক্রমশঃ মজিয়। যাওয়ায় রিমার 
'কোম্পানীগুলি আর তাছাদের দীর্ঘকালের দাভিসগুলি চালু রাখিতে গারিতেছে না। 


পৰ্িবহণ, নগর ও বন্দর ১৪৫ 


বর্তমানে ভারত সরকার গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীকে নৌবাহনযোগ্য করিয়া তোলার 
পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গঙ্জার উপর কয়েকটি 
আধুনিক নদীবন্দর গঠন করা হয়। ফরাকায় বাধ নির্মাণ ও ভাগীরথীর উৎস উন্নয়ন 
কার্ধ প্রায় শেষ হইয়াছে। 


তাতে আত্যন্তরীণ 





দক্ষিণ ভারতের তটভাগে বনু উপহ্দ ও স্বাভাবিক খাল (02058061) থাকার 
মাদ্রাজ, কোচিন প্রতৃতি অঞ্চলে এ স্কল খাল দ্বারা স্ন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা! গড়ি 
উঠিয়াছে। ভারতে আধুনিক নৌবাছনযোগ্য খাল খুব কম। পশ্চিমবঙ্গ ও 


ভাঃ-”১* 


১৪৬ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক তৃগোল 


উডভিষ্কার মধ্যে গ্রাচীন চাদবালি খাল ও মাদ্রাছ্বের বাকিংহাম খাল উল্লেখযোগ্য । 
কলিকাতার উপকঠেও কতকগুলি নৌবাহুনযোগা খাল আছে। ভারত সরকার 
সম্প্রতি ভারতের জলপথ উন্নয়নের এক দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন। উপকূল বরাবর চাদ্বালি খাল, বাকিংহাম খাল ও ব্যাকওয়াটার- 
গুলিকে পরম্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে। ফলে মাপ্রা, কোচিন ও 
কলিকাতার মধ্যে খাল মারফত যোগাযোগ প্রতিষ্িত হইবে। মধ্য ভারতের 
মালভূমির উপর দিয়া কতকগুলি থাল খনন কবার পরিকল্পনাও বুছিয়াছে। 
শোন ও নর্মদ্রা নদীদ্য়কে যুক্ত করার পরিকল্পন| রহিয়াছে । মহানদী ও নমদা 
মংযোজক খাল বঙ্গোপসাগর হ্ইতে খালপথে আরব সাগরে যাইবার হথনাবা 
পথ হ্যট্টি করিবে । অবশ্য এজন্য বহু-লকগেট স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার 
জন্ত অর্থের সংস্থান হওয়াও সহজ নহে। এই পরিকল্পনা কখনও কাধে পরিণত 
কর! হুইবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ ভারতীয় নদীশুলির জল 
নৌবাহনের জন্ ব্যবহার কর! অপেক্ষা সেচের জন্ত ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয়। 
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[ ভারতে পথ পরিবহণের বর্তমান অবস্থা কিরূপ? জাতীয় রাজপথ 
পরিকল্পন। কাহাকে বলে ?] 
।»০জ্ছলপথ (0৪0 ১590577)--ভারতে মোট ৫ লক্ষ কিলোমিটাব রাস্তা আছে। 
ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ কিলোমিটারের কিছু বেশি ( সর্ব গুকার বাস্তা ধরিয়। ) পাকা 
বাস্ত।। গ্রামীণ এলাকায় ভারত প্রধানত: কৃষিপ্রধান ) সুতরাং এ অঞ্চলের পক্ষে 
স্বলপথের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু নানাকারণে স্বলপথের তেমন কোন 
উন্নতি হইতে পারে নাই, তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে রেলপথের পাশাপাশি 
পাকা বাস্ত1 অবস্থিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে গ্রতিদ্বন্বিত। শুরু হইয়াছে । এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ঘটাইয়া এমন ব্যবস্থা] করা উচিত যাহাতে রেলপথ ও স্থলপথ পরস্পর 
পরম্পরের সহযোগিতাম্ম দেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়! তুলিতে পারে। 
বর্তমানে অনেক স্থানে ন্যারোগেজ রেলপথের পরিবর্তে ভাল পাকা রাস্তার ব্যবস্থা 
করা হুইয়াছে। 

জাতীয় রাজপথ পরিকল্পনা! ( ব৪007781 77161) 855 )-_পঞ্চবারিক 
পরিকল্পনাগুলির অন্তর্গত জাতীয় ও রাজ্য-রাজপথ পরিকল্পনা (15610791 
8150 50865 17151) 85 90110106 ) অনুসারে কার্ধ চলিতেছে । জাতীয় রাজপথ 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৪৭ 


' পরিকল্পনা অহ্ুসারে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিলী ও নাগপুর রাজপথ ঘ্বার। 
পরম্পর পরম্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক রাজ্যের এক প্রাস্ত হইতে অপর 
প্রাস্ত পর্বস্ত বহু"পাকা রাস্তা (96565 77160259 ) প্রপ্তত হইয়াছে । এইগুন্সি 
হইতে আবার বহু শাখা পথ (6০৪৭1: 108৫3 ) গ্রামে গ্রামে প্রসারিত হইতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গেও বহু নৃতন নৃতন সড়ক প্রস্তত হইতেছে। গ্রাম্য জীবনকে সুন্দর 
করিয়া তুপিতে রাস্তার গ্রয়োজন নবাপেক্ষা অধিক। রেলপথ স্থাপন অধিক ব্যয় 
সাপেক্ষ বলির গ্রামাঞ্চলে উহা অধিক কাধকরী হইতে পারে না। দেশরক্ষার জন্যও 
ভাল পথ থাকার একান্ত দরকার। এই জন্তই পাঞ্জাব ও কাশ্ীরের মধ্যে 
পাঠানকোট-জন্ু রোত নির্মাণ কর হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার ও নেপালের 
মধ্যে এবং নেফা, কুমামুন ও লাদাক এপাকার ভারত ও তিব্বত সীম্াস্তেও পথ 
নির্ধাণ করা হইয়াছে । এই শ্রসঙ্গে আসাম ও ক্রিপুরার মধ্যে পার্বত্য পথের 
কথ! উলেখ করা যাহতে গারে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মাদ্রাজ যাইবার পথে ষাত্র 
২১টি মেতু নির্মাণ বাকী আছে। নতুন নতুন পথ নির্মাণের ফলে পশ্চিমবঙ্ষের বু 
পশ্চাৎ্পদ তংঞ্চস বাণিজ্য জগতের সংস্পর্শে আসিতেছে । গ্রামাঞ্চলে পাকা বাস্ত। 
প্রসারিত হইলে গ্রামের অথ পৈতক জীবনের উপর তাহার প্রভাব সুদুরপ্রসারী 
হইবে সন্দেহ নাই। 
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[ ভারতের বিমান পরিগ্ুহুণ ব্যবস্থার বিবরণ দ্াও। বিমান পরিবহণ 
ব্যবস্থা গড়িয়! তুলিবার সকল সুবিধা এদেশে আছে কি ?] বড 

আকাশপথ (41255 )--ভারত সরকারের তত্বাবধানে ভারতে বিমান 
চলাচল ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হহয়াছে। যদিও ভার্তেত্র বিমান চপাচল ব্যবস্থা 
আমোরিকাধুক্তরাষ্ট্রী বা রাশিয়ার মঙ উন্নত ধরণের নহে, তবুও বর্তমানে ইহা 
সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থার ঘে একটি প্রধান অংশ হিসাবে কাজ করে, সে সন্বচ্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। বতমানে কশিকাতা৷ পৃথিবীর অন্ততম প্রধান বিমান বন্দর 
তাহাছাড়া বোথ্াই, মাদ্রাজ ও দিলী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর । কলিকাতা, 
দিলী ও বোম্বাই মারফত ব্রিটিশ, ফরাপী, আমেরিকান, ডাচ, জাপান, জার্মান, 
ইটালিয়ান, স্ক্যাগ্ডিনেভিয়ান গ্রভৃতি বিমানগুলি দুরদুরাস্তে যাত্রী ও মাল লইয়া 
ষাতায়াত করে। এয়ার ইওিয়া নামক ভাবতীয় আস্তর্জাতিক বিমান সংস্থার 
বিমান কলিকাতা, বোদ্বাই-কায়রো, জেনেভা ও লগ্ুনের পথে নিউইয়র্ক পর্যস্ত 
যায়, কলিকাতা-ব্যাঙ্কক-হুংকং-টোকিওর পথে, দিল্ী-টাসখেন্ট-মস্কো-লগুন পথে 


১৪৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এবং সিঙ্গাপুর, জাকার্তা, কলম্বো, নাইরোবি, কাবুল, প্রভৃতি শহরের পথে আধুনিক 
জেট বিমানগুলি নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতেছে। “ইত্িয়ান এয়ার লাইনস্‌ 
কপোরেশন” নামক ভারতীয় আল্ন্তরীণ বিমান সংস্থার বিমানগুনি নিয়মিতভাবে 





ভারতের প্রত্যেকটি বড় ও মাঝারি শহবের দধো আকাশ-পথে যাতায়াত করে। 
বিমানপথে বর্তমানে পণ্যন্্ব্যও প্রেরণ করা হইতেছে । ইহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গ ও 
ত্রিপুরা হইতে নানাপ্রকার বাশিজ্যদ্রব্য এবং মাপদছের আম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আসাম হইতে কলিকাতায় বিমানযোগে কমলালেবু ও চা আমদামির বাবস্থা বেশ 
সাফল্য লাভ করিয়াছে। 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৪৯ 


ভারতের পরিষ্কার আবহাওয়া বিমান চলাচলের পক্ষে খুব সুবিধাজনক | 
দেশের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্তের দুরত্ব অধিক হওয়ায় ভবিষ্যতে বিমানপথে 
মাল বহনেরও যথেষ্ট স্থবিধা ও লন্তাবনা রহিয়াছে । ভারতে বিয়ানপথের প্রভূত 
উন্নতির সম্ভাবনা! আছে। কিন্ ভারতের জনসাধার৪ দরিদ্র বলিয়া বিমানপথের 
উন্নতির কিছু বিশ্ব ঘটিতে পারে । পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে বিমানই দ্রুততম 
হওয়ায় কর্মবাস্ত ব্ক্তিরা এখন অধিক পরিমাণে বিষান ব্যবহার করিতেছেন । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হতে ভাবতে বিমান চলাচলের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে। আকাশ পথে আজ ভারতের প্রত্যেকটি বৃহৎ নগরে যাওয়া যায়। প্রায় 
£০।৬০টি ভাইকাউ্ট, স্কামাষ্টার, ফ্রেগ্ুশিপ, কারাঁভেল, ভারতে তৈরী 73 748 
প্রভৃতি ছোট ও বড় বিমান যাত্রীবন কার্ধে শিষুক্ত রহিয়াছে । পুরে (১৯৫০ দশকে) 
যেখানে একটি বিমান ভারতে মাত্র ২৫ জন যাত্রী বন করিত এখন সেখানে 
অধিকাংশ বিমান ৭০৮০ জন যাত্রী ঘণ্টায় ৪*০।৫৫০ মাইল বেগে বহন করে। তাই 
বিমানের সংখ্য। "্মধিক বুদ্ধি পাইতেছে নাঁ। “এয়ার ইগ্ডিয়া” এখন কলিকাতা-লগুন, 
নিউইয়র্ক 'ও মস্কোর পথে বিশ্বের মধ্যে স্লতম শ্রেষ্ঠ বিমান “বুইং-৭*৭৮ ব্যবহার 
করিতেছে । জাঙ্কে নামক অতিকায় ফাত্রীঝাহী প্মানও ব্যবহার করা হইবে । 
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[ আসাম ও কাশ্মীরে বিমান পরিবহণের গুরুত্ব কতদূর ? ] * 

ভারতের বিমান পরিবহণ বাবস্থা উন্নতি লাভ করায় কাশ্মীর, আসাম, ত্রিপুরা 
ও মণিপুর রাজ্য এবং নেফ! অধঞ্জা অধিকতর উপরূত হইয়াছে । 

আসাম--আসাম লিঙ্ক রেলএয়ে ও বাস্ত| ছাড়! কলিকাতা বন্দরের সন্ত 
সম্পূর্ণূপে ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া ক্বাপামের আর কোন যোগাযোগ নাই । 
এই রেলপথণ্ড আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গেদের এবং ইহা প্রায় গ্রতিবৎসর 
বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই রেলপথ অনেক ঘুরিয়] ভারতীয় এলাকার মধ্য দিয়া 
স্থাপিত হওয়ায় পরিবহণ কাধে অনেক সময় লাগে ও ব্যয়ও হয় অধিক। এইজনই 
বিমান পরিবহণ আসামের জন্য একাস্তভাবে প্রয়োজন। বাণিজ্যিক আদান- 
প্রদানের মধ্যে আসামের চা ও কমলালেবু কলিকাতায় প্রেরণ ও কলিকাত। 
হইতে খান্ত, বস্ত্র, ওধধ প্রভৃতি গ্রহণ উল্লেখযোগা । আসাম রাজ্যের পার্খে 
অবস্থিত ছুইটি রাজ্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অবস্থাও একই প্রকার ভাবে বিমান 
পরিবহণের উপর নির্তরশীল। 

কাশ্নীর-_একমাত্র বানিহাল স্থড়ঙ্জ-সড়ক ছাড়া ভারতের মূল-ভূখণ্ডের সহিত 
এই রাজোর কোন যোগাযোগ নাই। এই সড়কও আবার অতিরিক্ত বারিপাত 


১৫০ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


এবং তুষারপাতের ফলে সময় সময় বদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্তই বিমান পবিবহণ 
এই বাজোর জন্ত একান্তভাবে প্রয়োজন । এখানকার বাণিজ্যিক আদান- 
প্রদানের মধ্যে পশমজাত ভ্রব্য, ফল ও কাঠের শিল্পজাত দ্রব্যাদি, প্রেরণ ও খাছ, 
বস্ত্র ও গুঁধধ গ্রহণ উল্লেখষোগ্য । 
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[ ভারতের উল্লেখযোগ্য উপকুল বন্দরগুলির নাম দাও এবং ভারতের 
আত্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উপকূল বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্মন্ধে আলোচন। কর ? ] 

ভারতের উপকুল বন্দর ও উপকুল বাণিজ্য (008961562৪০ )-- 

ভারতের মূল ভূখণ্ডের তটরেখার দৈর্ঘা প্রায় ৪৭০০ কিলোমিটার । আন্দামান ও 
নিকোবরের তটরেখাও খুব দীর্ঘ । ভারতের তটরেখা কিন্তু অধিক ভগ্র নহে। 

পশ্চিম উপকূলে অর্থাৎ আরব লাগরের তটভাগে কেবল দুইটি উপসাগর 
আছে। উত্তরেরটি কচ্ছ ও দক্ষিণেরটি ক্যান্থে উপমাগর। মধ্যে মৌরাষ্ট্র উপহীপ। 
কচ্ছ উপসাগর অগভীর এবং ইহার অধিকাংশ “রাণ” বা লবণ জলায় পরিণত 
হইয়াছে । এইট উপসাগরের একটি খাড়িতে আধুনিক কান্দল! বন্দর গঠন করা 
হইয়াছে । সৌবাষ্ট বা কাথিওয়াড় উপদ্থীপে ওখা ও ভাবনগর বন্দর গ্রধান 
বাণিজ্াস্থান। ওখাতে জাহাজের জন্ত জেটি আছে। পোরবন্দরকে আধুনিক 
ভাবে সজ্জিত কর! হইবে । ক্যান্থে উপসাগরও অগভীর । ন্মুরাট ও ক্রোচ বন্দর 
নদীর মুখে অবস্থিত।' এগুলি আধুনিক জাহাহজর পক্ষে নিতান্ত' আগভীবু। 
7শন্কে উপলাগরের দক্ষিণে একটি ছীপের আড়ালে অবস্থিত ছ্বীপ-বন্দর € 
অতি স্বন্দর পোতাশ্রয় আছে। ইছা বিরাট বন্দর। ইন] মূল ভূ-খণ্ডের সহিত 
রেলপথে যুক্ত। বোম্বাইয়ের দক্ষিণে তটভাগ এতই সরল যে একমাত্র মার্মাগাও 
এবং কেরলের বিখ্যাত কোচিন বন্দর ব্যতীত আর কোন পোতাশ্রয় নাই। 
রত্বগিরি, ভাটকল, কারোয়ার, কালিকট ও ম্যাঙ্গালোর আরব সাগর তটে 
অবস্থিত অরক্ষিত বন্দর। বড় জাহাজ বহু দুরে দীড়ায়। নৌকাগুলি ঢেউয়ে ছুলিতে 
ছুলিতে মাল উঠাইয়া ও নামাইয়া দেয়। ঝড়ের সময় কোন জাহাজ বন্দরে আসে 
না। ম্যাঙ্জালোর বন্দরটিকে আধুনিক বন্দরে রূপাস্তবিত কর] হইতেছে। 

ভারতের পূর্ব উপকূলে বিশাখাপতনমে স্বাভাবিক এবং মান্রোীজে কত্রিম 
পোতাশ্রয় আছে। চাদবালি, কাকিনাদা, কুড্ডালোর, তিউতিকোরিণ, 
নাগাপতনম্‌ প্রভৃতি তটবন্দর অগভীর ও অরক্ষিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব 
অন্থবিধ! হয়। তামিলনাড়ুর তিউতিকোরিণ বন্দরটিকে আধুনিক ভাবে সজ্জিত করা 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর, ১৫১ 


হছইতেছে। পূর্ব-উপকূলের অধিকাংশ বন্দরেই কোন পোতাশ্রয় নাই অথবা 
থাকিলেও আধুনিক বড় জাহাজ সেখানে ভিডিতে পারে না। মহানদীর ব-তবীপের 
পরদীপ বন্দরকে আধুনিক বন্দরে বূপাস্তরিত করা হইয়াছে । 


যদিও ভারতের তটভাগ বন্দর গঠনের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক নহে তবু 
আধুণিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহাযো অবশ্থার বহু উন্নতি করা যাইতে পাবে। ভ্াাটকল, 
কারোয়ার, ভাবনগর, হলদিয়া প্রভৃতি বন্দরগুলির জন্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিলেই 
ইহছাদিগকে আধুনিক পোতাশ্রয়যুক্ত বন্দরে পরিণত করা ষায়। প্রত্যেক পঞ্চবাধিক 
পরিকম্ননায় ক্ষুদ্র বন্দর উন্নয়ন, নৃতন লাইট হাউন স্থাপন এবং বুহৎ বন্দর গুলির 
যান্ত্রিক ব্াবস্থার উন্নতির জন্প কয়েক কোটি টাকা বায় করা হইতেছে। 

ভারতের উপকূল বাণিজ্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা হইতে প্রচুর 
কয়লা জাহাজে মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যায় । বোম্বাই হইতে কার্পাস ও পেট্রোলিয়াম 
কলিকাতা আসে। সৌরাষ্ী ও কচ্ছ হইতে কলিকাতায় প্রচুর লবণ আসে। 
উভভিষ্যার চাউল কলিকাতাও বাজারে জাহাজেও আসে। এই বাণিজোর পরিমাণ 
আরও বন্ৃগ্ত+ কাডিতে পারে যদি ক্ষুত্র বন্দরগুলিতে জেটি, বেলপথ ও কৃত্রি্ 
পোতাশ্রয়ের ব্যবপ্গা করা যায়। সম্তায় কাচামাল ও খাছ্ান্রব্য পরিবহণের জন্ 
উপকূল বাশিক্গ্যের প্রয়োজন খুব বেশি। বস্বত্তঃ ভাঃতের পূর্ব-উপকৃূলভাগে 
রেলপথ ব্যবস্থা প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং পশ্চিম উপকূলে পার্বত্য 
প্রকৃতির জন্য রেলপথ স্বাপন করা ব্যয়পাধ্য । সুতরাং বাণিজোর জন্ত এ সকল 
অঞ্চলে উপকূল পথঠ একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ। তাহা ছাড়া, পরিকল্পনাগুলির 
কার্ধ আরম হওয়ার ফলে ভারতীয় রেলব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। 
স্থতরাং ব্যয় অধিক হইলেও উদ্গীকূল পথে অধিক মাল বহন করা প্রয়োজন। 

বর্তমানে উপকূল বাণিঞ্জো নিয়োজিত আধুনিক জাহাজের সংখ্যা প্রয়োজকার 
তুপনায় কম। তাহ! ছাড়া, বন্দরগুলিতে মাল উঠাইবার ব্যবস্থাও সময় সাপেক্ষ ও 
ব্য়বল। স্থতরাং অনেক স্থলেই রেলপথ অপেক্ষা উপকূল পথে খরচ অধিক 
হয়। কিন্তু বন্দরে আধুনিক যন্ত্রাদি সাইলে এই খরচ অনেক কম হইতে পারে। 

উপকূল বাশিঙ্গে ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার ১৯৫০ সাল হইতে 
একচেটিয়া] অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের__বিশেষতঃ 
তৈলবাহী জাহাজের একান্ত অভাব। বর্তমানে সরকার আধিক পাহায্যের 
মাধ্যমে পালতোল1. জাহাজগুলিতে ইঞ্জিন জুড়িয়া আপাততঃ অবস্থার কতকটা 
উন্নতির চেষ্টা করিভেছেন। বর্তমানে বিদেশ হইতে বনু জাহাজ ক্রয় করা হইতেছে 
এবং বিশাখাপতনমেও জাহাজ নির্যাণ কর! হইতেছে । চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে 
ভারতের ৩* লক্ষ টন বা ততোধিক জাহাজ থাকিবে। জাহাজ সম্পর্কে ম্বাবলম্বী 


১৫২ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


হইতে হুইলে ভারতীয় জাহাজ প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অস্ততঃ ৩৫৪৭ লক্ষ টন জাহাজ 
থাক! দরকার । কিন্তু বর্তমানে (১৯৬৯ ) আছে মাত্র ২০ লক্ষ টনের মত। 

বদ্দিও ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে (যথা, 501, 59], 159) 
অনেক বড় বড় জাহাজ আছে তবুও বর্তমানে বোম্বাই ও» বিশাখাপতনমের 
তৈলশোধনাগারগুলি হইতে ভারতের অন্তান্ঠ বন্দরে পেট্রোল বহন করিবার জন্য 
অংশতঃ বিদেশ জাহাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহ] যে কেবল অর্থ নৈতিক 
দিক দিয়া ক্ষতিকর তাহাই নহে, বিপজ্জনকও বটে। 
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[ভ্ভারতে প্রধান এবং অপ্রধান বন্দর কোন্গুলি? প্রত্যেকটিরই 
উদাহরণ দ্াও। ভারতের বন্দর উন্নয়নের কি পরিকল্পনা কর! হইয়াছে 21 

ভারতের প্রধান ও অপ্রধান বন্দর- ভারতের আয়তনের তুলনায় তটরেখার 
ঘেখ্য অধিক নছে। ভারতের মূল ভূ-থণ্ডের (আন্দামান, নিকোবর বাদে) 
তটভাগ প্রায় ৪৬** কিলোক্সিটার। এই তটভাগ অধিকাংশ স্বানেই সরল । কেবল 
বঙ্ষোপসাগরে পতিত গঙ্গা, মহানদী, গোধাবরী, কৃষ্ণ ও কাবেরী নদীর মুখে 
কম্সেকটি ক্রমবর্ধমান ব-দ্বীপের অগ্রভাগ ভিন্ন অন্যত্র তটভাগ প্রায় কোথাও ভগ্ন নছে। 
তটভাগে জল খুব কম এবং ঢেউ বেশি বলিয়! বন্দর গঠন করা! সহজ নহে । আরব 
সাগর তটে বোম্বাই, কোচিন, মার্মাগাও এবং কান্দল। বন্দরের নিকট তটভাগ ভগ্ন 
হওয়ায় এ বন্দরগুলি গঠন করা সম্ভব হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে বোম্বাই পোতাশ্রয়টি 
বেশ গভীর এবং বৃহৎ । 
(/ভারতের তটভাগে মোট প্রায় ১৫০টি ক্ষুদ্র বন্দর রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে 
ষাজ ১৮টি উল্লেখযোগ্য । ভারতের বঙ্গোপসাগর তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দরগুলির মধ্যে 
উড়িব্যার চাদবালি, অন্ধের মস্থলিপতনম্‌ ও কাকিনাদদা, তামিলনাড়ুর নাগাপতনম, 
তিউতিকোবিণ (মান্নার উপসাগর তটে) ও কুড্ডালোর এবং পণ্ডিচেবির নাম 
উল্লেখযোগ্য ৷ এগুলিভে পোতাশ্রয় নাই; স্তরাং জাহাজ দূর সমুদ্রে দাড়ায় এবং 
নৌকাগুলি ঢেউয়ে দুলিতে ছুলিতে মাল তুলে ও নামায় । অনেক বদারে কোন রেল 
সংযোগ নাই। সুতরাং বাণিজ্য কমই হয়। এই বন্দরগুলির কোন কোনটিতে 
কত্ধিম পোতাশ্রয়, রেলপথ, মালগুদাম এবং মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমগৃহ প্রস্তত 
করা! গ্রয়োজন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় এগুলির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি 
দেওয়া! হয় নাই। কয়েকটি বনারে অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেটি এবং লাইট হাউ নির্মাণ 


করা হইতেছে। 


(1 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৫৩ 


আরব সাগর তটে মহীশুরের ম্যাঙ্গালোর, মহারাষ্ট্র রাজ্যের রত্ুগিরি এবং 
গুজরাটের পোরবন্দর এবং মহীশূর ও কেরল রাজ্যের কতকগুলি বন্দর উপরিউক্ত 
শ্রেণীর পোতাশ্রয়হীন বন্দর। এগুলিতে পালতোলা জাহাজ ভিড়িতে পাবে। 
ওখান্ধ বন্দরটিতে কিছু কিছু বড জাহাজ যাতায়াত করে। 

ভারতের বৃহৎ বন্দর (18101 70:65 ) বলিতে (১) কলিকাতা, (২) বোদ্বাই, 
(৩) মাদ্রাজ (৪) কান্দল' (৫) বিশাখাপতনমূ (৬) মার্মাগাও এবং (৭) কোচিনকে 
বুঝায়। মাঙ্গালোর, তুতিকোরিণ, হলদিয়া! এবং পরদীপও এই শ্রেণীভুক্ত হটবে। 
কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দর মারফত বৎসরে যথাক্রমে ৯৯ লক্ষ টন গ ১৪* লক্ষ টনের 
অধিক জাহাজ যাতায়াত করে। মাদ্রাজ ভারতের তৃতীয় বন্দর । কিন্তু মার্মাগাও-এর 
রঙ্টানি-বাণিজা অনেক বেশি । অন্যান্য বারের বাণিজোর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। 

চতুর্থ পরিকর্পনায় বিশাখাপতনম বহির্বন্দর প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে । জাপানের 
সহায়তায় এষ্ট কাজ শেষ হইলে একলক্ষ টনের অতিকায় জাহাজগ্ুলি এখানে 
অনায়াসে লৌহশিলা লইতে এবং কাচা পেট্রোল খালাঁপ করিতে পারিবে । 

[ পরবতী প্রশ্নোতবর হইতে কয়েকটি বন্দরের বিষয় যোগ করিতে হইবে । ] 
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[ নিন্গলিখিত বন্দরগুলির অবস্থান এবং কার্যকলাপ বর্ণনা কর। ] 


(৪) কলিকাতা-_ইছা হুগুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সমূত্র হইতে ইহার দৃরত্ 
প্রায় ২০* কিলোমিটার । হুগলাঁ নদীর এই অংশ বালুচরে পূর্ণ বলিয়। দক্ষ পাইল 
সাহায্যে খুব সাবধানে জাহাজগ্ুপি বন্দরে প্রবেশ করে । কলিকাতা নগরী ভারতায় 
সাধারণতন্ত্রের বৃহত্তম শহর এবং অন্যতম প্রধান বদর । এট বন্দর দিয়! আসাম, 
পশ্চিম্রবাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশের কতকাংশের ব্যবসা- 
বাণিজ্য পরিচালিত হয় । এই বন্দর দিয় রগ্ডানির যধ্যে পাটজাত দ্রব্য, চা, অন্তর 
কয়লা এবং ইন্পাত-দ্রব্য উল্লেখযোগ্য । আমদানির মধো রাসায়নিক লার, পেট্রোল, 
গম, কাগজ, লবণ, যন্ত্রাদি, তৃলা, পাট ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা এবং ইহার বহু 
বিশ্বীাত শহরতলীর পাটকল, কাগজের কল, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি উতয়ারির 
কারখানায় উৎপাদিত পণ্যার্দি এই বদর দিয়াই রপ্তানি হয়। 

(9) বোম্বাই--ইহা! ভারতীয় ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং সর্বপ্রধান 
ব্দার। আরব সাগরতটে একটি দ্বীপের আস্ভালে অবস্থিত হওয়ায় বোদ্বাইয়ের 
পোতাশ্রয়ও খুব হুন্দর ও নিরাপদ । জল গভীর হওয়ায় বড় বড় জাহাজ এই বন্দরে 


১৫৪ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আসিতে পারে । বোগ্বাই হইতে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে প্রবেশ করিবার জন্য 
খলঘাট ও ভোরঘাট নামে ছইটি গিরিপথ থাকায় পশ্চাদ্ভূমির সঙ্গে বন্দবটির ঘনিষ্ঠ 


পট ৬৬ 
(০ গর 


ৃ্িস্ম 


| 





যোগাযোগ স্বাপিত হইয়াছে । বোম্বাই মধ্য ও পশ্চিম রেলপথের কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, রাজস্থানের পূর্বাংশ ও 'অধ্যপ্রদেশের বাণিজ্য 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর* ১৫৫ 


এই বন্দর দিয়] পরিচালিত হয়। এই বন্দর দিয়া প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ, 
কার্পাসদ্রব্য, চর্ম এবং ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি হয় । আমছ্ানি দ্রব্যের ভিতর কার্পাস তুলা, 
যন্ত্রপাতি, ক্রুড অয়েল, বিভিন্ন প্রকার বং, কয়লা প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য । কলিকাতা ও 
বোশ্বাই প্রায় সমশ্রেণীর বন্দর । তবে বোস্বাই স্থয়েজ পথের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় 
ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্যবাহী জাছাজগুলি আগে বোস্বাইয়ের স্থম্দর 
্বাভাবিক পোতআশ্রয়ে লাগে এবং পরে কলিকাতায় আদে। স্থতবাং, বোগ্বাই 
বন্দরের আমদানি বাণিজ্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশি । কিন্ত বোস্বাইয়ের 
বিশাল পশ্চাদ্ভূষি প্রধানত: পার্বাঙ্গা ও মকপ্রায় হওয়ায় উহার রগ্ানি-বাণিজ্য 
কলিকাতার তুলনায় খুবই কম। বোম্বাই হইতে তিনটি রেলপথ উত্তর-পূর্ব দিকে 
ঘথাক্রমে উপকূলের সমতূমি হইয়া আমেফ্াবাদ ও দিল্লী এবং থলঘাট ও ভোবঘাট 
গিবিপথে পশ্চিমঘাট পরতমাপার উত্ধবাংশ পার হষ্ঈয়া কলিকাতা গ মাদ্রাজ পর্যন্ত 
পিক্পাছে । এষ্ট তিনটি বেলপথেই বোশ্বাই বন্দরের পণা চলাচল করে। বোস্বাই 
শহর ভারতের অন্যতম বুহৎ কার্পাম শিল্পের কেন্দ্র। সম্প্রতি এখানে ছুইটি সুবিশাল 
তৈল শোধনাগার স্বাপিত হইধাছে। 

(০) কান্দলা ইত! ভারতের নৃতন বন্দর । এই বন্গরটি গুজরাটের কচ্ছ উপ- 
পাগর তটে ক্ববস্থিত। ইহার অবশ্থান স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের মত, কিন্তু উপসাগর 
ও খাড়িতে জল কম থাকায় কর্তমানে ভারত সরকার কু অর্থ বায়ে এখানে একটি 
আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত প্রধান বন্দর (10910: 0০0: ) গঠন করিয়াছেন । এই বন্দরের 
পশ্চাদ্ভূমি অক্্বর, মরুময় এবং লবণাক্ত জলাভূমিতে পূর্ণ হইলেও বর্তমানে রেলপথে 
বন্দরটি খাজজন্থান ও গুজবাছুর উন্নতিশীল অঞ্চলগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ইহার 
বাণিজোর পরিমাণ বুদ্ধি পাষ্টতেছে। ইহ] করাচীর অভাব পৃরুণ'করিয়াছে। এ 
নিকটে গুচুর লবণ ও জিপসাম পাওয়া যায়। স্থতরাং, এখানে বাসায়নিক শিল্প 
করার সুবিধা বহিয়াছে। 

(0) বিশাখাপতনম্_ইহা বঙ্গোপসাগরতটে এবং কলিকাতা ও মাক্রাজেব 
প্রান মধ্যস্থলে (অন্ধ্র রাজ্যে) অবস্থিত। এই বন্দরটি পর্বতের আশ্রয়ে অরস্থিত 
এবং স্থম্দর ও ম্বাভাবিক হওয়ায় ফলে এই বন্দর দিয়া উড়িস্াা এবং মধ্যগুদেশের 
বাণিজ্য চালাইবার স্থবিধা কলিক'তা। অপেক্ষা অধিক । ম্যাঙ্গানীজ, চীনাবাদাম, 
লৌহুশিলা প্রভৃতি এই বন্দর দিয়া বপ্তানি হয়। আমদানি পণ্যের ভিতর লৌহ 
যন্ত্রাদি, কাষ্ঠ ও ধান উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে ইহা! ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের জাহাজ 
নির্মাণ শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কারখানার নাম হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড। 
এখানে একটি বৃহৎ তৈল শোধনাগারও আছে। আমদানি কর! খনিজ তৈল এখানে 
পরিশোধন করা হয়। ইহা একটি নৌঘণাটি। 


১৫৬ অর্থ নৈনস্ভিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


(০) মন্রাজ---মাদ্রাজ ভারতের অন্যতম বৃহৎ বন্দর । এই বন্দরটি বঙ্গোপ- 
সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম । অল্লসংখ্যক জাহাজ উচার 
মধ্যে এককালে অবস্থান করিতে পারে ; বন্দরটির উন্নতির জন্ত ভারত সরকার একটি 
পরিকল্পানা গ্রহণ করিয়াছেন । সমগ্র তামিলনাড়ু, মহীশৃর ও অন্ধরাজোর কতকাংশ 
এই বন্দরের উপর নির্ভরশীল । প্রধান বপ্রানি দ্রব্য চা, চামডা. কার্পাস ভ্রবা, তৈল্‌- 
বীজ প্রভৃতি । আমদানি দ্বা ষন্ত্রাদি, চাউল, গম, কয়ল। ও বাসায়নিক দ্রব্যাদি | 

(8 কোচিন--এই বন্দরটি কেরল্‌ রাজোর অন্যর্গত। ইহ! বোম্বাই এবং 
কলম্বোর মধ্যস্বলে অবস্থিত । এখানকার প্রধান বপনি দ্রব্য গোলমব্রিচ ও অন্যান্য 
মসলা | কাজুবাদাম, নারিকেল দভি, কফি, চা, নারিকেলের ছোঁবভ1 (০০01), 
কাঠ প্রভৃতিও এট বন্দর দিয়া রপ্তানি হয়। ধান, যস্থাদদি ও খনিজ তল আমদানি 
হয়। বর্তমানে ইহা ভারতের গ্রধান নৌথাটি। 

(8) মার্নীগাও-_ ইহা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুন্দর পোতাশ্রয়। এখান 
হইতে প্রচুর লৌহ ও মাঙ্গানীজ রপ্চানি হয় । দ্ছামদানির পরিমাণ কম । 
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[ ভারতের কয়েকটি প্রধান নগর ও বন্দরের নাম কর এবং তাহাদের 

গুরুত্ব বর্ণনা কর। ] 
, জামলেদপুর-_বিহারের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত বৃহৎ ইস্পাত শিল্পকেন্্র। ইহার 
অপর নাম টাটানগর। এখানে ৩ লক্ষাধিক লোকের বাস। ইম্পাতের কারখান। 
ছাড়াও বেলইঞ্রিন, ট্রাক, বাস, মালগাড়ি, কীট! গ্রুঠার, রোলার, টিনপ্রেট প্রভৃতি 
শি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা সাউথ ইট্টার্ণ রেলওয়ের একটি কেন্দ্র। 
অদূরে মহ্থবভঞ্জ ও দিংভূমে লৌহখনি থাকায় এবং কয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি সহজলভ্য 
হওয়ায় স্থানটি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে । 

কানপুর- উত্তরপ্রদেশের বৃহত্তম নগর ও শিল্পকেন্্র (লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ )। 
ইহারু উন্নতি খুব দ্রুত হইয়াছে । এখানে বহু কাপড়ের কল, তেলের কল, পাট 
কল, রেশম ও পশমের কল এবং বিমান নির্ধাণের কারখানা আছে। চামড়া ও 
তুলার বাবসাই ইহার উন্নতির কারণ। ইহা একটি প্রধান রেলকেন্ত্র। তাহা ছাড়া 
নদীপথের সুবিধাও আছে। 

বাজালোর- ইহা মহীশৃব বাজ্র প্রধান নগর ও দক্ষিণ ভারতের উন্নতিশীল 
শিল্পকেন্দ্র। এখানকার বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে এয়ারক্রাফট, টেলিফোন, বেডিও 
এবং মেদিনটুলস্‌ এর নাম উল্লেখধোগ্য । শহরটি স্বাস্থ্যকর। . 

ভ্িউভিকোরিণ-_ইহা দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত তামিলনাড়ুর 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৫৭ 


একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর । তুল! এবং চা এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য। ইহা 
মান্নার উপসাগর হইতে মৃক্ত1 সংগ্রহের্ও উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। 

কালিকট (কোজিকোডা )--ইহা কোচিন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত সুপ্রাচীন 
এঁতিহাসম্পন্গ ক্ষুত্র তটবন্দর। নারিকেলের .কাতা ও এছাবড়া, নারিকেলের শশাস, 
কফি, চ ও মাছ প্রভৃতি এই বদর দয় বণ্চানি হয়। 

জিন্ধি-ইহা বিহারে অবস্থিত নৃতন শহর। এখাণে বৃহৎ এযামোনিয়া 
সাবের কারথানাও অবাস্থত। এখানণে সিমেণ্টেব কাএথানাও আছে। নিকটেই 
কয়লা খনি অঞ্চল ও ধামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকায় শহরটির আবও 
উক্তির সম্ভাবনা আছে। 

চত্তরগ্ন_ ইহা পশ্চিম বা লা ও বিহাবের সীমান্তে অবস্থিত নৃতন শিল্পকেন্দ্র। 
এখানে এক বৃহৎ গেল হঞ্জিনের কারখানা আছে। এই কারথানায় বৎসরে 
ছুই শতাধিক বড় বড় হর্ন প্রপ্তত হইতেছে । নিকটেই টেলিফোনের তার ও 
অন্তান্ত তার নিমাণের একটি বৃহৎ কারখানা আছে । 

ডিগবক্স--এই ক্ষু্র শহগটি ভারতের পুর্বপীমায় আসাম রাজ্যে অবস্থিত 
ভারতের সর্বপ্রাচীন খনিজ তৈ%ডত্পাদক স্থান। শহরের নিকটে বহু তৈলকৃপ ও 
একটি তৈল শোধনাগার আছে। হছার নিকটম্থ অঞ্চলে নাহোরকাটিয়া প্রভাত 
স্থানে নূতন তৈলথশি আ.বন্কুণ হওয়ায় স্থানটি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে । 

বারাণসী-_-হহা উত্তরপ্রদেশে গঙ্গাতীরে অবাস্থত একটি এঁতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন 
হিন্দু তীর্থস্থান; এখানকার রেশ্ম শিল্প ও নানাপ্রকার কুটীরশিল্পে যথেষ্ট বোশষ্ট্ 
বিগ্ধমান। এখানে ডিসেল রেক্লইন্িনের কারখানা আছে। সাংস্কৃতিক কহে 
হিসাবে ইহার খাতি অধিক। 

কটক-_উড়িন্তার ভূভপৃৰ রাজধানী ও প্রধান শহর হইলেও শহরাট স্বাস্থ্যকর 
নহে । বর্তমানে রাজধানী ভূবনেশ্বরে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে; অদূরে মহানধা 
ও কাটজুরি নদ্ধী। এখানে কার্পান প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প গড়িয়া তোলা হুইয়াছে। 

দিল্লী-_অতি গ্রাচীনকাপ হইতেই শহরটিতে ভারতের রাজধানী অবস্থিত। 
বর্তমান রাদ্গধানীর নাম নয়ািলী। হহ1 একটি আধুনিক শহর। ধিবাসীর। 
অধিকাংশই সরকারী চাকুরে। পুরাতন দিলী একটি শিল্পগ্রধান নগর ও 
বাণিজাস্থান। কাপড়ের কল, চামড়ার কল প্রভৃতি এখানে অবস্থিত। দিল্লা 
উত্তর ভারতের প্রধান রেলজংশন। লোকসংখ্যা ২১ লক্ষেরও অধিক | 

বরোদা-_ইহ। প্রাচীন বরোদ! রাজ্যের রাজধানী ছিল, বর্তমানে গুজরাট 
রাজ্যের একটি শিল্পপ্রধান নগর। ইহা! রাসায়নিক শিল্পের একটি বৃহৎ কেন্ত্র। 
! বোম্বাই ও আমেদাবাদের সঙ্গে ইহা রেলপথে যুক্ত। 


স্্জ 


১৫৮ অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


আমেদাবাদ--ইহা গুঞ্গবাট রাজের রাজধানী এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ 
শিল্পকেন্ত্র। এখানে প্রায় ৭০টি বড় বড় কাপড়ের কল আছে। পূর্বে তুল! 
উৎপাদন ও রপ্তানি করা এই অঞ্চলের প্রধান ব্যবসায় ছিল; কিন্ত 'আমেদাবাদের 
কার্পাস শিল্প এখন এতই বৃহৎ হইয়াছে ঘষে স্থানীয় ক্ষুত্র ও মাধ্যম আশযুক্ত তুপায় 
এখন আর কুণায় না। বিদেশ হইতে বোম্বাই ও সুতাট বনার মারফত প্রচুর 
উচ্চশ্রেণীর কাচা তৃপা' আমদানি করিতে হয়। এই শিল্লাঞ্চলটি ক্রমবর্ধমান । লোক- 
খ্যা দশ লক্ষের বেশি । 

জববলপুর- মধ্য গ্রদেশে নর্মদা জলপ্রপাতের নিকট এই শিল্পশহরটি অবস্থিত । 
নিকটেই কার্পাস শিল্প, ষুদ্ধাত্্র নির্মাণ প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প গাড়য়। উঠিয়াছে। 
এখানে মিলিটারি লব্বী গ্রস্তত হয়। 

ব্রিবাজ্ঞম-_-এই সুন্দর শহরটি কেরলের রাজধানী । ইহা একটি ক্ষুদ্র ভট- 
বন্দরও বটে। ইহা মাত্রাজের সঙ্গে ৰেলপথে সংযুক্ত । 

হাপুর-_এই বাজার-শহরটি উত্তর প্রদেশের মীরা জেলায় অবস্থিত । এখানে 
গম প্রভৃতি কষিপণ্যের বিবাট পাইকারী কারবার চলে। এখানে একটি প্রকাণ্ড 
অতি আধুনিক যন্ত্রসঙ্জিত শস্তগোলা আছে। 

ডিক্রগড়--ইহা উত্তর-পূর্ব আসামের একটি বাপিজ্য-প্রধান শহর । ক্রদ্মপুত্ত 
নদী মারফত চা, পাট, খনিজ তৈল প্রভৃতি পাঠানো এখানকার প্রধান ব্যবসা । 
নিকটে বছ চা-বাগান আছে। ভিগবয়ের তৈলক্ষেব্্ও দুরে নয়। স্থানটি অতান্ত 
ভূমিকম্প-প্রবণ। 
1৯ অম্বতসর-_অম্বতধর পাঁঞাবের সর্প্রধান নগ্ন ও তৃতপূৰ রাজধাশী। ইহা! 
কার্পাস ও পশম শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহ] শিখ তীর্থস্থান । 

ইন্দোর-ইন্দোর ভূতপুধ দেশীয় রাজ্য হোলকারের রাজধানী ছিল। ইহা 
বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অস্ততূক্তি। এখানে বেশ বড় বড় বন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কারণ নিকটে কার্পাস তুল! উৎপন্ন হয়। ইহ৷ একটি সুন্দর শহবু। 

নাগপুর--ইহা মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যতম প্রধান শহর। এখানকার শিল্পের 
মধ্যে কার্পাস, কাচ ও মুখশিল্প উল্লেখযোগ্য । এই শহরটির বাণাজ্যক খ্যাতি যথেষ্ট । 

ভূপাল- ইহা মধ্যগ্রদেশের বাজধানী। রেলপথ ও স্থলপথের সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এখানে একটি ভারী বৈছ্যতিক 
যন্ত্র নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হুইয়াছে। 

ভ্রীনগর-_প্রাক্কৃতিক দৃশ্ঠাবলী ও মনোরম জলবায়ুর জন্য গ্রসিত্ধ এই পার্বত্য 
শহরটি কাশ্মীরের রাজধানী । শাল, কম্বল, কাঠের কাজ নর কূটার শিল্প 
এবং ফলের জন্ত ইহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 


পরিবহণ, নগর ও বন্দর ১৫৯ 


আসানসোল- ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বর্ধমান জেলার একটি বৃহৎ শহর 
ও বিখ্যাত শিল্পকেন্ত্র। শহরটির নিকট কয়লাখনি অঞ্চল থাকায় আশেপাশে 
বনু স্থবৃহৎ শিল্প” গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কুলটি ও বার্ণপুরের ইম্পাতের 
কারখানা, এালুমিনিয়াম কারখানা ও সেন-র্যালের বিখ্যাত সাইকেল কারখানা 
ও কাচের কারখানার নাম উল্লেখযোগা । 

খড়গপুর__এই বৃহৎ রেলকলোনিটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহতম ঝেল শহর। এখানে 
গাড়ি এবং ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা আছে। ইচ্ছা] একটি বড় রেলজংশন' 
স্রেশনও বটে । এখানকার প্লাটফর্ম ভারতের মধ্যে টৈর্ঘো দ্বিতীয় । 

আগরতলা--এই শহরটি পবতময় আপুরা রাজোর রাজধানী । ইহা! একটি 
উললেখযোগা বিমান বন্দবু। 

পরাদীপ (পারদীপ )- এই নৃতন বন্দরটি উভভিস্তার সমুদ্রতটের নিকট অবস্থিত । 
এখানে বড় বড় জাহাজ জ্থাসিতে পারে । প্রধান রপ্তানি দ্রব্য লৌহ আকরিক। 

হুলদিয়া--এই স্থানটি ষেদিনীপুর জেলায় হলদি নদীর মোহানায় অবস্থিত 
একটি নোঙরঘাটি। এখানে একটি বৃহৎ বদর গঠনের কাজ চলিয়াছে। উহ! 
কলিকাতার বহির্ধনার তইবে। 


ভারতের বহির্বাণিজ7 
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[ ভারতের বহির্বাণিজ্য কি নৃততমভাবে গড়িয়। তোল প্রয়োজন ? যদি 
প্রয়োজন হুয় তো €কোন্‌ পথে 2] 

ভারতের বহ্র্বাণিজ্যে ১৯৬৮ সালে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি ঘাটতি পড়ে। 
দীর্ঘকাল এরূপ চগিতে থাকিলে ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে পণ্যাদি ক্রয় করিবার 
মত বৈদেশিক মুদ্রা ও খণ সংগ্রহ করা অনম্তব হই] উঠিবে। এই শোচনীয় 
অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের একটি মাত্র পথ আছে? তাহা হইল রপ্তানি বুদ্ধি 
করা; কিন্তু বানি বৃদ্ধির পথে বাধা অনেক । এই সকল বাধা দু করিয়া বপ্চানি- 
বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা 
অংশতঃ অপূর্ণ রাখিয়া অথবা রঞ্চানি দ্রব্যের উপর 5915145 দিয়! রপ্তানির পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিতে হইবে । কাচামাল ও থাছ্য সম্পর্কে দেশকে যতদূর সম্ভব ্বয়ংপূর্ণ 
* করিতে পারিলে আমদানির পরিমাণ কিছুটা হাস করা যাইতে পারে। বহিবাশিজ্ের 
বর্তমান আশঙ্কাজনক অবস্থা হইতে পরিস্রাণ লাভের এইগুলিই প্রধান উপায় । 
স্থখের কথা ১৯৬৯ সালে রগ্ডানি অনেক বৃদ্ধি এবং আমদানি অনেক হাস পায়। 
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[ ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আল্লোচনা কর।] ০৮, 
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ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন ও গতিপ্রকাতি-_ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নানারদেশের সঙ্গে বহির্বাণিজে অংশ গ্রহণ 
করিয়া আলিতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা 
সহজ হুইফ্াছে; ফলে বহির্বাণিজোর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের 
বহির্বাণিজ্যকে তিন যুগে ভাগ করা যায়; যথা--€১) প্রাচীন যুগ যখন পালতোলা 
জাহাজে আরব ও চীন দেশের সঙ্গেই অধিক বাণিজ্য চলিত এবং ইহার পরে 
পর্তুগিজ, ব্রিটিশ, ফরাসী গ্রভৃতিদের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য চলিত। এই যুগে 
ভারত রপ্তানি করিত উচ্চশ্রেণীর কার্পাসজাত ও রেশম বস্ত্, নানা প্রকার 
মশলা গন্ধব্রব্য প্রভৃতি । (২) ইংরাজ শাসনের যুগ যে সমম্নু ভারতের কুটার 
প্রশ্নগুলি বৈদেশিক প্রতিযোগিতার চাপে ভাঙিয্া পড়ে এবং ভারত প্রচুর 


ভারতের বছিরাণিজ্য ১৬১ 


পরিমাণে বগ্তার্দি, লৌহ ও ইম্পাত ভ্রব্য ও অন্তান্ত শিল্পজাতদ্রব্য আমদানি এবং 
পাট, তুলা, তৈলবীন্, ম্যাঙ্গানীজ, চর্ম, অভ্র প্রভৃতি কাচামাল রপ্তানি করিতে 
থাকে । এই সময় আধুনিক বাম্পীয় পোতের প্রচলন হওয়ায় বাণিজ্যের পরিমাপ 
খুব বাড়িয়া ঘায়।' ব্রিটিশ শাসনের শেষভাগে ভারতে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠার 
ফলে ভারত পাট ও কার্পাস বস্ত্র রপ্তানি এবং কাচা তুলা আমদানি করিতে থাকে। 
খান্তশস্ত আমদানিও বৃদ্ধি পায়। (৩) স্বাধীনতার পরবতী যুগে ভারতের 
বহির্বাণিজ্র আকার ও গঠনে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ম্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
পঞ্চবাধিক পবিকল্পনার মাধ্যমে দেশগঠনের কাজ আরম্ভ হওয়ায় ভারতের 
বহির্বাণিজ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি দেখা দেয়) যথা-_ 

(ক) ভারতে দ্রুত শিল্পের প্রসার হওয়ায় ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমিয়াছে 
কিন্ত নানাপ্রকার যন্তাদির আমদানি অতাস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল স্তরের দাষ 
খুব বেশি । তাই ভারত বিদেশে যত টাকার পণ্য বিক্রয় করিতে পারিতেছে তাহ! 
অপেক্ষা অনেক বেশি টাকার যন্ত্রার্দি, কাচামাল, খাগ্যশস্ত প্রভৃতি বিদেশ হইতে ক্রয় 
করিতে হইতেছে । ইহাতে ভারতের দেন৷ বাড়িতেছে। 

(খ) ভাবতে পাট, তুলা, চর্ম, গ্রতৃতি যে সকল কাচামাল উৎপন্ন হয়, তাহা 
এদেশেই কলকারখানার কাজে লাগিতেছে ; সুতরাং কাচামালের বগানি কমিয়া 
গিয়াছে । তৈলবীঞ্জ রপ্তানি এখন খুব কম। অপরপক্ষে, ভারত বিভাগের পর হইতে 
ভাবত নানা দেশ হইতে কাচা পাট ও কাচা তুলা আমদানি করিতেছে। 

(গ) ভারতে নৃতন শিল্পগুলি ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে এবং এঁ সকল শিল্পে 
উৎপন্ন দ্রব্য ; যথা-_-সেলাইকল, টিউব, সাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, ওয়াগন, বৈছ্যাতিক 

পাখা প্রভৃতি এখন প্রচুর পরিমাণে খিদেশে রপ্তানি হইতেছে । পাট ও কার্পাস বক্ষে 
রপ্তানির ক্ষেত্রে এখন তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে । চর্মদ্রব্য, লৌহআকরিক 
এবং ইস্পাত ভ্রব্যার্দি এখন অন্যতম প্রধান বগ্ডানি দ্রব্য হইয়াছে। 

(ঘ) ভারতের জনসংখ্যা অতান্ত দ্রুত বুদ্ধি পাইতেছে (বৎসরে ১০০ জনে ২'৩ 
জন হারে) সুতরাং খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রধান কারণ 
আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা এখনও খুব অনগ্রসর । ইদানিং অবস্থার একটু উন্নতি 
হুইয়াছে। 

(ড) ইংবাজের অধীনত পাশ হইতে মুক্ত হওয়ায় এখন অনেক দেশের সঙ্গে 
ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদাহরণন্বরূপ রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম 
জার্মানী, কমাণিয়। প্রতৃতি দেশের নাম করা যায়। 

আমদানি-রপগ্তানির গতি (41165061018 01 19161818 08৭০ )--নিয়লিখিত 
তালিকার ভারতের বাণিজে)র গতি অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ দেশে কি কি ভারতীয় 


ভাঃ-৮১১ 


১৬২ 


অর্থ )নতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 


পণ্য রপ্তানি হয় এবং কোথ। হইতে কিকি দ্রব্য ভারত আমদানি করে তাহা 


দেওয়া হইল £- 


আমদানি বাণিজ্য 


ভারত কি কি আমদানি করে 
১। লৌহ ও ইম্পাত যন্ত্রাদি, কাগজ, 
মোটর গাড়ি ও যন্ত্রাংশ, জাহাজ, বিমান 
ও বৈদ্যুতিক যন্তরা্দি। 
২। অপরিশোধিত খনিজ তৈল। 


৩। খাগ্শশ্য (প্রধানতঃ গম ও ধান) 
ও ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি। 

৪। তৃলা, পাট, খনিজ, পশম প্রভৃতি 
কাচামাল। 

«| ওধধ ও রাসায়নিক দ্রব্য । 


কোথা হইতে আমদানি করে 

১। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ছুই জার্মানী, 
রাশিয়া, জাপান, কানাভা, স্থইভেন, 
ফ্রান্স, ইটালী, চেকোশ্নোভাকিয়া। 

২। ই্রাণ, আরব, ইরাক, 
রাশিয্পা এবং যুক্তরাষ্ট্র 

৩। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্েলিয়া। 
ব্রহ্ধদেশ ও থাইল্যাণ্ড। 

৪। যুক্তরাষ্ট্র মিশর, পূর্ব-আফ্রিকা, 
থাইল্যাণ্ড। 

৫ | পঃ জার্মানী, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র 
ও জাপান । 


রণানি-বাণিজ্য 


ভারতের রঞ্ানি দ্রব্যের নাম 
* ১। পাটজাত ভ্রবা (ষাঝে মাঝে অল্প 
কাঁচ পাট বথানি হয়।) 
২। চা। 
/)) 


৩। স্যতা, কার্পাণ বন্দি । 


৪। কয়লা, লৌহশিলা, ম্যাঙ্গানীজ, 
আকরিক, অত্র, ক্রোমাইট প্রভৃতি । 


৫। তামাক, পশম, লাক্ষা ও চামড়া, 


মশলা, কাজুবাদাধ। 
৬। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য । 


কোথায় রপ্তানি করা হয় 
১। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, 
ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, ধরিশর ও কানাডা । 


২।% ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, 
অষ্ট্রেলিয়া, মিশর । 

৩। ব্রিটেন, দঃ পৃঃ এশিয়া, পৃঃ 
আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য । 

৪। জাপান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র 


ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, ঠেকোঙ্লোভা- 
কিয়া ও অন্তান্ঠ পৃঃ ইউরোপের দেশ। 
৫। যুক্তবা্্, জাপান এবং প্রায় 
লমগ্র ইউরোপ। 
৬। আফ্রিকা, পূর্বইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র । 


১৯৬৮-৬৯ লালে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্র ২৩৪ কোটি টাকার, ব্রিটেন ২*১, জাপান 
১৫৮, ব্বাশিয়। ১৪৩ এবং ঢ:07 দেশগুলি ১১১ কোটি টাকার ভ্রব আমদানি করে। 


ভারতের বছ্র্বাপিজ্য ১৬৩ 


ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি ক্রমশঃ পরিবত্তিত হইতেছে । আমাদের সঙ্গে পূর্বে 
যে সকল দেশের বাণিজ্য প্রায় ছিলট না-_-কমাণিয়া, হাক্গেবী, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, 
উগাণ্ডা, টানজানিয়া__তাহাদের সঙ্কে এখন ব্যাপক ভাবে লেনদেন সুরু হইয়াছে। 
ভারতীয় পণাবাহী জাহাজ এখন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকাতেও পাড়ি দিতেছে। নৃতন 
ধরণের পণা, যখ] সেলাইকল, পাখা, রেলওয়াগন, ইঞ্জিন প্রভৃতি বঞ্চানি হইতেছে। 

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্য 

মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ১৩৫৩ কোটি টাকা । মোট রপ্তানির শতকরা ৫২ ভাগ 
ছিল শিল্পজাত দ্রবা, থা, ইম্পাত ভ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, পাটবস্ত্র, কার্পাসবস্তর গ্রভৃতি । 

এ বংসর আমদানি খাতে নবচেয়ে উল্লেখযোগা পরিবর্তন হইল খাত্য শশ্যের 
আমদানি অনেকটা হ্রাস এবং রাসায়নিক সার আমদানি অনেকটা বুদ্ধি। 

030. 81. 05156 ৪.107151 ৪০০01010101 18০ 10751912 17506 1061%/6০7 
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1 এই দেশগুলির মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত হিসাব দাও । ] 

(ক) ভারত-ব্রিটেন বহির্বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্যের 
পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের পনেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতীয় চায়ের সর্বপ্রধান ক্রেতা 
ব্রিটেন। ভারতে উৎপন্ন পাটজাত বস্ত্রার্দি, চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য এবং কার্পাল বস্ত্রেরও 
অন্যতম প্রধান ক্রেতা ব্রিটেন । অন্ঠান্ত দ্রব্যের মধ্যে ব্রিটেন তামাক, ভেষজ তৈল, 
লাক্ষা, গাপিচা, কাজুবাদাম, অভ্র ও ম্যাঙ্গানীজ ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ 
করে। ভারতও ব্রিটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে শিল্পজাত ভ্রব্য ক্রয় করে। নানা 
প্রকার যন্ত্রপাতি, মোটবগাড়ির গুংশ, লৌহজাত দ্রব্য, পশম বস্ত্র, বহুপ্রকার উধধ, 
রুত্রিম তন্তজাত বস্থাদি প্রভৃতি ব্রিটেন হইতে ভারতে আমদানি করা হয়। অই 
ছাঁডা, ভারত ব্রিটেনে নিষিত বিশ্বানপোতের অন্যঙ্ম প্রধান ক্রেতা । দস্প্রতি 
ব্রিটেন ইউরোপীয় কমন মার্কেট প্রবেশ লাভের চেষ্টা করায় ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য 
সম্পর্ক কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । 

(খ) ভারভ-যুক্তরাষ্ট্র বহির্বাঁণিজ্য-_ভারতের বহির্বাণিজ্যের তালিকাক় 
সাধারণতঃ মকলের উপরে যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের 
সর্বপ্রধান ক্রেতা । তাহ! ছাড়।, যুক্তরাষ্ট্র ম্যাঙ্গানীজ, চা, কাজুবাদাম, মশলা, চর্স, 
লাক্ষা, বেড়ীর তেল, গালিচা, ইন্পাত দ্রব্য গ্রভৃতিও ভারত হইতে আম্দানি করিয়! 
থাকে । ভারত যুক্তরাষ্টী হইতে সাধারপতঃ কাচা তুলা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক 
সার, নানা প্রকার ওধধ, গদ্ধক প্রভৃতি আমদানি করে। তাহাছাড়া, শ্বাভাবিক 
বহির্বাশিঙ্গে,র বাহিরে বিশেষ চুক্তির (7. [, 480) বলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
প্রচুর খাস্তশশ্য ইত্যাদিও আমদানি করে। 
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